বরণ 


রঃ 
রঙ 
০ 


শ্ীন্মহষি কৃষ্ণপ্লৈপায়ন বেদরাস প্রণীত। 








বঙ্গানুবাদ। 


ভট্টপঙ্জীনিবাসি- 
পপ্তিতপ্রবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত 





কলিকাতা, 


৩৪।১ কলুটোলাসরীট, বঙ্গবাসী-ছ্রীয-মেসিন-প্রেসে 
আ্বীঅরুণোদয় রায় ছারা 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


শাপসলি 


৯৩০৫ স'ল। 


বিষুপুরাণ-সুচীপত্র। 


টস 


প্রথম অশ। 


বিষয় 

১ম অধ্যায় । পরাশরের প্রতি মৈত্রেয়ের প্র ও পরাশরের উত্তর কধন 
২য় অঃ। বিজ্স্ততি ও স্ষ্িপ্রত্রিয়া 
৩য় অঃ। দ ষ্টিকারিণী ত্রহ্মশক্তির বিবরণ ও ব্রচ্মার আয়ুং কধন - 
€র্থ অঃ) ঈঠোন্তে ₹টি-বিবরণ রি 
৫ম অঃ। দেবাষিওসথ ্রিকখন ** '" 
৬ষ্ট জু চাকুরি ও চতুর্ধবর্ণের স্থান- টা র্ নত 
পম অঃ। মানসপ্রজাকরি, রুজ্াদিসষটি ও চতুর্তিধ প্রলয় না রি 
৮ম অঃ। ভৃষ্ধব্ উৎপত্তি কথন 
৯ম অঃ । ইন্দের প্রতি দুর্ববাসার শাপ, ত্রহ্মার নিকট । দেবগণের গমন, 

সমুদ্র মন্থন ও ইন্দ্রকর্তৃক লক্ষ্মীর স্তুতি 

১০ম অঃ। ভূুসর্গ প্রস্তুতি পুনঃ স্গ্টিকথন টা 

১১শ অঃ। প্রুবোপাখ্যান 

১২শজআঃ। বুবের বন্বলাভ 

৯৩ কবিরাজ ও পৃথুরাজের উপাধান! 

১৪শ অট। প্রচেতস্দিগের তপক্তা | *** 

১৫শ অং। কর্তুমুন্চিরিত ও দক্ষকর্তৃক মৈথুনধর্্ে পানা ৪ 


১৮ 
২১ 
২৪ 


হ্৬ 


ব্ষয় 
এঃ। 'মৈত্রেষের প্রহ্থাদচরিত-বিষযুক প্রন্ম ৪ 

শ অঃ প্রহ্ন্নাদচরিজে রঃ ০০ 

-শ অঃ) প্রহ্াদবধে ভ্রিণ্যকশিপুর নিয়োগ পু 

*শ অঃ।প্রহ্থাদের প্রতি হি শ্যকশিপুত উক্তি ও প্রহ্ণাদের বি 

*শ অঃ। ভগবানের আবির্ডান ও হিরণারুশিপ বধ 

শ অঃ।' গ্রহ্নাদবংশ বর্ণন 

শঅঃ। বধির চারিগ্রকার বিভুতিবর্ণন 


দ্বিতীয় অহশ 
[অধ্যা। ্রিযনতপৃত্র বিবরণ ও ভরতবংশ কথন ৮ 
ব্য সন্বদ্রীপব র্ণন নর 
শয অঃ। ভাঁব্রতবরধবর্ণন 4 
৪ অঃ। বড়ৃদ্বীপবণন ও লোকালোকপর্ত কথন . *ত* 


৫ম অঃ । সপ্তপাতালবিবরণ ও অনস্তের গুণবর্ণন 
৬ অঃ। নরকবর্ণ ও হরিপ্ারণে সর্কাপ্রাঃশ্চিত্তকথন 
৭মু অঃ। ছরঘাণি গ্রহ ও মপ্তলোকের সংস্থান 
“ম অঃ। হুর্ধারণসংস্থানাপি, কালগণনা ও গঙ্গার উৎপভ্ভি 
১মঅংঃ। বুষ্টির কারণ কথন ৃঁ 
ম আঃ. হুর্ধারথাধিষ্ঠাতবিবরণ *. 
শ অ:। হুর্যারথস্থ। ত্রয়ীমী বিষুশক্তির ঘিবরণ 
শ অঃ চন্জাপিগ্রহের বথাপি, প্রবহ বা ও খিষু'যাহান্ত্য কথন 


রে 


শত 


১০০ 
৯০৪ 
১০৩ 
১৯ 
১১৫ 
১১৭ 
১২৯ 
১৩৩ 
১৩৫ 
১৩৭ 


১৩০ 


বিষষ পৃষ্ঠা 
১৩শ অঃ । জড়তরতোঁপাখ্যান সৌবীররাজের প্রতি তরতের 


তর্বোপদেশ র্‌ 52 রঃ ১৪৩ 
১৪শ অঃ। সৌর্বাররাজের প্রশ্ন ও ভরতের উত্তব ... ১৫২ 
১৫শ অঃ । খভ়নদাঘসংবাদ রঃ রি রি ১৫৫০ 
১৬ম অঃ। খুব নিকট নিদাঘেব পুনধাদ্জা ও আত্ুতত্বোপদেশ ১.১ আছ 
তৃতীয় অহশ। 

১ম অধায। মত্ত 5 মর ৯৬৯ 
হয অঃ। ্লাবর্ণটাশি মহন্র কথন ও মি ১৫ এ ১৬৪ 
হয় অঃ ₹-ব্যামের অক্টাবিংশতি নাম 

র্থ অঠ। বেদব্যাদমাহাত্য ও বেদবিভাগ কথন ... টা 

৫ম অঃ। যজুব্রেদশখাধিভাগ ও যংজ্বক্থ্যকৃত কূর্ষন্থব ১৭৩ 
ওঠ অঃ সাম ও অধর্দাদেবের শাখাবিভাগ, পুবাণন।ন ও পুবাণলক্ষণ।দি ১৭৫ 
এম অঃ) যম্লীতা 2 ১৫৪ ৪ ৯৭৮ 
৮ম অঃ। বিষ্ুপুজার ফলশ্রুতি ও টির রি নট ৯৮২ 
৯ম আঃ। আশ্রনচতুক্ষবন্্ব কথন রঃ ্ ১৮৫ 
৯*ম অ:। জতকম্মাদি প্রিয়া ও কন্তা লক্ষণ -- ১০,৯৮৮ 
১১শ অঃ গহস্থসুপাচার ও মৃত্রপুরীষো্সর্গাদি নিধি টা ১১০ 
১২শ অহ গুহস্কাঠর কখন ২ ১৯৯ 
১৩শ আঃ । ২, অশোঁচ, একোদিষ্ট ও রি রত 8 ২০৩ 
১৪শ অঃ। শরাদ্ুফলশ্রতি, বিশেষ শ্রাদ্ধফল ও পিতৃনীতা **, ২০৬. 


৯৫শ অং। শ্রাদ্ধভোঙ্গা বিপ্রলক্ষণাপি ও ধোনি প্রশ-জা 


ব্ষি 


-শ অঃ। শ্রান্ধে মধুমাৎপীৰি ধানফল ও কী/াদি ঘারা আদ্ধার্শনদোষ 
১৭শ অঃ নগ্ললক্ষণ, ভীম্মবসিষ্-সংবাদ, বিস্বম্তব ও মান্বামোহোৎপত্তি 


৯৮শ আঃ অন্থরগণের প্রতি মায়ামোহের উপদেশ, বৌদ্ধধর্্োৎপত্তি, 
নগ্রসম্পর্কদোষ ও শতখনু পাজার উপাখ্যান 


শেপ 


চতুথ অংশ 


১ম অধ্যায় । বংশবিস্তার কখনে ব্রহ্মা ও দক্াদির উৎপত্তি, পুররবার 


জন্ম ও রেবভীর সহিত বলরামের বিবাহ ঁ 
এ । ইক্ষাকুজন্ম, ককুৎগ্ৃবৎশ এবং মুবনাশ্ব ও সৌভরির উপাক্ান - 


অং: । সর্্াপম্, অন্রপ্যবংশ ও সগরোৎপত্তি 


হম অং নিখিধবিধরণ, সীতার উৎপত্তি ও কুশধ্বজবংশ 
ভষ্ঠ অং [ চজ্বংশ কখন, তারাহরণ ও অগ্সিত্রয়োৎ্পত্তি 


৭ম অঃ1 পুক্নরবা ও'জহ,র বংশ কখন 


দম ্মঃ। অধর বংশ এবং ধর্বস্তরির উৎপ্ি ও তথৎশ 
৫ম অঃ রজি ও দৈত্যগণের যুদ্ধ এবং ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশাবলী 


১*ম অঃ। নহুষবংশ ও যষাতির উপাখ্যান 


১৯শ অঃ। যছুবংশ ও 0 


১২খ অঃ । ক্রোটুবংশ কথন 


১৩শ অঙ। স্তমস্তকোপাখ্যান জান্ববতী ও সত্যতামার বিষাহ শ্রবং 


গান্দিনি-উপাধ্যান 


ঠা 


লক 


কল 


তক 
খু 


€র্থ অঃ। সগরৈর অশ্বামেধ, ভশগীরথের শঙ্গানয়ন ও রামজ্রোদ্ির উৎপত্তি 


৪৮৫ 


১৯ 


২২৮ 


২৪৬ 
চে 


২৫৪ 
২৫৬ 
২৬২ 
২৬৫ 
২৬ 
২৬৩৮ 
২৭০ 
২৭২ 


৭৪ 


বিষয় 
১৪শ অঃ। শিনি, অন্ধক ও শ্রুতশ্বারঠবংশ বর্ণন * 


১৫শ অই | শিশুপালের মুক্তিকারণ, শ্ীকৃষ্জন্মকথা ও বছৃবংশীয়-স্হখ্যা- 


নিরূপণ 
১৬শ অঃ তুর্কহুর ধংশ কখন 
১৭শ অঃ। দ্রন্যর বংশ কখন 
১৮শ অঃ। অনুবংশ ও কর্ণের আরবখপুক্ত্া 
১ঈ৯শ অঃ। জনমেজয়বং্শ ও ভরতা্দির উৎপত্তি 
২০শ অঃ। জঙহু, ও পাওুয় বংশ কথন 
২১শ অঃ। ভবিষ্যবাজবংশ ও পবীক্ষিতবংশ কথন 
২২শ অঃ। ঠা ভবিঘ্যরাজ কথন 


২৩শ অঃ। খশীপ্ধ ভাবিরাজগণবর্ণন 
২০শ অং প্রদ্যাতবংশীয় দবিষ্যরাজগণ, নন্দরাজা, কিনি ভাব 5৪ 
রাজচরিতবর্ণন 58 
পঞ্চম অংশ । 


»ম অধ্যায় । বহুদেব-দেবকীর বিবাহ, ব্রদ্মার নিকট পুথিবীর গমন, 


বিষুস্তোত্র ও কংসবধে বিধুবু স্বীকার 


হয় অঃ। যোগমায়ারা, যশোদাগর্ভে ও তঙ্গবানের দেব্কীগর্ভে প্রবেশ 


এই দেবগণকৃত দেববণিস্্ব 


ওয় অঃ । জ্রীকফের জন্ম, বনদেবের গ্রোফু্ল গমন ও কংসের প্রতি 


& মহাদার বাক্য 


বক 


চনে 


ব৬ড 
২৮০ 
২২ 


২৯৩ 
২১৩ 


৩১২, 


৩১০ 


৩২, 


'ব্ষয় 
৪র্থ অঃ। কৎসের আত্মরক্ষণোপায় ও ০ বন্ধনমোচন 
৫ম অঃ। পৃতলাবধ রা 


*ষ্ঠ অঃ) শকটভঞন এবং বলদেব ও কষে নমিকৃরণ 
৭ম অং! কালিয়দমূন | 
৮ম আঃ । ধেনুকবধ ৪ 5৪ 
৯ম'অহ। প্লম্ববধ 2 2458 2 2 
৯ম অঃ ইল্সোখসব বর্ণন ও গোবন্ধন পুজ। ৫ 
১১শ আঃ । গোবদনধারণ 
১২শ অঃ। শ্রীকৃষের নিকট ইন্দ্রের আগমন 
ইশক । বাস ও গোপীসঙ্গীত ঠা ্ 
৯৪শ অঃ। অরিষ্টান্ুর বধ রর 
১৫শ অঃ । টি -সমীপে নারদের অ গমন 
১৬শ আঃ । কেশিবধ হ 
১৭শ অঃ। অকুরের বৃন্দাবনে আগমন .*- রা 


৯৮শ অঃ । শ্রীকৃষ্ণের মণুবাধাত্রা 
৯৯শ অঃ ভ্রীরঞফ্ের রজকব্ধ ও মালাকষাবগৃহে প্রবেশ ট 


হ০প অঃ” কুজানুগ্রহ, ধনু,শালাপ্রবেশ ও কৎসবধ 

হ»শ অঃ। উগ্রাসেনাভিষেক ও ুধর্মী-সভানযন 

২২শ অঃ! জরাসন্ধপর্বাজয় 2 টাও উহ 
হ৩শ অঃ কালযবনোৎপত্তি ও কালযবনবধধ 

২৪শ অঃ । বলদেবের বৃন্দাবমযাত্ু। **. 5 

২৫শ অঃ। বলরামের বারুণীলান্ভ ও যমুনাকণ 

২৬শ আঃ। কক্সিণী হরখ 


ষ্ঠ. 
৩২২ 
৩২৩ 
৩২৫ 


৩৩৫ 


৩৩৩ 


বিষয় পৃষ্টা 


২৭শ অঃ! প্রহারহরণ, মায়াবতীর প্রহ্যয়লাভ ও শম্বরবধ ১ ৩১৪ 


২৮শ আত কল্সি বধ 2 রঃ রি ৩৯৩ 
২৯শ অঃ শ্রীকৃষ্ণ যোড়ঙীসহত্র রীনা রর ৩৯৫ 
৩০শা অঃ | পারিজাতহরণ ও ইঙ্গাদির যুদ্ধ টি 3 ৩৯৮ 
৩১শ অং। ইন্দের ক্ষমাপ্রার্থনা ও আোরকাগমন. * ১১85৫ 
৩২শ অঃ বাণযুদ্ধবিববণে উার প্রতাপ ৪2 ৪০৬ 
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প্রথম অংশ । 


শপ 


গুথম অধ্যায়। 


হে পুণুরীটু্াক্ষ আদিপুরুষ! তোমার জনন হউক। হেবিশ্বোৎপাদক! 
তোমাকে লমস্কার। হে হুধীকেশ! মহাপুরুষ! তোমাকে নমস্কান্ন। 
ছ্ষেনিতৃস্বরূপ অক্ষল্ন ব্রহ্মুপুরুষ ঈশ্বররূপে সত্বাদিগুণেব ক্ষোভ-ভানিত সৃষ্টি 
স্থিতি প্রলয়ের সাশ্রয়, প্রধান বুজ্যাদি (১) জগতবিস্তৃতির গ্ুমুবিতা, সেই বিষু 
আমাঁদিগের মতি-ভৃতি-মুক্তিপ্রদ ৫) হউন বিশ্বে শি ব্রহ্মা্ি দেবতা 
এবহ গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বেদতুল্য পুরাণ বলিব। ইতিহাস-পুরাণজ্ঞ, 
বেদ-বেদাক্গ-পারগ, ধর্দ্শান্ত্াদি-তব্বঙ্ঞ, পূর্ববাহ্ছিক ক্রিয়া! সমাপনানভ্ত আসীন, 
বনিষ্ট-পৌস্্র ুনিশ্রে্ট পরাশরকে প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া মৈত্রেয় বলিলেন, 
গুরুদেব! আপনার নিকট যথাক্রমে অখিল বেদ বেদাঙ্গ এবং সকল ধর্মশাস্ত্ 


(১) প্রষ্ঠল (+র শ্রশ্কতি মায়া) ইতে বুদ্ধি (মহত্ত্ব), মহত্ব হইতে অহস্কারৃতত্ব, 
অহক্ষারতত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত £ লক্ষ্পর্শাদি পাঁচটা) সুর্থাং সৃক্ষ্ম ভুত এবং পক্চতচ্মাত্র হইতে 
আকাশাদি পঞ্চ বহাডুতেয উৎপত্তি হইয়াছে।» টি প্রকরণ এইরূপ । “্প্রকৃতেষহানু 
মহতোহহঙ্ষারঃ আহক্ষারাৎ পঞ্চতন্মাতাণি পঞ্তক্সাত্রেভ্যশ্চ পঞ্চ মহাভূভানি |” 

(২) তি (উত্তস] বুদ্ধি), ভূতি (এশরধ্য) এবং মুক্তি-্রদায়ক। অথবা, মভিভুততি 
অর্থাৎ তত্বজানোজেক দ্বারা মুদ্বিপ্রদারক । 


বগা 


অধ্যয়ন করিয়াছি। হে মুনিবর! আপনার অনুগ্রহে. “আমি শাস্ত্রে পরিশ্রম 
করি নাই” এ কথ! পণ্ডিতের ন্ললেন না, (মন কি, শক্রুপক্ষেও আমাকে কত: 
শ্রম বলিয়া থাকেন। হে ধর্মঙ্চি! : জগৎ যেরূপে হইয়াছে, পুনশ্চ ঘে প্রকারে 
হইবে, আপনার শিকট শুনিতে ইক্ছা করি। ্-্রিহ্ষন্‌ জগতের উপাদান 
যাহা, এই চাচন্র যাহ। হইতে উত্পন্ন, যাহাতে লীন ছিল এবং যাহাতে লতব 
প্রা্তহইবে; আকাশাদির পরিমাণ, দেবাদির উৎপত্তি, অমুদ্র পর্বত ও 
পৃথিবী স্থিতি, হৃষ্য প্রভৃতি গ্রহের স্ংস্থান-ও পরিমাণ, দেবতাদির বংশ, মন্ছ 
গ ম্যস্তর সকলের বিবরণ, চতুর্দুগ-বিকক্পিত, কল্প, কল্পবিকলপ, কল্পান্তের স্বরূপ, 
অম্পূর্ণ ঘুগধপ্্, দেবধি ও রাজাদিগের চরিত্র, ব্যাসদেবকর্ৃক বেদের শাখা- 
প্রণয়ন এবং ব্রাহ্ষণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও ব্রদ্দচর্যাদি আশ্রমবাসিগণের ধর্ম সমুদ্র, 
হে মহাভাগ শত্রিতনয় ! আপনার নিকট শুনিতে, অভিলাষ হয! ' হে বক্গন্‌! 
আমার প্রতি প্রপন্ন হউন) ষ্বাহাতে আপনার প্রপাদে এই সকল বিষয় জানিতে 
পারি। ১_-১৫। পরাশর কহিলেন, হে ধর্মজ্ঞ মৈত্র! পুরাতন বিষয় ভাল ' 
স্মরণ করালে! পিতামহ ভগবান্‌ বধিষ্ঠ যাহা ০বলিয়াছিলেন, সেই সচল 
বিষয় আমার'মন্ পাড়িল। মৈত্রেক্ন! বিশ্বামিত্রের প্রেরিত প্রাক্ষদ, প্তাকে 
ভক্ষণ করিয়াছে শুনিয়া আমার অত্যন্ত ক্রোধ জন্নিল। তখন আমি রাক্ষদ- 
'দিগের বিনাশের জন্ত যজ্ঞ আরম্ভ করায় তাহাতে শত শত নিশাচর ভস্মীভূত 
হইতে লীগল। এইরূপে অসংখ্য রাক্ষস ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পিতামহ মহাভাগ 
বমিষ্ঠ আমাকে বপিয়াছিলেন, "বৎস ! অত্যন্ত কোণ করা ভাল নহে, ক্রোধ 
স্বরণ কর। বাক্ষদগণের অপরাধ নাই, তোমার পিতার ভাগ্যই এইক্সপ 
ছিল। মুঢ়ব্যক্তিদিগেরই ক্রোধ হইয়! থাকে, জ্ঞানবানেরা এরূপ হল না। হে 
প্রিয়! কেহ কাহাকে বধ করে না, কারণ সকলে আগ্লুন-আপন কৃতকর্মের কল 
ভোগ [করে। আর. দেখ, মনুয্য অত্যন্ত করেশে যশ ও তপন্া সঞ্চয় কিয়া 
থাকেন, কিন্ত ক্রোধে সহজেই নষ্ট হয়; এজন পরম্িগণ হর্স ও মোক্ষের 
প্রতিবন্ধক স্বরূপ ক্রোধকে পরিত্যাগ করেন। বৎস! ক্রোধের বঙ্গীভূত্ত হইও 


প্রথমা অশ। ৩ 


না। অনপকারী দীন নিশাচর সকন্ধকে দগ্ধ করা বিফল, স্কতএব তোমার এই 
ষজ্ঞ নিবৃত্ত হউক, কেননা, ক্ষমাই স্ট্ঃদিগের মারব্জ।” মহোদয় পিতামহ 
এই প্রকারে উপদের্শ করিলে আমি তাহার বাক্যের গৌরব জন্ত তৎক্ষণাৎ 
যজ্ঞের উপসংহার কারলাম। তদনমর মুনিসত্তম বধিষ্ঠদেব আমার প্রতি প্রসন্ন 
হইলেন এবং ইতিমষ্ে বদ্ধার পুত্র পুলস্ত্য তথায়ঞ্উপস্থিত হইলেন। পিতামহ 
তাহাকে অর্থ্যাদ্ি দান করিলে, €হ মৈত্রেক় ! মহাভাগ পুলন্ত্য আসন পবিগ্রহ 
করিয়া আমাকে কহিলেন, “অত্যন্ত বৈরভান্ন হইলেও তুমি যে গুরুজনের বাকো 
ক্যা অবলন্দন করিয়াছ, তাহাতে তুমি সমস্ত শাস্ত্রে জান লারড করিবে এবং 
কুদ্ধ হইরাও ভূমি আমার বংশের উচ্ছেদ কর নাই, তজ্জন্য তোমাকে অন্য এক 
প্রধান বর দিতেছি । বসব! তুমি পুরাণ অংহিতার কর্তা হইবে, দেবতা ও 
পরমার্থতত্ব ঘথাবৎ জানিত্োরিবে এবং আমার প্রসাদে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 
বিধায়ক কর্মে $তোমার বুদ্ধি নির্মল অসন্দিদ্ধ হইবে।দ অনস্তর ম্পিতামহ 
ভবন বিষ কহিলেন, “পুলসথ্য তোমাকে যাহা বলিলেন, সমস্ত সুটিবে।” 
হেখেত্রেয! রম বসিষট্দেৰ ও বুদ্ধিমান পুল্ত্য এইবূপে যাহা কহি্লাছিলেন, 
সন্পরদ্ধি তোমার প্রশ্নে তৎমমস্ত আমার ন্মরণ হইল। েই"আ্ামি জিজ্ঞাসিত 
সেই পুরাণ সঁংহিতা সম্পূর্ব্ূপে বলিতেছি, যাবৎ শ্রবণ কর। বিখু হইনে 
জগ্বৎ উৎপন্ন ও তাহাতেই সংস্ডিত, বিষ; এই জগতের স্থিতি সত্যমের কর্তী 
আরং তিনিই জগণ্ড ॥ ১৬৩৫ 


প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ | ১॥ 





0) ইহবা পরলোক্ষের কামনা-ব্ধয়ক কর্পকে প্রনৃত্তিজলক ও জ্ঞান-বৈরাগ্য-পূর্বক* 
কশ্বকে নিহত্িজনক কহে। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
গরাশর কহিলেন, অবিকার, শুদ্ধ, কালত্রয়ে অবিনাশী, পরমাস্মা। সর্নদা 


এককপ, সর্ধ্ববিজিয়ী বিষু!। হরি, ছিরণ্যগর্ভ ও (শব নামে অভিহিত সৃষ্টি স্থিতি 
বিনাশকারী বাছুদের হিফুকে নমক্ধার। একানেকস্বরপ) হুলহক্ষময়, কার্য 

কারণীভৃত, মুক্তিদাতা বিষ্বুকে নমন্কার। এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের 
মুলীভূত জগন্ময় পরমাত্মা বিষ্ুকে নমহার। বিশ্বাধার, হুঙ্ষ্ানতৃষ্ষ, সর্ববপ্রাি- 

স্থিত, অক্ষর; পুক্ুধোত্তম, ভ্ঞানস্থরপ বাস্তবিক অত্যন্ত নির্ল কিন্ত ভাস্তি দর্শনে 
দৃশ্তরূপে প্রকাশিত, কালস্বরূপ, বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিকর্তা, জ্ঞানশৃন্ত, অচ্যুত; জগ- 

দীশ্বর বিষ্থৃকে প্রণাম করিঘ্বা, দক্ষা্দি মুনিত্রেষ্টগণকর্তৃক জিজ্ঞা্িত হইয়া! 
পছযোনি ভগবান ত্রহ্ধা পূর্ধ্র যে প্রকার কহিয়াছিলেন, আমি তাহা যথাৎ 
বলিতেছি। ১-৮। দক্ষা্দি মুনিগণ নর্মরদাতটে পুকুকুৎ্স রাল্্কে পিতামহের 
কথা সকল বলিয়াছিলেন, তিনি সারশ্বকে কহেন, আমি আবার সারহ্ৃতের 
নিকট শুনিয়াছি। পরাত্পর, শ্রেষ্ঠ, আত্মসংস্থিত পরমাত্বা, রূপবর্ণাফিনির্দেশ- 
বর্জিত, অপক্ষয় ধিনাশ-পরিণাম-বৃদ্ধি-জন্ম-বর্িত, ধাহাকে সর্বদা আছেন? 
এইমাত্র বলা যার, তিনি এই জগতে সর্বত্র এবং সমস্তই ইহীতে” বাস করি" 
তেছে, এজপ্ বিদ্বানেরা তাঁহাকে বাস্দেব(১) কহিয়া থাকেন। তিনিই জন্মশৃতঠ, 
নিত্যন্বরূঞ অক্ষয়, অবায়। পরমত্রন্গ ; সর্বদা একরূপ এবং হেয়াংশের(২) অভাব 
জন্ত নির্মল । ব্যক্ত (মহদাদি ), অব্যক্ত (মায়া ১, পুরুষ (রেদোক্ত ঈক্ষণাদি- 
কর্তা) ও কাল এই চতুর্ষিধ রূপাত্মক সেই ব্রদ্মই এই সমস্ত। হে দ্বিজ! পর- 
রক্ষেন্র প্রথম রূপ পুরুষ, দ্বিতীয় তৃতীয় রূপ ব্যক্ত ও অধ্যক্ত এবং চতুথ রূপ 
কাল। জ্ঞানিগণ এই চারিটায় যে শুদ্ধ পরম বস্ত অবলোকন করেন, তাহাই 





(১ ভিনি লমুদয় বস্ততেই বাদ করেন এবং লমুদক্ন ধন্তই উহাতে বান করে, অতএব 
ধাম শ্রধং দ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ, অভএব দেব । ধিনি বাকু ধবং দেব, ত্বিনিই 
বাঙ্রদেঘ অর্থাৎ ভগবান খিষ্ু। 

২) হো অর্থাৎ মাছ ও তথকার্ধ্য ; তদতাবে। 


প্রনাম অংশ । 


বছর গরম পদ বাপরধ রূপ। পূর্বোক্ত প্রধামান্ধিরপ সকল 
স্ষ্টিস্থিতিপ্রনয়ের 268১4 বিচ যে পুরুষাদির়পে প্রকাশিত 
হন, তাহা ক্রীড়াপ্রতুত্ত রালকেবু চেষ্টার স্ভার জানিবে। খখি-সত্তমেরা। কাধ্য- 
কারণ শকতিযুক্ত ও.দুদৈকরূাঅব্যক্তকে কারণ প্রধান এবং মা প্স্ৃতি কহিয়া 
থাকেন। সেই অব্যক্ত অক্ষয়, অনন্তর, ইরা, অজর, নিশ্চল, শব্মপরশ- 
বিহীন, ক্ধপাদিরহিত, ভরগ্তণ, অনাদি এবং জগতের উৎপতিস্থান ও ক্ষাধ্য 
সকলের লয়স্থান। সৃষ্টির পূর্বে অতীত, প্রলয্বের পর সমস্তই তদ্বারা ব্যাপ্ত 
ছিল। ১-২১। হেবিহ্বন! বেজ ব্রহ্মবাদিখণ সেই প্রধানকেই লক্ষ্য করিয়। 
উহার প্রতিপাদক পশ্চালিখিত শ্লোক পাই করেন। প্রলয়কালে দিবা, রাত্রি, 
আকাশ, ভূমি, অন্ধকার, আলোক বা অন্ত কোনও বন্ত ছিল না; তখন কেবল 
প্রধান, ব্রহ্ম এবং পুরুষ মাক্রছিলেন। হে স্বিজ! প্রধান ও পুরুষ এই ছই রূপ, 
নিরুপাধি বিটুব দ্বরূপ জইতে পৃথকৃ। তাহার অন্ত যে রূপ কর্তৃক এই উভয় 
ঝুপ সষ্টি সময়ে পরস্পর সংযোজিত এবং প্রলয়কালে বিযুক্ত হয়, ত্যহার নাম 
কাল। "মহা প্রলগ্ধের সময় বিশ্ব প্রকাতিভে লীন থাকে, এস্ত উহাকে প্রার- 
পরল বলা খায়? কালরূপ ভগবান অনাি ও অনন্ত বলিয়া এই টি স্থিতি 
প্রলয়ও অব্যচ্ছনন, অর্থাৎ প্রবাহরূপে ষখাক্রমে হইতেছে। হে মৈত্র! প্রলয়- 
কালে গুণসাম্য (সত্ব রজঃ তমোগুনের নিক্রিয়া অবস্থা ) ঘটে ৬এবং পুরুষ, 
প্রক্কৃতি হইতে পৃথকৃভাবে অবস্থিত হন। তখনও বিস্ষুর সেই কালঘরূপ রূপ 
বর্তমান থাকে । তদনভ্তর হুঙ্টিকাল উপস্থিত হইলে পরমন্রন্ধ পরমাত্ম! জগন্ময় 
সর্বগামী সর্বভূতে সর্ধাত্থা পরমেশ্বর ইচ্ছানুসায়ে পরিণামী অপরিণামী 
প্রকৃতি ও প্ুক্লষে প্রবিষ্ট হইফ্কা তাহাদিগকে ক্োভিত অর্থাৎ স্ৃপ্টিকরণে উন্মুখ 
করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে তাহার কোনও ক্রিয়াবত্তা নাই, যেমন গন্ধ 
নিকটব্তী হইবামাত্র মনের চঞ্চলতা জঙ্গে, পরমেশ্ববনের এই ক্ষোতজনকতাও 
সেইরূপ । ২২--৩০। দেই পুকুষোত্তমই সঙ্কোচ ও বিকাশ খারা ক্ষোত্য*ও 
ক্োস্তক এবং িনিই প্রধানরূপে স্থিত । আকাশাদি ভূত ও ঙ্গাদি জীবরূপে 


ঙ রিষুপুরাণ। 

তিনিই ব্যক্তন্বরূপ, এবং স্র্ধেশ্বরের ঈশ্বর ।“হে দিজোতম ! পরে হৃষ্টিকালে 
পুরুষাধিঠিভ সেই খণসাধা হাইতে গুণবগিন অর্থাৎ মহতত্ব উৎপন হইল? 
মহত্তত্ব ভ্রিরিষ, সাত্বিক রলাজস ও তামস। বীজু যেমন তুক্‌ ছারা আবৃত থাকে, 
দেইবপ পূর্ব গুধসাম্য (প্রধান তত) কতৃক এই মহত আনত” হইল, 
অর্থ প্রধান নব মহত্ততবের ব্যাপক হইয়া থাকিল।' মহততর্ভ' হইতে বৈকারিক 
অর্থাৎ জান্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজস ও ভূতাদি অর্থাৎ ভামস এই ভ্রিবিধ 
অহঙ্কারতত্বের উৎপত্তি। অহঙ্কার ব্রিঞ্পণাত্য বশিয়া ভূতেন্দ্িয়দেবতার উত্ত- 
বের হেতু । যেমন প্রধান তব ছারা মহত্ত্ব আবৃত ) মহত্ত্ব ঘারা অহ্ঙ্কারতত্বও 
সেইন্সপ আৰৃত হইল । তামদ অহঙ্কার ক্ষুভিত অর্থাৎ কার্যোনুখ হইয়া শব্দ- 
জন্মাত্র ও শবত্মাত্র হইতে শবগুণবিশিষ্ট আকাশের স্থা্টি করিল এবৎ উভয়কে 
আবৃত করিয়া থখাকিল। আকাশ ম্ুভিত হইয়া স্পঙ্গতন্মাত্রের স্থষ্টি করিল, তাহা 
হইতে স্পর্শগুণবিশিষ্ট বলবান্‌ বায়ু জন্মিল এবং আকাশ বাধুকে ন্তরীরূৃত 'করিল। 
তদনস্তর বুম ক্ষৃভিত হওয়ায় রূপমাত্র ও জ্যোতি উৎপন্ন হয়, জ্যোতির গুণ 
রূপ) জ্যোতি বায়ু দ্বারা আবৃত হইল। জ্যোতি ক্ষুভিউ হওয়ায় রসমাত্র "জঙ্গি, 
তাহা হইতে বরসগু্ণবিশিষ্ট জলের জন্ম, ইহা জ্যোতি দ্বারা আবৃর্ত। জল নতি 
হইয়া গন্ধমাত্রের স্থ্রি করিল, তাহা হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি, “ইহার গুণ 
গন্ধ। ৩১-:৪০। তত্তবস্ততে তন্মাত্রা আছে, তাহাতে উহাদের তন্মাত্রতা কহা 
যায়। তন্মাত্র সকল অবিশেষ, এন্ন্য,আকাশাদিও অবিশেষ অর্থাৎ কেহই শান্ত. 
(প্রকাশক অথবা সুখহেতু )১ ঘোর (প্রবৃত্তিজনক অথবা! ছুঃখহেতু ) মুঢ় 
(নিয়মনকারী অথবা মোহহেতু ) বিশেষণযুক্ত নহে। ইহা! কেবল তামস অহ- 
্বার হইতে ভৃতত্মাত্রের সি মাত্। দশ ইন্জিয়কে উস অর্থাৎ রাজস- 
'হঙ্কান্থ হইতে উৎপন্ন এবং ইন্জিযগৃণের দশ দেবতাকে(১) বৈকারিক অর্থাৎ 
সান্বিক অহস্কার হইতে উৎপন্ন বলিয্না থাকেন। একাদশ ইন্দ্রিয় মন (অর্থাৎ 


“১ দিক্‌, ধাত, অর্ক, প্রচেভ, অস্গিনীকুমার, বহি, ইন্্র, উপেন্্র, মিত্রও রজাপতি 
«ই দশ দেখতা দশ ইঞ্জিম্নের অধিষ্ঠাত্রী। 


প্রথম অহশ। দ্ধ 


মুন) ঝুদ্ধি, অহঙ্কার ও"চিত্ত এই চারি অংশে বিভজ সবস্তঃকরণ ) এবং চন্র, বরন, 
রুদ্র ও জেজ্ঞ, মনের এই চারি বৈ্টারিক দেরতা। হে ছিজ! শ্রোতর, বক, 
চক্ষু, জিহ্ব জিহ্র। ও নাসকা,এই, পচ জানে শাদি গ্রহণের নিমিত্ত বুদ্িু্ত। 
মৈত্র! পা, উপন্থ, কর, ও বাক এই পাঁচ কর্েন্িয়ের কাধ্য বখাক্রমে 
ভিড শিল্প গতি ও উক্ভিশ হে ব্রহ্মন! আকাশ, বাস্বু, 

তজ, সঙ্গিল ও পৃথিবী উত্তরোত্তর শব্দাদি গুণযুক্ত। ইহারা শর্ত, ঘোর, মুড 
রা ইহাদিগরকে বিশেষ কহাঁ্যায় & হারা নানাবীধধ্য ও পৃথকৃছৃত বলিয়া 
সংহতি বিনা সম্পূর্ণ মিলন না হওয়ায় প্রজ৷ স্থ্টি করিতে অক্ষম। অন্তরোন্ত 
সংযোগ এবং পরস্পর সমাশ্রয় জন্য সম্পূর্ণ ত্রক্যপ্রাপ্ত এবং এক-সংঘাতের 
লক্ষণাক্রাস্ত হইয়া পুরুষের অধিষ্ঠান এবং প্রধানের অনুগ্রহ বশতঃ & মহদার্দি 
ও বিশেষান্ত সকসে (অর্থকৎ মহত্তত্ব হইতে মহাভূত পধ্যস্ত ) মিলিত হুইয়া 
অগ্ড ব্রেঙ্গাওঠ উৎপাদন করে। ৪১--৫০। হে মহাবুদ্ধে! ত্রহ্ধরূপ বিষণ 
(িবণ্যগর্ভরূপীর ) উত্তম সংস্থানভূত, জলবুদ্বুদব বর্ভূলাকার, উদ্ুকেশয় & 
রহ পরীকৃত অঞ ভুতগর্ের সাহায্যে ক্রমে বিদ্ধ হইল্‌। অব্যক্তরূপ জগৎ- 
পর্তি বিষ, বাক্তরূগী হইয়া! ব্্করূপে উঁ অপ্ডে ব্যবহিত্ হইলেন। মেক 
ছেমেরু) তাহার উত্ব গের্ডবেষ্টন চর্ম), অন্তান্ত মহীধর জরায়ু 'খবং সমুদ্র 
সকল মহাত্মার গর্োদক হইল। হে বিপ্র! এ অণ্ডে সপর্বত দ্বীপ সকল, 
সমূত্র সকল এবং সদেবাহ্ুর মানুষ, সজ্যোতিঃ লোকসংগ্রহ সমুদয়ই উৎপন্ন 
হইল। পুর্ব পূর্ব্ব অপেক্ষ| দশ দশ গু৭ অধিক বারি, বহি, অনিল, আকাশ 
ও ভূতাদি (তামস অহঙ্কার ) দ্বার! এ অণ্ড উত্তরোত্তর বহির্ভাগে আর্ত 
হইল। ভুতাদি মহতত্ব ধারা আৰৃত। ব্রন্মন! প্র সমন্ত সহিত 
মহত্তত্ব, অব্যক্ত দ্বারা ওমাৃত হইল। ু্মিকেল-ফলের অন্তর্বর্তী বীজ যেমন 
বাহ-দলসমূহে আবৃত থাকে, সেইরূপ বরঙ্াও ই সপ্ত প্রাকৃত আবরণে আর্ত : 
বিশ্বেশ্বর হরি তথায় রজোগুণাবলম্বনে স্বয়ৎ ত্রহ্মা হইয়া এই জগতের স্থনট- 
কাধে প্রবৃত্ত হন। অপ্রমেরপরাক্রম ভগবান্‌ বিষ, সত্বগুণাবরস্বন করিম 


৮ বিউুপুরাণ। 
ক্সবিকজ্সনা (ব্রাঙ্ম দিনাৰসান ) পরত স্পকলকে মুগে যুগে পালন করেন! 
হে ৈত্েয়! কাস্তে তযোজেবী জনার্দন/ অতিভীষণ ফ্রী হইয়া 'আধিল- 
ভূতকে ভক্ষণ করেন। সমন্ত ভূততক্ষপান্তে জগৎ একার্কুঁকৃত হইলে পরমে- 
শ্বর নাঙপধথক্ক-শয়নে শয্বন করেন। প্রবৃদ্ধ হই ্ধরপধারী পুল সা 
করেন। & একমাত্র ভগবান্‌ জনার্দনই ি্িতযততবরণ অন্ত বিষ 
শিবাত্তিকা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। প্রদু বিষ্বই জষ্ট্রা হইয়া আপনাকে দুজন করেন, 
পালক ও পাল্য হুইয়৷ আপনাকেই পালন" করেন এবং শেষে সংহর্তা ও 
উপসংহার্ধ্য হইয়া্বয়ংই উপসংহৃত হন। যেহেতু পৃথিবী, অপৃঃ তেজ, যাছুঃ 
আকাশ, সর্ধ্্জিয় ও অন্তঃকরণ ইত্যাদিরপ জগং সমস্তই পুরুষাখ্য। যখন 
& অবায় হরিই সর্কভূতেশ এবং বিশ্বক্ষপ, তখন ভূতস্থ সর্গাদি তীহারই উপ- 
কারক" তথ্িভূতির বিস্তারহেতু )। তিনিই স্থঞ্রু তিনিই সর্গকর্তা, তিনিই 
পালন ও ভঞ্ষণ করিতেছেন, তিনিই প্রতিপালিত «হইতেছের্দঃ এবং তিনিই 
বন্ধাদি জবস্থায় অশেবমূ্তি! অতএব বিষুই বরিষ্ট। বরদ এবং 
বরণ্যে | ৫১ ৬৬ | 
দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ২1 





তৃতীয় অধ্যায় । 


'দৈত্রেয় কহিলেন, নির্ভণ, অপ্রমেয়, শুদ্ধ ও অমলাত্মা ব্রদ্মের সর্গাদি- 
কর্তৃত্ব ক্ষিরূপে দ্বীকার করা যায়? পরাশর কহিলেন, যেহেতু সমস্ত ভাব 
শয়ার্থের শক্তি সকল, অিসতজ্ানপ্োচর 3১) অতএব হে তপসিশ্রেস! ব্রদ্মেরও 
সেই সর্গাদিশক্ষি, পাবকের উণতার স্তায় স্বভ্বাবসিদ্ধ। ভগবান স্থতিকার্থো 


“0১ যে জ্ঞানে তর্ক নহে না অর্থাৎ তর্ক ঙ্গে না, ভাহাকে অভিত্ত্যজান কহে। অগ্নাদি 
ভাঁখ পদীর্ধের যে ষাহ্ব্ধাদি শক্তি আছে, এরবিবয়ে কিছু তর্ক লাই। 





গুধষ অহশ। ৯ 


ধেরণে প্রনৃত্ব হুদ, তাহা শ্রবদ কর। হে বিন! নার়ারপাখা, মিতা, রাগবান 
লোক-পি্তামহ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলেন$এইরূপ ফেবলা হয়, ইহা উপচার . অর্থাৎ 
স্বেচ্ছায় আঁবি9াব মৃত্বেও উৎপত্তির সাদৃষ্ঠ হেতু উদ্পন্ন বলিয়া কি ছুন। 
কী পরিমাণের তব ধার পরায় তাহার নাম পর, তাদর্থের মাম 
রা হে অন! তোমাকে বিষুর যে কালবন্ূপের কথা বনিরাছি, কল্প 

বরহ্ধা, অন্তান্ত জন্ত ও ভূ, তৃতৃহ, সাগরাদি সুমন্ত চরাচরের পরিমাণের নিরপগ 
শ্রবণ কর। ছেমুনিসত্তম! পরশ নিমেষকে কাষ্টা কহে, ত্রিংশৎ কাটান 
এক কলা হয়, ত্রিংশং কলাতে এক ঘটিক। ও ছুই ঘটিকায় &ক মুহূর্ত হয়। 
ত্রিংশৎ মুহূর্থে মনুষ্য লোকের অহোরাত্র হয়, ব্রিংশৎ অহোর্াত্রে পক্ষদস্বাত্বক 
মাস হয়। হয় মাসে এক অয়ন এবং দক্ষিণ উত্তর এই ছুই অয্ননে এক বর্ষ। 
দক্ষিপায়ন দেবগণের রাত্রি ও উত্তরাগণ দ্বিবা। দেবপরিমাণের হাদশ সহ 
বৎসরে সতাশ্ত্রেতাদি নামক চতুযুগ হইয়া থাকে । তাহাদের বিভাগ শ্রবণ 
কর। ১--১০। পরাবিদৃগণ অত্যাদি চারি যুগের পরিমাণ যথাক্রমে চারি, 
তিন, শুই ও এক সহত্র্বখসর কহেন। প্রতি যুগের পূর্ব স্টার পরিমাণ 
ষথচক্রমে চারি,তিন, ছুই ও এক শত বৎসর এবং জন্ধ্যাইশ (যুগের অনস্তর- 
বর্তী সময়) তততুল্য। সন্ধ্যা ও জন্ধ্যাৎশের অন্তর্কন্তাঁ থে কাল, তাহাই কৃত 
(অর্থাৎ সত্য ) ভ্রেতাি ষুগ বলিয়া জানিবে। হে মুলে! কৃত, ভ্রেতা, দ্বাপর 
.ও কলি এই চতুহুগের সহত্র পরিমাণ (অর্থাৎ চারি সহজ ফুগে) তন্বার 
একদিন কথিত হয়। ব্রদ্ধার এক দিনে চতুর্দশ মনু হন, তাহাদের কালকৃত 
পরিমাণ শ্রবণ কর। অপ্তষি, হরগণ, ইন্স, মনন এবং তৎপুক্র নপ সকঙ্গ এক- 
কালেই হুষ্ট (অধিকার প্রাপ্ত )ও এককালেই সংহ্ৃত (হৃতাধিকার ) হন। 
হে বরহ্ষন্‌! কিঞ্দিধিক, ছুই শত পথ্াশীতি যুগ, মছ ও সুরাদিগণের কাল। 
ইহারই নাম মবস্তর। দিব্য সংখ্যায় মরপতরের পরিমাণ অইলক্ষ ্বাপঞাশৎ 
সহস্র বৎসর । মাহষ-বত্দরের গণনায় উহার পরিমাপ ভ্রিংশৎ কোটী সপ্তবষ্ি 
লঙ্গ বিংশতি সহ্র বসর। এই কালের চতর্দশ গুণ ব্রান্ধ্য দিন মামে কৰিত 


১০ বিছ্পুরাণ। 


জানতে শাহ নৈমিত্িং" (শ্রঙ্থানিজা নিষিত্ত) প্রতিসঞর অর্থাৎ প্রলয় হইয়া 
থাকে'। নতৎকালে' ভূতু্াকষি। অর্ধ ব্ৈল্্ দগ্ধ ' হইতে থাকে; মহর্লোক- 
নিথার্সিধ ভাপ হইয়া'জনলোকে গমন করেন! তনুর ত্রেলোক' একার্ণব 
হইলে ারারণাক শরদ্া তৈলোকয-প্রাসবংহিত (পালে সব না ) 
এবং কর্শেষ-শব্যাগত-হুইয়া ভাহাতে শয়ন করেন। জন্ট্লাকস্থ' যোগিবৃন্দ 
কর্তৃক "চিত্তর্ঘি' অজতব ত্রিক্ষা) এইবপে ততপ্রমাণা (রম্ধাহঃপরিমিতা ) 
রাস 'যাপন্ন ফরেন । তদস্তে পুনরক্ণর- সি হয । এইরূপ অহোরাত্র পক্ষ- 
মাসাদি গশনাঁয় উদ্ধার বর্ধষ। এইবপ শতবর্ধ সেই মহাত্বার পরমায়ু। হে 
অনথ স্বিজ! এই ব্রঙ্জার এক পরার্দী অতীত এবং ও পরার্দের অতন্ত পাদ 
নাষে অভিহিত মহাকল্প হইয়া গিয়াছে । বর্তমান দ্বিতীয় পরার্ধের এই প্রথম 
কল বরাই মাষে পরিকীতিত। ১১২৫ 


তৃতীসু অধ্যায় সম্পূর্ন ॥ ৩॥ 


চতুর্থ অধ্যায়! 

মৈত্রের কহিলেন, হে মহামুনে! এই নারাষণাখ্য ভগবান ব্রঙ্গা, কলের 
আদিতে ধেয়ুপে সর্বভূতের স্থ্টি করিলেন, তাহা ব্লুন। পরাশর কহিলেন, 
প্রজীপতি-পতি দেব নারায়ণাত্বক ব্রহ্ম যে প্রকারে প্রজাস্ষ্টি করিলেন, তাহা 
আমীর নিকট শ্রবণ কর। 'অতীভ কল্পেব অবসানে নিশান্ৃপ্তোখিত এবং 
সক্কোজিজড প্রত, লোক শুন্য অবলোকন করিলেন তিনিই নাবাধণ, 
পর, অভিষ্্, শ্রেষ্ট: সকলের প্রত, ব্রন্স্বরূপী, ভগবান্‌, অনাদি এবং সর্বস্ব । 
জরৃতৈর প্রতবাপ্যয় (উৎপত্তি ও জয়স্থান) দেব ব্রহ্ন্বরুপ নারায়ণের প্রতি 
পতিতা এই*গোক উদাহরণ দিয়া থাকেন অপৃকে নার কহা যায়, যেহেতু 
অথ: (জল ) নর" (পুক্কযোত্তম) হইতে উৎপন্ন; সেই না স্তাহার পুর্ব অয়ন 
€ আশ্রয় ?, শন তিনি নারারণ নামে স্বৃত। জগৎ একার্র্য হইলে সেই প্রভু 


ভীম অহ ; ১১ 


প্রজাগ্রতি . পৃথিবীকে অন্মানে, তোয়াস্তর্বতিদী, জনিরা' হচ্ছ; কাম 
“করিলেন এবং অশেষ অগতের সিত্ডিকা্য স্থিত, সিবাস্থা, সর্বদা, "পরমাতা, 
আত্মাধার, ধরাধর, প্রজাপতি, পুর্বকিল্পাদিতে যেমন মৎস্র-কৃর্্াফি রুপ ধারণ 
করিয়াছিলেন; সেঁইকপ ঠা্ক্ফময় বরাহদেহ অবলম্বন-পূর্ধ্ক .জনক্মোকশ্বত 
সনকাদি সিদ্ধ পুঁ্ষ কর্তৃক অন্ভিটুত (সম্য্ব সতত) হইয়া জল মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন । ১--১০। তখন বহ্থন্ধরা দেবী তাহাকে পাতালতলে আগত ছেখিয়া 
প্রণতা ও ভক্তিনম্রা হইয়া সতধু কন্ধিতে লাগিলেন। পৃথিবী কহিঙ্গেন, হে 
মর্দভূত ! তোমাকে নমস্কার, হে শঙ্গরদাধর | তোমাকে নমস্কার। 'আমি 
পুর্ধে তোমা হইতে উখিত। অদ্য এই পাতালতল হইতে আমাকে উদ্ধার 
কর। হে জনার্দন! তুমি আমাকে পূর্বে উদ্ধার করিয়াছ, আমি এবং গগনাদি 
অন্ঠান্ সমস্ত বস্তই তবত্ময়।৫হে পরমাত্মাত্মন্‌ ! তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষাত্মন্‌ ! 
তোমাকে নমস্কার ; তুমি প্রধান ও ব্যক্তত্বরূপ এবং কালস্বরূপ, তোমাকে 
নমস্কার। প্রভো! স্ষ্ট্যা্ি বিষয়ে ব্রক্ষবিষুুদ্রাত্বরূপর্ধক তুমিই সর্ববভূতের 
্র্তা,গ্ুমিই পাতা এবংঞ্তুমিই বিনাশকারী। হে গোবিন্দ! গত একার্দবী- 
বৃতু হইলে সঁকল সংভক্ষণ পূর্বক তুমিই মনীষিগণ হুক -চিত্ত্যমান হইয়া 
শয়ন করিতে থাক। তোমার যে পরম তত্ব, াহা কেহই জানে না; অবতারে 
যেরূপ প্রকাশিত হয়, দেবতা সকলও তাহাব্রই অর্চনা করেন। পরত্রহ্ষ 
তোমাকে আন্রাধন! করিয়া মুমুক্ষুগণ মুক্তিলাভ করেন) বাসদেবৈর আরাধনা 
না করিয়া কে মেক্ষ প্রাপ্ত হয়? যাহা কিছু মনের গ্রাহ, ঘাহা কিছু 
চক্ষুরাদির গ্রাহ এবং যাহা কিছু বুদ্ধির পরিচ্ছেদ্য (অর্থাৎ যে কিছু সম্বন্ধে 
বুদ্ধি ধাটান যায় )৯তৎসমন্তই তোমার রপ। আমি তৃমময়, ত্বদাধার, তৃৎস্থষ্ই 
ও তুদাশ্রিউি; এজন্ত লোকে আমাকে মাুবী() কহিয়া থাকে । হে অখিল- 
জানময়! তোমার জয় হউক, হে দুল অব্যয়! তোমারূজয় হউক, অয় 
অনভ্ত! জয় অব্যক্ত ! জয় বাক্তযয়! প্রভো.পরাপরাত্মন্‌ ! বিশ্বাত্বনূ! জয়তু 


. এ নামবুহা ই্ং-মাধবী ' ইহা মাধবের অর্থাৎ উকৃকের, এই অর্ধে-মাধখী। 





১ বিউুপুরণি | 
হ। হে অনধ যত | তুমি, তুম কার, ভুমি একার, তুমি আঁ 
স্বরণ; ছে হযে! তুমি, বেদ, তৃমি তব তুমিই বজপুরুষ। সুরার গ্রহ, 
তারা, নক্ষভরাদিময় অখিল দ্গৎ। তুমি। হে পুকুযোত্েম্‌! আমি এস্থলে 
রা ও কঠিন, যাহা কিছু বলিলাম কিংব্‌! না বলিলাম, তৎমস্তই 
তুমি, তোযাকে নমস্কার ) ছে “পরমেশ্বর ! ভুয়োডুযং নমঙ্কার। ১১--২৪। 
পরাশ কহিলেন, পৃথিবী কর্তৃক এইরূপে জংসয়মান, জামশ্বরধ্বনি প্রমান 
ধরবীধর পরিঘর্ধর শব্দে গর্জন করিয়া] ঠিশেন। তদনস্তর উৎপলপত্রস্গিভ 
€কগিগ্ধ শ্যাধ )'প্রহুক্সপত্রলোচন মহাবরাহ নিজ দত্ত দ্বারা ধরাকে উৎক্ষিপ্ত 
করিম, রসাতল হইতে মহান্‌ নীলাচলের গ্ভায় উত্থিত হইলেন। উঠিবার 
সময় দেই সংল্লববারি তাহার মুখনিঃস্থত বায়ু দ্বারা আহত হইয়া জনলোকস্থিত 
সনন্দনাদি বিগতপাপ মুনি সকলকে প্রক্ষালিত কর্ধিল। জলরাশি অধোদিকে 
ক্ুরাগ্রবিক্ষত রদাতলে প্রবেশ করিল এবং জনলোকরে যে সক সিদ্ধ বাস 
করেন, তহ্রা তাহার শ্থাসবায়ুর বেগে ক্ষিপ্ত হইয়া বিচলিত হইলেন। 
মহীকে ধারণ করিয়া _উত্তিষ্টমান জলার্্রুক্ষি-ও কল্পিতকায় সেই মহাবসাহের 
রোধাচ্ছাদিত হইয়া" মুনিগণ তাহার বেদময় শরীরকে আশ্রর করিয়াছিলেন । 
আনদ্পুর্াস্তঃকরণ জনলোকনিবামী সনন্ধনাদি যোগিগণ, নতিনআঅকন্ধরে মেই 
নির্ষিশঙ্ক উদরলোচন ধরাধরের স্তব করিতে লাগিলেন হে বরন্ধা্দি ঈশ্বব্রের 
পরমেশ ! গদা-শঙ-অপি-চক্রধারিন্‌ ! প্রভো ! কেশব! তোমার জয় হউক॥. 
"তুমিই সৃষ্টি, নাশ এবং স্থিতির হেতু ঈশ্বর; পরমপদও তোমা ভিন্ন অন্ত 
নহে! হে হপদংই্র! প্রভো! তুমি যজ্জপুরুষ) তোমার, পাদচতুষ্টয়ে বেদ, 
দস্তে ধজ্প ও বন্রে চিতি (অগিশ্থান); তোমার জিহ্বা হতাশন এবং লোম 
সকগ দর্ভ (কুশ)। মহাত্বনূ! জামার চক্ষুত্র রাত্তিদিবা, মস্তক সর্বাশরপ 
্র্ষগ্দ, শটাকলাপ (হ্বদ্ধকেশররাজি) অশেষ হক (পুরুষসুকত প্রভৃতি ) 
এব ভ্রাণ সমস্ত ছবিঃ। ছে ক্রকৃতুণ্ড! সামন্বর-ধীরনাদ ! প্রার্ধংশকাসু! 
অধিঙগসত্্প্ধে! তোমার শ্রবপধুগল ইন্টাপুততধন্্র; হে দেব সনাতনাক্মন 
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ভগ্বন্! প্রদয হও (৫১) ২৫--৩৪ 1 হে অক্ষর বিশ্বমূর্তে ! তোমার 'পদজযে 
পৃষ্থিবী ব্যাপ্ত, আমরা তোমাকে বিশ্বের আদি ও স্থিতি ধঁলিয়া জ্ানি। 
হে নাথ! তোমার দস্তাগ্রশ্থিত এই অশেষ ভুমণ্ডল, পদ্মবন-বিোড়নকারী 
গজের দসংহগ্ন” পন্থী সরোজিনী-পত্রের গ্তায় প্রতীত হইতেছে । হে 
অতুলপ্রভাব ! দলা ও শৃথিবীর মধ্যস্থ অন্তরীক্ষ তোমারই শরীরে ব্যাণ্থ, 
হে জগগ্ধ্যাপ্তিসমর্থদীত্তি 'বিভো! তুমি বিশ্বের হিতের নিমিত্ত হও। হে' 
জগৎপত়ে | তুমিই একমাত্র পরমার্থ, অন্য কেহ নাই। এই চরাচর বারা 
র্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা তোমারই মহিমা! তুমি জ্ঞানাত্ম ; এই যে মূর্তরপ 
দুষ্ট হইতেছে, ইহা! তোমার জ্ঞানময় রূপ; কিন্তু অজ্জেরা জগৎকে ভূতময় 
দেখিতেছে। অবুদ্ধিগণ জ্ঞানস্বরূপ এই অখিল জগৎকে অর্থরূপে (স্থুলরূপে) 
অবলোকন করত মোহসুংপ্লবে (সংলার-সাগরে ) ভ্রমণ করিতেছে । হে 
পরমেশ্বর ! *ধাহারা জ্ঞানবিৎ, শুন্ধচেতা, তাহারা অখিল জগতকে তোমার 
জ্ানাত্মক কূপ বলিয়া দেখেন। হে জর্বাত্মন সর্ধ! প্রসন্ন হও) হে 
ঞ্অমেত্াত্থবন ! অজলোচন্ত! জগতের নিবাসের শিমিত এই পৃতির্কীর উদ্ধার 
করিয়া আমাদিগকে ভু দান কর। হে ভগবন্‌ গোঁধিন্দ ! তুমি সস্তবোত্রিক্ত 
হুইগাছ, উদ্তবের নিমিত্ত এই পৃথিবীকে উদ্ধার কর; হে অজলোচন ঈশ! 
আম্দিগকে কল্যাণ দাও। তোমার সৃ্ি-প্রবৃত্তি জগতের উপকারিনী হউক! 
হে অক্লোচন! তোমাকে নমস্কার, আমাদিগকে সুখী করণী ৩৫--৪৪। 
 পর্নাশর কছিলেন, পরমাত্মা মহীধর এইরূপ সংভুযমান হইয়া, ক্ষিতিকে শে 
উদ্ধাপিত এবং মহার্ণবে ত্যস্ত করিলেন। দেহের বিস্তৃতি জন্য পৃথিবী নিমপ্লা 
না হইয়! সেই সমুদ্রের উপর মহতী নৌকার গ্ভাক্ ভাসিতে লাগিল । ভদ- 
রস্তর ভমাদি পরমেশ্বর পৃথিবীকে সমান করিয়া, ঘথাবিভাগ্ে পর্বত মকল 

(১) শ্রহ্তুত্-ক্রকৃ (হে:মের কুশী) হাহার তু (ঠেট)। সামস্বর--সাষ 


(লামাবেদের শ্বর ) ধীহার স্বর। প্রান্থশকার- প্রাথংশ (বঙ্গ স্নাশের অগ্রভাগ ) ব্রীহার 
ফায়া (শরীরের মধ্যভাগ )) অধিলসতনক্ধি__লমত লা (দ্বাদশাহাদি যন্ত নকৰ) খীহার 


শি প্রা গাই বা, গাট)। ইষ্টাপূর্রকর্শশ ইষ্ট ব্্বিহিত কপ্ম। পুরত-পৃদধি- 
কর । 
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স্থাপিত করিলেন। দেই অমোঘ-বাস্চিত, অমোঘ প্রভাবে, পূর্বক কিতে দা 
অখিল পর্ব্তকে পৃথিবীঙলে সৃষ্টি করিয়াস্টরিলেন। অন্তর সপ্তপ্বীপে বথাতথ 
ভু বিভাগ করিয়া পুর্ব ভূবাণি চতুর্লোক কল্পনা করিলোন,। এই' ব্রন্ীকূপ- 
ধারী দেব রজোগুণারৃত ভ্ববান্‌ চতুর হরি পরে “স্থষ্টি করিৈন। 
তিনি স্থজ্য সকলের স্ছষ্িকর্টর নিমিত্ত মাত্র হইলেন, খরহেতু স্থজ্য বন্তর 
শক্তিই সৃজন বিষম্বে প্রধান কারণীভূত। হে তপস্বিশ্রেষ্ট! স্থজন কাণ্যে 
নিষিক্ত মাত্র ভিন্ন অন্ত কিছুরই অপ্রেক্ষা “দেখা যায় না। বগ্ত সকল স্ব 
শক্তি দ্বারাই বস্তা প্রাপ্ত হয়। ৪৫-_৫২। 

চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৪ | 


শা 


পঞ্চম অধ্যায় । 


মৈত্রেযধকহিলেন, -দ্বিজ ! দেব ব্রঙ্গা, যেরূপে দেবধি, পিতৃ, দানব, মনুষ্য 
তিক ও বৃক্ষাদি ডু ব্যোম-সঙগিলবাসীদিগকে সৃষ্টি করিলেন, এবং গর্গের 
আদিতে যদৃগুণ, যংস্বরূপ ও ধতস্বতাৰ করিষা স্থজন করিয়াছেন, তা! 
আমাকে তন্তুতঃ বলুন । পরাশর কহিলেন,_হে মৈত্রেয়! এই দেব প্রভু 
যে প্রকারে দেবাদি সকলের স্প্টি করিলেন, তাহা৷ বলিতেছি, সথলমাহিত 
হইন শ্রবণ কর। পুরাকালে কল্পাদিতে যেরূপ স্থপ্টি ছিল, তিনি তাহা চিন্তা 
করিতে করিতে অবুদ্ধিপূর্ঘণক তমোযগ় সর্ প্রাছুর্ভূত হুইল, পর্থাৎ তমঃ, 
মোহ, মহামোহ তাষিভ্র ও অন্ধতামিত্র, এই পঞীপর্ব্বা অবিদ্যা প্রাছুর্ডুত 
হইল(১)। তিনি সৃষ্টি বিষয়ে ধ্যান করায় অপ্রতিবোধবান্‌, বহিবস্তগপুকাশহীন 
ও 'সংবৃাস্থা (মূদম্বভাব ) নগাজ্দক্‌ সথট্টি পরঞ্চধা জ্বস্থিত হইল। নগ 





(১) তম১ দেছাদিতে আত্রাভিমান 1 মোহ-শ্পুক্রাদিতে স্বামাতিমান। মহামোহ 
শন্দারিতোগন্পৃহ! । তামিভ্র-তগ্প্রতিঘান্বে ক্রোধ । অগ্ধভামিভ্র -বিলাশশগ্ষায় নিত্য 
ততরগ্দণে অভিনিবেশ । 


 ভ্রীত্মআশ। ১৫ 


(স্থাবর) সকল সুখ্য (ব্রহ্মার ধ্ীধম স্থষ্টি), এসন্ক ইহার নাম মুখ্য সর্গ। 
দ্তাহাকে 'অমাধক বেখিয়া পুনঃ অন্য সর্গ ধ্যান করিলেন ; তাহাতে তিধ্যকৃ- 
আত! উৎপন্ন হ্ই্ল। এই সর্গ,?তির্াকৃপরবৃত্ত ( আহারসঞ্চারে জীবিত) 
বলিয়া তি্ঘ্যকৃত্রোতাঁ নর্মেখাত। তাহারা সকলেই তষঞ্খার, অবেদী 
€ অনুমন্ধানশৃন্ত )*ষ্উৎপর্থ্রাহী, অঙ্ঞানে ভ্রগানমানী, অহঙ্কত, অহম্মান, 
অগ্টীবিংশবধাত্বক, অন্তঃপ্রকাশ এবং পরস্পর আরুত পশ্বাদি | ১:৯০ | 
তাহাদদিগকেও অসাধু বিবেচনী, করিয়া, হস্ত সৃত্টি ধ্যাম করিলে উর্ধবাসী 
উত্ঘত্রোতা সাত্বিক তৃ হীয় দর্গ হইল। তাহারা সুখত্রীতিবহুল, বহিবিস্তঃ অনাবৃত 
(অতএব) বহিরন্তঃপ্রকাশ। এই সর্গ তুষ্টাত্বা ব্রহ্মার ভূতীগ্ন দেবসর্গ নামে 
স্বৃত; তাহা নিপ্পনন হইলে ব্রন্গার প্রীতি জন্সিাছিল। তদনস্তর তিনি মুখ্য 
সর্গাদিসস্তব সকলকে অমাধুক জানিয়া অপর উত্তম সাধক সর্গ ধ্যান করিলেন। 
অত্যাভিধ্যাধ্ট তিনি এইরূপ ধ্যান করিলে মব্যক্ত (মায়া) হইতে অর্ধাকৃত্রোতা 
সাধক (মনুষ্য) রর্ৃত হইল। অর্পাক (অধরঃপ্রবিষ্ট আহারে জীবিত) 
গলিয়া* অর্বাক্জোত বন্তা যায়। তাহারা প্রকাশবহুল, অমোদ্রিস্ত ও 
রস্বোধিক; এই হেতু মন্ুষ্যেবা ছু'খবহুল, ভুযোভূরঃ কর্শীক্ঠরী; বহিরন্তঃপ্রকাশ 
ও সাধক হে মুনিসম্তম! এই যড্বিধ সৃষ্টি কথিত হইল। মহত্ত্ব ব্রহ্মার 
প্রথম স্থট্টি বণিয়া খিজ্দেনন। তন্মাত্রা সকলের স্বষ্টি দ্বিতীয়, তাহা ভূতসর্গ নামে 
স্মত। বৈকারিক তৃতীর সর্গ, উত্দিযিক শব্দে কখিত। এই” ত্রিবিধ স? 
অবুদ্ধিপুরর্বক (অবিদ্যাখ্য প্রকৃতি সন্ভুত)। মুখ্য স্থাবর সর্গ চতুর্থ। তির্ধ্যকৃ. 
স্রোহা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা তিত্যকৃষোনি নামে কথিত পঞ্চম সর্গ 
তষ্পরে উর্ধীত্রোতাধ্যিষ্ঠ ; তাহা দেবসর্গ বলিয়া খ্যাত। তদন্তর অর্ধবাকৃক্রোত 
মানুষ সর্গাসপ্তম। অধম সর্গের নাম অনুগুহ, ইহা সাত্বিক "ও তামস। এই 
পঞ্চ সর্গ বৈককৃত এবং পুর্বোক্ত স্বর প্রাকৃত; প্রারুত ও বৈকৃত যোগে সর্গ 
অষ্টবিধ। কৌধার (সনংক্ষারাদি) সর্গ নবম। এই সকল সর্গ, অগহতর 
মূল হেতু: প্রজাপতির এই নব অর্গ সমাখ্যাত হইল, জগদীশ্বরের সজনেয় 


১৬ বিছুপুরাণ 
বিষয় অন্ত কি শুধিতে ইচ্ছা কর? ১২০-২৪। ঘৈত্রেয় কহিলেন, হে 
মুদিবরোত্তম! আপনি সংক্ষেপে দেবাদির স্থষ্টি কহিলেন, কত্ত আশ্নার নিকট? 
বিস্তাররূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। পরাশর কহিলেন, প্র্া সকল হুপলাকুশল 
প্রাক্তন কর্মে অতিভাবিত, এজন্ত তাহারা সংহার* কালে? উপসংহ্ৃত হইলেও 
সেই খ্যাতি (তভৎ কর্থাম্সারিতী বুদ্ধি) তাহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ 
করে না৷ হেত্রক্ষন! বরহ্ধার স্থষ্টিকালে হুরাদি ও স্থাবরাপ্ক চতুর্ষিধ প্রজা 
পূর্বোক্ত বুদ্ধি (সংস্কার ) সহ উত্পন হলুল। হর কারণ 
রদ্ধার ধ্যানমাত্রে ইহাদের উৎপত্তি হয়। অনন্তর তিনি দেব, অর, পিন 
ও মানুষ অস্তঃসংজ্কক এই প্রজাচতুষ্টয়ের সিস্ক্ষু হইয়া কতিকার্ধ্যে স্বকীয় 
শরীর যোজনা করিলেন। প্রজাপতি এইকপে যুক্ত"স্্া হইলে (স্থ্ট সকলেৰ 
অদষ্ট বশতঃ) তমোমাত্রা উদ্রিক্ত হইল এবং সিহুক্ষুব জঘন হইতে প্রথমে 
অনুরগণ জন্মিল। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর তিনি ষেই তমোমাত্রাত্মিকা তনু 
(তমোময় ভ।ব ) ত্যাগ করিলেন, সেই তমোমাত্র পবিত্যন্ত হুইয়' ব্ভাবরী 
হইয্বা গেল। হে দ্বিজ ! তখন সিস্বকষু ব্রদ্ধ! অন্য দেই (সাত্তিক ভাবে স্থিত 9 
'হইস্া শ্রীত হইলেন? “তাহাতে তাহার মুখ হইতে সত্বোদ্দিক্ হুরগণ সমূভূত 
হইল। তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত সেই তনু সত্বপ্রাষ দিন হইয়া! গেল। এইজন্ত 
অহুরের! রাদ্িতে ও দেবতাগণ দিবায় বলবান। অনন্তর সত্তমাত্রাত্মিকা অন্ত 
তথ গ্রহ করিলেন, তাহাতে ভাহার পার্শ্ব হইতে পিতৃগণ জঙ্মিলেন। প্রভু, 
গিতৃপপের সৃষ্টি করিয়া সেই তনু ত্যাগ করিলে, উহা! পরিত্যক্ত হইয়া দিবা 
্বাত্রিয অস্তর্কার্িনী সন্ধ্যা হইয়া গেল। হে দ্বিজসত্তম! তখন তিনি রজো 
স্বাপ্রাস্মিকা অন্ত তনু গ্রহণ করিলেন, তাহাতে রঞ্জোমাত্রোথকট মনুষ্যেরা 
অজগ্গিল। প্রজাপতি সেই দেহকে সদ্য ত্যাগ করিলেন 1 তাহা! জ্যোঁৎস্থা হইয়া 
গেঁপ, যাহাকে প্রাকৃসক্ধযা (প্রাতঃকাল') বলা হয়। হে মৈত্রেয়! এইছত্যই মনুষ্য 
মকপ প্রাতঃকাজে ও পিতৃগণ সন্ধ্যার সময় বলশালী হন। ত্রিগুপোপাশ্রয় 
জ্যোৎন্গা, বাতি অহঃ ও সন্ধ্যা এই চারিটী প্রতু ব্রন্ধার শরীর । ২৫-৩৮। 
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ভাহার.পর রজোমাত্রাস্মিকা অগ্ক, তনু গ্রহণ করিলে ত্রহ্ধরি ক্ষুধা ও কোপ 
জন্মিল; সেই ভগবান ক্ষুধাব্যাপ্ত হইয়া অন্ধকারে খ্ুৎক্ষামদিগের তা করিফেন । 
তাহারা বিরূপ, শ্শ্রুল ও প্রভুকে ভক্ষ্ী করিতে ধাবমান হইল। তন্ময্যে যাহারা 
কহিলণ গুহে এনপ কারওধনার্ইিহাকে রক্ষা কর, তাহারা রাক্ষদ এবং যাহার! 
বলিল, থাইতেছি, 'ভাহারা প্বক্ষণ (ভক্ষণাধ্যবস্ুয়) ঘন্য যক্ষ নামে ধ্যাত $ 
সেই অপ্রিয় সকলকে দেখিয়া বেধার কেশ সকল শিরোহীন হইয়৷ পুনর্ষাকস 
তাহার মস্তকে আরোহণ কবিল 1. সপ (শিরঃসমারোহণ) নত তাহারা: বর্স 
হুল এবং হীনত্ব হেতু উহাদের নাম” অহি , তখন জগৎ্অষ্টাজুদ্ধ হইয়! 
তাহাদিগকে ক্রোধাত্বক করিলেন। উহারা কপিশবর্ণ, উগ্র ও মাংসাশী। 
তৎপরে তীঁহার শবীর হইতে তৎক্ষণাৎ গন্র্কের উৎপত্তি হইল ; হেখ্িজ! 
ইহারা গো (বাক্য ঝা গতি) ধয়ন (উচ্চারণ বাঁ গান) করিতে করিতে 
জন্মিল বলিয়া পরন্ব্ধ নাথে অভিহিত ভগবান ব্রহ্মা ততশক্তি-প্রেরিত হইয়া 
এই সকলের স্জনপূর্বাক স্চ্ছন্দতঃ (তত্তৎকর্মুবশোৎপনা বুদ্ধি দ্বাক়া) বয় 
হইতে বয়: (পক্ষিজাতি )৪বক্ষঃ হইতে অব্য (মেষজ্জাতি) ও ঘুধ হইডে 
অজের সৃষ্টি কর্সিলেন। প্রজাপতি উদর ও পার্শসথয় হইতে গোজাতি এবৎ' 
পদদ্বয হইভত অশ্ব, মাতজ, শরভ, গবয, যুগ, উষ্র, অশ্বতর' ত্য ও অন্তান্ত 
'তিধ্যক্‌ জাতির সৃষ্টি করিলেন। তাহাব লোম হইতে ফলমূলশালী ওষছি 
জন্মিল। হেদ্িজোতম! তিনি কল্পাদিতে পশ্বোষধীব স্থজন করিয়া পরে 
ত্রেতাধুগ মুখে (আরভ্ভকালে ) উহাদিগকে যক্ডে যোজনা করিলেন। গো» 
অজ, মেষ, অব, অশ্বতর ও খর এই সকলকে গ্রাম্যপণ্ড কহা ষবায়। ক্যারণ্য- 
গণের নাম বলিতেষ্ছি, শ্রবণ কব; শ্বাপদ (ব্যাপ্রাদি ), দ্বিশ্ুর, ইচ্ী, বানর” 
পক্ষী, খীদক্ক (কৃশ্ীদি) ও সনীস্থপ। ৩৯০-৫৯। প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, 
ক, অরিরৃৎক্তোম, বথর্ীর ও অগ্গিষ্টো্ট বজ্ঞ নিশ্মাণ করিলেন। দক্ষিণ 
মুখ হইতে যডুঃ, পঞ্চদশ বৈষুতচ্ছন্নস্তোম, বৃহৎ্সাম ও উক্থ কজন করিলেন। 


১৮ বিযুঃপুরাগি।। 


পশ্চিম মুখ হইতে দকল সাম, সপ্তদশ জগতীচ্ছন্দস্তোষ, বৈরূপ গ।অভিরাত্র 
কজন করিলেন। উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অনুষ্ঠূভ ছন্দস্তোম, অধর্ধ্বব্দ্ণ 
মোমসংস্থা ও বৈরাজ হন করিলন। তাহার গাত্র হইতে সমস্ত উচ্চাবচ 
ভুতের উত্তব হইক্লাছে। আদিব্ ভগধান্‌ কি প্রজাগতি দেব, অঙগরু, পিতৃ, 
মনুষ্যের স্থট্ি করিয়া কলের আদিতে পুনরর্বার যদ; পিশাচ) গন্ধবর্, অগ্দর, 
নর, কিন্নর, রাক্ষপ, পণ্ড, পক্ষী, সুগ ও উরগ প্রভৃতি প্রবাহরূপে নিত্য ব! 
অনিত্য স্থাগুজঙ্গমময় এই সমুদয় জগতের স্যজন করিয়াছেন। গা হৃষ্টিতে 
যাহার যাহা করব ছিল, পুনঃপুনঃ* শজ্যমান হইয়াও সে তাহাই প্রাপ্ত হইতে 
লাগিল; হিংআহিতত্র, মৃহুক্রুর, ধন্মাধর্শ, খতানৃত প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত হুইল, 
এজন্ত সেই সেই ভাবেই তাহাদের অভিক্চি। এইব্ূপে সেই বিধাতাই 
ইন্ত্রিক্ার্থ (আহারাদি ), (ভূত জীব) ও শরীরের বিষয় নানাতব বিনিযোগ 
করিলেন। তিনি বেদাস্ুসারে দেবাদি ভূতের নম ও কার্ধ্যবিভীগ নিরূপণ 
করিলেন; খধি সকলকে যথী-মিয়োগ যোগ্য ও যথা-বেদশ্রত নাম দিলেন। 
খুতুর গর্তয় (পুনরাবৃত্তি) হইলে ঘেমন পুর্ব ধতুচিহ্ু দেখিতে পাওয়া যা, 
যু্াদিতে দেবাদি তাবের উৎপত্তিও সেইরূপ । - মিশন, শক্তিযুক্ত রহ 
করাদিতে স্বজ্যশস্কিপ্রেরিত হইয়া এই প্রকার স্থা্টি করিয়া থাকেন 1 ৫২-৪৬৫। 
পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥৫॥ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


মৈজ্রেয় কছিলেন, হে মহাধুনে ব্রক্গন! আপনি অর্ধাত্ত্রোতা মানুষের কথা 
কহিলেন, তাহাকে বক্ধা যে প্রকারে স্ষ্টি করিলেন, তাহ! বিস্তারপুরধ্বক বলুন। 
বে যে গবিশিষ্ট করিয়া বর্ণ সকলের কজন করিগাছেন এবং সেই বিশ্রা্ি 
বূ্ণের যাহা কর্তব্য কর্ম, তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন, হে স্বিজপ্রেষঠ ! 


প্রত অহশ। ১৯ 


সত্যাভিধ্যায়ী জগৎসিশকু অন্ধার সুখ হইতে প্রথমে সত্বোতরিক্ক প্রজাগণ 
আন্িাছে। বক্ষ হইতে রঙোজরিক্ত প্রা সকল উৎপর, রঃ ও তমোজিক্ষের। 
উকুজ। ১_:৪। হেদ্বিজদতম! রদ্ধা পাণদ্বয় হইতে তমঃপ্রধান অন্ত প্রকার 
স্থষ্টি করিয় ছেন। তাঁহতিই* এছ চাতক । ক্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শৃড্র-_ 
সুখ, হন্স্থেল, উক্ত ও*পাদ হইতে জমুর্ধধত। হে মুহাভাখ । ব্রহ্মা হত্তঞনিপ্পত্তির 
নিষিত্তই এই উত্তম ঘজ্ঞদাধন চাতুর্বপ্য করিয়াছেম। হে ধর্মমজ্ঞ! দেবগ্ণ যজ্ে 
আপ্যায়িত হইয়া বৃষ্ট্ুৎসর্গ ছারী, প্রজা সকলকে আপ্যাছিত করেন, ধজ্ঞ 
কল্যাণের হেতু। শ্বধর্্মনিরত বিশুদ্ধচবপোপেত সঙ্ার্গামী সৎ নরগণ কর্তৃক 
অজ্ঞ নিপ্পা্দিত হয়। হে মুনে! মনুষ্য যজ্ঞ হইতে স্বর্গাপবর্গ প্রাপ্ত হন এবং 
ঘথাভিরুচিত স্থানে গমন করিয়া থাকেন। হে মুনিসতম! ব্রহ্গ! চাতুববণ্যব্যব- 
স্থিতির নিমিত্ত সম্যক্‌ শরন্ধাচুরসম্পনন, যথেচ্ছাবাসনিরত, সর্বববাধাবিব্জিদত, 
শুদ্ধান্তঃকরণ, শুদ্ ও সর্ববানুষ্ঠানে নির্মল সেই প্রজার স্থষ্টি করিয়াছেন । তাহা- 
দের যন্‌ শুদ্ধ হইলে এবং শুদ্ধ'স্ঃকরণে হরি সংস্থিত হইলে শুদ্ধজ্ঞান জন্মে? 
তন্জা ত্বুহারা বিষুর বিষ্ণগায পদ দেখিতে পান। হে মৈত্রেয়! প্তদনভ্তর 
ছুরির যে কালাত্বক অংশের কথা বলা হইক্সাছে, দে এই. ন্নকল প্রজাতে, 
অলসলসারবত্ অধন্মবীজসন্তৃত তমোলোভসমুদ্তৰ অসাধক বাগাদি ম্বোর 
পাপের নিক্ষেপ (সর্চার) করে। ৫--১৫। তাহাতে তাহাদের সেই সহজ 
গসন্ধি এবং রসোল্লাসাদি অষ্টসিদ্ধি সম্যক্রূপে জন্মে নাঁ। সিদ্ধি সবল ক্ষীণ 
ও পাঁতক বর্ধমান হইলে প্রজা সকল দস্বাভিভব হুঃখে আর্ত হয়। ছে 
মহামুনে! তত্পরে তাহারা বাক্ষ পর্বত, ওঁদক আদি স্বাভাবিক ও 
প্রাকারাদি কৃত্রিম হূর্গ,*পুর, খর্ববটক প্রভৃতি স্থাপিত এবং শীতাতপাদি বাধা 
শ্রশমের জন্তপ্তাহাতে ঘধান্তায়ে গৃহাদি নির্স্যুণ করিল। প্রজাগ্নণ শীতাদির 
খইবূপ প্রভীকার করিয়া” কণ্দ্রজাত বাতৌপান্ধ (কৃষ্যাদি) ও হত্যসিদ্ধির 
(ভুত জীবিকার ) স্থাষ্ট করিয়াছে। হে মুলে। ব্রীহি। যব, গোতুম, অযু; তিল, 
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পরিযঙ্গু' উদার, কোষদ্ষ, চীননক, মাফ, মু, মন্থর, নিষ্পাব (শি), গুঁলথক, 
আচক্য, চণক ও শণ এই জণ্তদশ জাতীয় ওঁষধী গ্রাম্য । ত্রীহি, যব, মাষ গোত্ু, 
অণুং তিল, প্রিযঙু, কুলখক, শ্তামাক, নীতা, জর্তভিল, গ্রবেধুক, বেণুষব ও মক্টক 
গ্রামারণ্য এই চতুর্দশ ওষধী যঙ্জীক়্ (হজ্ঞনিত্ত্বির চি পিত্ত স্মৃত) এবং যক্ত 
ইহাদের হেতু । (বৃষ্টি বারা উৎ্পাক)। ১৬২৬1 এইহাত্া যজ্দের সহিত 
প্রজাগণের পরম কারণ (বৃদ্ধিহেতু ১ এজন্য পরাবরব্দু প্রাজ্জেরা বজ্ঞবিস্তার 
করিয়া থণাকন। হে মুনিষত্তম ! যজ্ঞ সকলর প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান মনুষ্য- 
গ্দের উপকারক এবং ক্রিয়মাণ “পঞ্চহনারূপ পাপের শাস্তপ্রদ। হে মহা- 
তে! যাহাদের অস্তঃকরণে এই কালরূপ পাপবিন্দুর বৃদ্ধি হয়, তাহা যজ্ঞ 
মনোধঘোঁগ করে না। বেছ্‌, বেদবাদ ও যজ্ঞনিষ্পাদক অন্যন্য কর্ধের নিন্দ 
করত তাহারা বজ্ঞব্যাধাতকা রী, প্রবৃত্বিমার্গের উদ্দেশকর্তা বেদনিন্দক, হুরাত্মা, 
দুরাচার এবং কুটিলাশয় হইয়াছে। প্রজা স্থ্টি করিয়া বার্তী (জীবিকা) 
সংসিদ্ধ হইলে প্রজাপতি যধাস্থান ও যধাগুণ মর্ধযাদা স্থাপন করিলেন, হে 
ধর্মভৃঙাংবর ! বর্ণ ও আশ্রম সকলের ধর্ম এবং অম্যক্‌ ধর্ম্ান্থপালক সর্ব 
লোকও (স্থান). দিরূপণ করিলেন। প্রাজাপত্য লোক, ক্রিয়াবানৃ ব্রাহ্মণ” 
দিগের স্থান স্থৃত হইল। সংগ্রামে অনিবর্ভীঁ কষতরিয়দিগের স্থান উত্রলোক। 
্বধর্ানুবস্তাঁ বৈশ্তদিগের স্থান দেখলোক। পরিচধ্যান্বস্তা শুদ্রজাতির স্থান 
পন্ধবর্বলোক। মরতস্থান (জনলোক ) অষ্টাশীতি সহজ উদ্ধারেতা মুনির 
স্থান বলিয়া কধিত আছে, তাহাই গুরুবামী নৈঠিক ক্রন্মচারীদিগের 
স্থান হুইল? সপ্ত মণ্ডলের যে স্থান (তপোলোক ), তাহাই বনৌকস্‌- 
দিগের (বানপ্রস্থ ) স্থান। গৃহস্থগণের স্থান প্রাজাপত্ঞ লোক। হ্থাসীদিগের 
স্থান ব্রদ্ধ সংজ্জিত। ধোণীদিগের স্থান অমৃত, যাহ1 বিক্পুর পরমণ্পদ্ । যাহারা 
একাভী, জদা ক্রহ্মধ্যারী যোগী,নতাহাদের সেই এারম স্থান) যাহা জানিগ্ণ 
অবলোকন করেন। চতুতুর্্যাি গ্রহ যাইতেছে ও আসিতেছে, কিন্তু হাদপাক্ষর 
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মঞ্জ (অর্থাৎ ও নযো ভগবতে বাুদেবায় এই মন্ত্র) চিস্তকগণের অদ্যাপি 
পুনরাবৃত্তি নাই। ভামিত্র, অন্ধতামিত্রমহারৌরব, ঝৌরব, অমিপত্রবন, ঘোর, 
কালহৃত্র$ অবীচিমৎ্চ এই ন্দন্চঙগ নরক বেদবিনিদ্বক, ঘজ্-র্যাত্বাতকারী ও 
সাহারা স্বধন্তৃত্যাণী, ন্ভাহাদেক স্থান বলিয়া সমাধ্যাত। ২৭--৪১। 

বষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ 1 ৬ ॥ 


অপ্তম অধ্যায় । 

পরাশর কহিলেন, তাহার ধ্যানে তৎশরীরোধ্পন্ন কাধ্যকারণ ( দেহেক্রিয় ) 
সহ মানসী প্রজা সকল জন্িয়াছে। সেই ধীয়ানের গাত্র ছইতে ত্রিগুণ্য 
বিষয্স্থিত, বেদটুদি ও স্থাবরান্ত ক্ষেত্রজ্জ সকল উৎপন্ন হইয়াছে, ঘাহাদের 
বিষদ্র আখি পুর্বর্ব বলিস্বাছি। চনাচর স্বস্তি এবভুূত! খন বুদ্ধিমানের সেই 
সক প্রদ্ধা (পুত্র-পৌত্রাণ্চি ক্রমে ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না, তখন ভিন্সি ভূণু, 
পুলস্ত্য, পুপহ, ভ্রুতু, অঙ্গিপা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বঙ্গিষ্ঠ নামে আত্মসদৃশ 
অন্ত মানস স্বরণে স্বজন করিলেন। এই নয়জন পুরাণে ব্রঙ্গা বলিয়া 
নিশ্চিত। বিধাতার পুর্বস্ষ্ট সনন্দনাদি সকল, লোকে অনাসক্ত, প্রজাবিষয়ে 
নিরপেক্ষ, আগ্তজ্ঞান (প্রাপ্তজ্ঞান ) বীতরাগ এবং বিমত্সর ? তাহার! 
প্রজাস্থষ্টি বিষয়ে এইরূপ নিরপেক্ষ হইলে মহাত্মা ব্রহ্মার ত্রেলোক্য-দহনক্ষম 
মহা ক্রোধ উৎপন্ন হইল । হে মহামুনে ! তৎ্কালে অধিল ত্রৈলোক্য তাহার 
ক্রোধসমুড্ুত আলামালায় বিদীপিত হইয়া উঠিল। তাহার ক্রোধদদীপিত. 
ভূহ্‌টাকুটিল দলাট হইতে যধ্যাহ্নার্কসমপ্রভ অর্দনারীনরবপু অতি-শরীরবান্‌ 
প্রচণ্ড রুদ্র সমূৎপন্ন হইরেন এবং ব্রক্ষ! াহাকে “আত্মাকে বিভাগ কর” 
বলিয়। অন্তগ্থান করিলেন। ১--১০। তিনি এইরূপ উক্ত হইয়া স্তরীত্ব ও 
পুকুযস্থক্ূপে আপনাকে দ্বিধা করিগেন এবং সৌম্যাসৌম্য, শাস্তাশাস্তরূপে 


ইহ বিষুরপুরাণ। 


পুরুষত্বকে একাদশ বিভাগে ও স্ত্রীত্বকে খ্বকীয় সিতা্িতরূপ বহুধা বিভক্ত 
করিলেন। হে দ্বিজ! তদনভতর ব্রন্ধা প্রজাপালনার্ধ আপনাকেই আত্মসম্তত 
মন্থ করিলেন। বিভু দেব স্বায়ুব মন, তপোনি 3 জকল্মধা দেই শতরূপা,নারীকে 
পদ্ীতে গ্রহণ করিলেন। হে ধর্ঘজ্ঞ। শতরূপ। টেবী সেট'পুকুষ হইতে প্রিয়- 
ব্রত, উত্তানপাদ নামে পুক্ন্বয় এবং প্রশ্থাতি, আকৃতি নামে কপৌদার্ঘ্যগুণ'স্বিত 
কন্তাদয় প্রসব করেন। দক্ষকে প্রস্থতি এঘৎ রুচিকে আক্কতিকে দান করা 
হয়। কুচি আকৃতিকে গ্রহণ করেন, ভাহাতে যন্তর ও দক্ষিণা নামে দাম্পত্য 
মিথুন জন্মে। দৃক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়। তাহারা 
স্বায়সব ম্যস্তরে যাম নামে খ্যাত দেব সকল। দক্ষ প্রস্থতিতে চতুর্কিংশতি কন্যা 
উৎপাদন করেন; আমার নিকট তাহাদের নাম শ্রবণ কর। ১১--২। 
দ্ধ, লক্ষ্মী, বত, তুষ্ট, পুরি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুণ শি, সিদ্ধি এবং 
কীর্তি এই ত্রয়োদশ দাক্ষায়নীকে ( দক্ষকন্ঠ। ) প্রভু ধর, পত্্যর্থে গ্রহণ করিযাছেন 
এব খ্যযতি, সতী, স্ভৃতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষম সন্নতি অনসথয়ণ উর্ক্া, 
স্বাহা ও শ্বধা এই. একাদশ কনিষ্ঠ কন্তা তাহাদিগের “অপেক্ষা শিষ্ট। 
হে মুনিসত্তম! ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা মুনি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্লখিবর'ক্রতু 
অত্রি, বসিষ্ঠ, বহিচ এবং পিতৃগণ, ইহ্থারা যথাক্রমে খ্যাত্যাদি কন্ঠা গ্রহণ করেন। 
শ্রদ্ধা কামকে, চল! (লক্ষ্মী) দর্পকে প্রসব করেন। গতির আত্মজ নিয়ম 
সন্ত্রোধ ও লোভের প্রস্থৃতি তুষ্টি ও পুষ্টি। মেধায় রত, ক্রিয়ায় দণ্ড; নয় ও 
বিনয়ের উৎপত্তি। বোধের জননী বুদ্ধি, বিনয়ের জননী লজ্জা, বপুর আত্মজ 
ব্যবসায়। শান্তিতে ক্ষেম, সিদ্ধিতে হুখ এবং কীর্তিতে “্যশের জন্ম । ধর্মের 
পুত্র এই সকল। কামের পত্ী নন্দা, ধর্মের পৌত্র হর্থকে প্রসব করেন । 
অবর্থবের ভাখা হিংসা ; তাহাতে 'অনৃত ও নিকৃতি নান পুত্র কন্ঠা জন্মে! এই 
উভয় হইতে ভয় ও নরক এবং তয় ও নরকের পরী মায়া ও বেদনার জন্ম হয়। 
ইহার মধ্যে মায়া ভূতাপহারী মৃত্যুকে প্রসব করে। ২৯--৩০। বেছনাও 


পথম অংশ । ১৩ 


রব হইতে স্বস্থত ছুঃখকে প্রসব করে। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা শোক, 
তৃষণ ও ক্রোধ জন্মিল। ইহারা ছুখোত্তর বলিয়! স্মৃত; যেহেতু সকলেই 
অধর্মমলক্রেণ। ইহাতের*ভাধ্যাঞ্পী পুত্র নাই, সকলেই উদ্ধীরেতা। হে মুশি- 
বরাস্বজ! বিস্থ্র জেই সর্ধীল ঘোররূপ এই জগতের নিত্যপ্রলয়হেতুত্ প্রাপ্ত 
হয়। হে মহাভাগ ! দক্ষ, মরীচি, অত্রি ও ভূগ্থাদি প্রজেশ্বরগণ এই জগতের 
নিত্যসর্গের হেতু । সমস্ত মনু ওগ্মন্রপুত্র রাজগণ, যাহারা বীধ্যধন, সন্মার্গাতিরত 
এবং শুর, তাহারা নিত্যস্থিতিকারী। মৈত্রের কহিলেন, হেত্রক্ষন! এই বে 
নিত্যস্থিতি, নিত্যসর্গ ও নিত্যাতাবের কথা বলা হইল, তাহাদের স্বরূপ আমাকে 
বলুন) পরাশর কহিলেন, অচিন্ত্যাত্বা ভগবান্‌ মধুত্বদন, সেই দক্ষাদি মন্থাক্ি 
রূপ দ্বার! অব্যাহতরূপে মর্ম স্থিতি বিনাশ করিয়! থাকেন। হেদ্িজ! 
সর্ধভূতের প্রু় চতুর্ষিধ ; নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যস্তিক এবৎ নিত্য । 
্রাদ্ধ্যপ্রলয় নৈমিত্তিক, যাহাতে জগৎপতি শয়ন করেন। প্রাকৃত প্রলয়ে ব্রহ্মা 
গ্র্চুতিড্নে লয় প্রাপ্ত হয়। গজ্ঞান হেতু যোগিগণের পরমাত্বাতে লয়তাত্যস্তিক 
শকে,প্রোক্ত এবং জাতদিগের যে দিবানিশি সর্বদা বিনাশ, তাহাই নিত্য প্রলয়। 
প্রকৃতি হইতে যে মহদাদি প্রস্থৃতি, তাহা প্রাকৃতী স্যষটি ; অবান্তর প্রলয়ের পর 
যে চরাচরস্থষ্টি, তাহা দৈনন্দিনী নামে কথিত। হে মুনিসম্তম! যাহাতে 
ভূতগণ অনুদিন জন্মে, পুরাণার্থবিচক্ষণেরা তাহাকে নিত্য সর্গ বলেনশ। ভগবান 
ভূতভাবন বিষ এইরূপে সর্ধশরীরে মংস্থিত হইয়া উৎপত্তি স্থিতি সংযম করিয়া 
থাকেন। বিস্ঞর কষ্টিস্থিতি-বিনাশশক্তি সর্ধদেহীর মধ্যে অহনিশি সদ! 
পরিবর্তিত হইতেছে? হে ত্রক্ষন্! যে ব্যক্তি গুণত্রয়ময় এই শক্তিত্রয় অতিক্রম 
করে, মেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়; পুনরানৃত্ত হয়ু না! । ৩১--৪৫। 


অগ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৭1 


পাপী 


অভম অধ্যায় । 


পরাশর কাহিলেন, হে মহামুনে। ব্রদ্মার ভামস সর্গ তোমাকে বলা হইল 
কুদ্রসর্গও বলিব, তাহা আমার নিকট শ্র্ণ কর। কল্পাদিতে আত্মতুল্য পুত্র 
চিন্তা করিতে করিতে প্রন্ুর অন্কে কুমার 'টিলললাহিত* প্রাহর্মুত হুইলেন। 
হে দ্বিজসত্তম ! তিনি রোদন ও দ্রবণ করিতে করিতে জঙ্গিয়াছিলেন। ব্রহ্ষা, 
তদবস্থাপন্ন তাহাকে কহিলেন, “কিজন্ত রোদন করিতেছ €* তিনি প্রজাপতিকে 
কহিলেন, “আমাকে নাম দাও ।” ততপরে প্রজাপতি বলিলেন, “হে দেব! 
তুমি রুদ্রনামা হইলে, রোদন করিও ঞ্না, ধৈরধ্যাবলম্বন কর।” এইরূপ উক্ত 
হইয়া তিনি পুনঃপুনঃ সাতবার রোদন করিয়াছিলেন। তদনভ্তর প্রভু তাহাকে 
অন্য সপ্ত নাম এবং এই অষ্টনামানুসারে জ্ঞান, পন্থী ও পুত্র প্রদান করিলেন । 
পিতামহ তাহাকে ভব, সর্ব, মহেশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই 
অপর সপ্ত নাম দিলেন এবং সুষ্য, জল, মহ, বাঁছ, বায়, আকাশ, দীক্ষিত 
ব্রাঙ্গণ ও সোম এই আটটীকে পূর্মোন্ত অষ্টনামের স্থান (তনুস্বরূপ ) 
করিলেনণ" হে নরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ! সুবর্চলা, উমা, হুকেশী, অপরা-শিৰর, 
স্বাহা, দিকূ, দীক্ষা, এং রোহবী ইহার! হথাক্রমে, রুদ্রাদিনামফুদ্ত শৃূর্ধ্যাদি তনুর 
পরী বলিয়া ম্মৃত। তাহাদের অপত্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কুর, বাহাদের 
সৃতি প্রন্থৃতি দ্বারা এই জগৎ আপুরিত। শনৈশ্চর, শুক্র, লোহিতাঙ্গ, মনো, 
ছন্দে, সর্গ,* সন্তান ও বুধ যথাক্রমে উষ্ঠাদের সুত। ১--১*। একপ্রকার 
রুদ্র সতী নামী ভার্ধা প্রাপ্ত হন। সেই সতী, দক্ষকোপ হেতু কলেবর ত্যাগ 
করিয়া মেনকার গর্ভে হিমবদুহিতা হইয়াছিলেন এবং ভগবান্‌ ভব অনন্তা 
উমাকে পুনর্ধ্বার বিবাহ করেন। ভূগুর পরী খ্যাতি, ধাঁতা বিধাতা নামে ছই 
দেব ও লক্মীকে প্রসব করেন, যিনি দেরদেব নারায়ণের পদ । মৈত্রেক 
কহিলেন, লক্ষ্মী, অমৃত মন্থন 'সহয়ে ক্ষীরা্ধিতে উৎ্পন শুনিতে পাওয়া যায়, 
আপনি ভৃঙ হইতে খ্যাতির গর্ভে উৎপন্ন কিরূপে বন্দিতেছেন ৭ পরাশর 
কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! জগম্মাতা অনপারিনী বিষুপত্রী শ্রী নিত্যা হইলেও 


প্রথম অংশ | ২৫ 


বিষ যেযন সর্বরগত, ইনিও সেইরূপ | বিজু, অর্থ, ইনি বামী। ইনি নীতি, হরি 
নয়। বিষ বোধ, ইনি বুদ্ধি । বিষ বর্ন, ইনি সঙক্রিয়া। হে ধৈত্রেয়! বিু 
অষ্টা, ইনি কষ্টি।* শ্রী চুগ্িগ হরি ভূধর। ভগবান্‌ সন্তোষ, লক্ষ্মী শাশ্বত 
তু্টি। শ্রী ইচ্ছা,,তগবান্্ কাম। ইনি যজ্ঞ, উনি দক্ষিণা। এই দেবী 
আদ্যাহুতি, জনার্দন পুরোডাশ । হে মুনে! লক্ষ্মী পত্বীশালা, মধুসদন প্রাপ্থংশ 
লক্ষ্মী চিতি, হরি যুপ। ্ী ইধযু, ভগবান্‌ কুশ। ভগবান্‌ সামস্বরূগী, কমলালয়া 
উদ্গীতি। লক্ষ্মী স্বাহা, জগন্নাথ বাসুদেব হুতাশন। হে দ্বিজোতম মৈত্রেম্ন! 
ভগবান্‌ শৌরি শঙ্কর, ভূতি গৌরী। কেশব সুর্ঘ, কমলালয়া তথ্প্রভা। 
৯১--২৯। বিষ্থ পিহ্গন, পর। শাহততুষ্টিন! স্বধা। শী দ্য (আকাশ ), 
সর্বাত্মক বিষ্ু। অভি বিস্তর অবকাশ । শ্রীধর শশাঙ্ক, অনপায়িনী শ্রী তাহার 
কান্তি। লক্ষ্মী ধ্তি ও জগচ্ে্টা, হরি সর্বত্রগ বায়।। হে মহামতে ছিঙ্গ ! 
গোবিন্দ জলধি, শ্রী তদ্বেলা। লক্ষী স্বরূপ ইন্দ্রাণী, মধুহ্দন দেবেন্্র। চক্রধর 
সন্ষাং ঘম। কমলালয়া বৃমোর্ণা। শ্রী কি, দেব শ্রীধর স্বয়ং ধনের | হে 
বিপ্রেতী! মহাভাগা লক্মী গৌরী, কেশব স্বয়ং বরুণ) স্ত্রী দেবেনা, হি 
দেবসেনাপতি। হে দ্বিজোত্তম ! গদাপাণি অবষ্টভ্ত, লক্ষী ঠু্তি। লক্ষ্মী কাষ্ঠা, 
উনি নিমেষ। বিষ মুহূর্ত, ইনি কলা। লক্্মী ভ্যোতসা, সর্কেশ্বর সর্ব হরি 
প্রদীপ। ভ্রগন্মাতা শ্রী লতাভুতা, বিষ ত্রমসংহিত। শ্রী বিভাবরী, চক্রগদধাধর 
দেব দিবস। বরপ্রদ বিষণ বর, পদ্ববনালয়! বধু। ভগবান্‌ নদস্বরূপী, শ্রী 
নদীরূপংস্থিতি। পুগুরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া! পতাকা । লক্ষী তা 
পগতস্বামী পর ন্রায়ণ লোভ হে ধর্ম! লক্ষী গোবিদ্দই রতি ও রাগ । 
অতি বহুক্তির ফল কি, সংক্ষেপে এই বলিতেছি যে, দেবতির্ধাক্মনুষ্যাদির 
মধ্যে পৃকুষ নামে ভগবান হত্রি এবং স্ত্রী নাজ লক্ষ্মী দেবী । উভয় ভিন্ন আর 
কিছুই নাই। ২২--৩২ 
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পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তুমি & স্থলে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, এই 
শ্রীসম্বদ্ধ ( ইতিহাস ) আমি মরীচির নিকট শুগিত্বাছি, শ্রবপ্কর । হে ত্রহ্ধনূ! 
শঙ্করাংশ ছুর্ব্বাসা খষি এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে্করিত্ডেকোন বিদ্যাধরীর 
হস্তে সম্তানকপুপ্পের একটী দিব্য মালা দেখিতে পাইলেন; তাহার গন্ধে 
বাধিত হইয়া দেই বন বনচারিগণের অতি £সব্য হইয়াছিল। ভউমসতব্রতহ্ক 
বিপ্র মালটা অতিশোভন দেখিয়া সেঁই বরারোহা! বিদ্যাধরবধূর নিকট প্রার্থন। 
করেন। বিশালার্ষী তথহ্ী বিদ্যাধরাল্গন। যাচিত হইয়া সাবরে প্রণিপাত 
পূর্বক স্তাহাকে মালা অর্পণ করিল । উন্মত্তরূপরৃক্‌ সেই বিপ্র মালাগ্রহণ ও মস্তকে 
স্থাপন করিয়! মেদিনী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন স্ময় উন্মত-উরাবত- 
স্থিত, ভ্রেলোক্যাধিপতি দেব শরচীপতিকে দেবগণের সহিত আসিতে দেখি- 
লেন। উন্মত্তবৎ সেই মুনি স্বমস্তক হইতে ও উদ্বত্ত্পদ! মালা গ্রহণপুর্ধ্বক 
ক্ষেপণ করিয়া অমররাজকে দিলেন। .মালা অমররুজ কর্তৃক এরাবত্মস্তকে 
্ত্ত হইয়া কৈলাসশিগ্নরে জাহৃবীর স্তান্র শোভা পাইতে লাগিল। মদান্ধ- 
কারি চক্ষু সেই হস্তী, গন্ধাকৃষ্ট শুণু দ্বারা! আজ্রাণ করিয়া সেই কৃ, ধরহীতলে 
ফেলিয়া দিল। ১--১*। হে মৈত্রেয়! তদনভ্তর মুনিসত্তম ভগবান্‌ ছুর্ববাসা 
ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং কদ্ধ হইয়া দেবরাজকে কহিলেন, এ্বধ্যমত্ত! ছুরা- 
ত্বনৃ! বাসব! তুমি অতি গর্ধতি হইয়াছ যে, আমার দেওয়। লক্ষ্মীর নিবাস- 
ভূতা মালাকে অভিনন্দন কৰিতেছ না। তুমি প্রণিপাত পুরঃসর “ইহ! প্রসাদ” 
একথা বলিলে না এবং হর্ষোৎস্ুল্লকপোলে ইহাকে মন্তকে ধারণও করিলে ন!। 
রে মুঢ়! তুমি মন্দত্ত এই মালাকে বহু-বিবেচনা করিলে না, অতএব তোমা 
হ্রপোক্যলম্্ী বিনাশ প্রাপ্ত হইলে। শক্র! আমীকে নিশ্চয়ই অন্থান্ত 
্রাহ্মণের সদৃশ বিবেচনা করিতেছ, এভন্যই আমার অবমান কর! হুইল। 
মঙ্দতত মাল! মহীতলে ক্ষিপ্ত হইল, এই নিমিত্ত তোমার ব্রেলোক্যলক্্মী নষ্ট 
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*হইবে। হে দেবরাজ! আমার কোপে চরাচর ভয় প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই 
আমাকে অবমাননা করিতেছ। পণ্বাশর কহিলেন, মহেন্দ্র ত্বরাত্িত হইয়া 

বারণস্ক্ধ হইতে* অবতীর্ঘ ঞছওত প্রণিপাত পুরঃসর নিষ্পাপ দুর্ধযাসাকে 
অনুনয় করিতে লুগিলেন+ তখন প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রসাদ্যমান হইয়া মুনিসতম 
সেই ছুর্ধবাসা, সহত্রাক্ষকে কহিলেন, আমি কপালুঙ্ছদয় নহি, ক্ষমা আমাকে 
তজনা করে না; হে শক্র! (স্কাহার! ক্ষমা করে ) তাহারা অন্য মুনি ; আমাকে 
ছর্বাসা বলিয়া জানিও। তুমি গৌত্ধাদি অন্ঠান্ত মুনি কর্তৃক বৃখীগর্কর 
প্রাপিত হইয়াছ; আমাকে অক্ষান্তিসারসর্বর্স ছূর্ববাসা বলিয়৷ জানিও। 
১১২১ বসিষ্টাদদি দয়াসার খধির উচ্চস্তবে তুমি গর্ধিিত হইয়াছ, ভাহাতেই 
আমারও অন্য অবযানন| করিতেছ। ত্রিভূবনে এমন কে আছে, যে, আমার 
জলজ্জটাকলাপ, তৃকুটিকুর্টিল মূখ নিরীক্ষণ করিয়া ভ্যপ্রাপ্ত না হয়? শত- 

ক্রুতো! অধিক বলিয়া -কি হইবে, আমি ক্ষমা করিব না) তুমি পুনঃপুনঃ, 
নুনয় করিতেছ, ইহা বড়্বনা মাত্র। পরাশর কহিলেন, হেররু্দন! বিপ্র 
ইহা কহিয়া চলিয়া গেলেন, দেবরাজও ্ীরাবতে আরোহণপুর্ধ্ক অমরাবতী 
গমন কর্লেন। হে মৈত্রেয় ! তদবধি শক্রসহিত ভূবনত্রয় নিঃশ্ীক, অপধবস্ত 
এবং ওষধি ও লতা! বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষীণ হইল। যজ্ঞসংপ্রবর্ত হয় না, তাপস- 

গণ তপস্যা করেন না, কোনও ব্যক্তি দানাদি ধর্মে মনোযোগ ঝরে না। হছে 

দ্বিজোত্তম ! লোভাদি দ্বারা উপহতেক্িয় হইয়া সকল লোক নিঃসত্ব এবং 

স্বল্প বিষয়ে সাভিলাষ হইতে লাগিল । যেখানে সত্ত্ব অর্থাৎ ধৈর্য, সেই স্থানেই 
লক্ষ্মী, ধৈর্য্য লক্ষ্ীর্ই অনুগামী, যাহারা নিঃগ্রীক, তাহাদের স্ব কোথায়? 
আর সত্ব ব্যতিরেকে গুণ সকলই বা কোথা হইতে হইবে? খুণ ব্যতিরেকে 
পুরুষের বলশৌরধ্যাদির* অভাব হয়, ব্ডার্টশীর্্যাদিবিবর্ভিত ব্যক্তি, সকলের 
লঙ্ঘনীয় | ২২--৩৯ 1 প্রথিড ব্যক্তিও লভ্ঘিত হইলে ছন্নমতি হইন্া পড়ে। 
ব্রিলোক্য এইরূপ অত্যন্ত নিঃঞ্রক ও সত্ববর্ধিদিত হইলে পর, দাঁনবগ্ধণ 


২৮ বিযুপুরাণ। 


দেবতাদের প্রতি বলোদৃধোগ করিতে লাগিল। তদনস্তর লোভাতিভূত নিঃগ্রীকণ 
সব্ববর্জিত দৈত্য সকল, ভ্রীহীন নিঃসন্ব দেবগ ণর্ন সহিত যুদ্ধ আরস করিল 
এবং ইন্্রাদি ভ্রিদশের! দৈত্যদিগের ছার! বিজিন্ব হইয়! হু্রশনকে পুস্বোবর্ভা 
করিয়া মহাতাগ পিতামহের শরণ লইলেন। দেবতা সকল্া যখাবৎ বিবরণ 
কহিলে ব্রদ্ধা তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা পরাপরেশ, অহুরার্দন, উৎপত্তি- 
স্থিতি-নাশের হেতু; শ্বর্ং অহেতু, ঈশ্বর, প্রজ্জাপ্ছতি-পতি, অনস্ত, অপরাজিত, 
€ অজ-কার্ধাভূত-প্রধান-পুরুষের ) কারপ ও প্রণতার্তিহর বিষ্ুব শরণাপন্ন হও । 
তিনি তোমাদের শ্রেয় বিধান করিবেন। লোকপিতামহ ত্রহ্গা সুরবর্গকে 
এইরূপ কহিয়া তাহাদের সহিত ক্ষীরোদসিম্থুর উত্তরতীরে গমন করেন। 
সেখানে গরিষা সমস্ত ভ্রিদশসমবেত পিতামহ ইষ্টবাক্যে পরাপরপা্তি হরির স্তব 
কত্তিতে লাগিলেন। ব্রদ্ধা কহিলেন, সমস্ত গরীয়ান্‌ বস্তর গরীয়ানূ, অশীয়ানের 
অনীয়ান্‌ নারায়ণ, অভেদী, অপ্রকাশ, জ্গতস্থিত প্রভাবশালীদিগের আধার, 
অধ, অব্য, অনন্ত, সর্কেশ সর্ধযকে আমরা নমস্কার করি । ৩১৪০ ধাহাতে 
সমস্ত, ধাহা হইডে ফৃংপুবঃসর সমস্ত উৎপন্ন, ঘে দেব সর্বভুতম্, যিনি পর 
সকলের পর, পরপুরুষ হইতে পর ও পরমাস্বান্বরূপর্ক, মুমুক্ষু যোগিগণ ঘে 
মুক্তিহেতুকে চিন্তা ব্রেন এবং যে ঈশে সত্বাদি প্রাকৃত গুণ নাই, সমস্ত স্তদ্ধ 
অপেক্ষা শুদ্ধ সেই আদ্যপুরুষ প্রসন্ন হউন। যে শুদ্বস্বরূপের শক্তি (লক্ষ্মী) 
কলাকাষ্ঠানিষেষাদি কালস্ত্রের গোচরে নাই, সেই হরি আমাণের প্রতি প্রসন্ন 
হউন। ঘিনি শুদ্ধ হুইয়াও উপচারতঃ পরমেশ (লক্মীপতি ) নামে কথিত হন 
এবং ধিনি সর্ব দেহীর আত্মা, সেই বিষণ আমাদের প্রতি এরসন্ন হউন। ঘিনি 
কারণ ও কারণেরও কারণ, ঘিনি কার্য ও কাধ্যেরও কার্য, সেই হরি আমাদের 
প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি কাধ্যকার্ের কার্য (ভূতনুস্টর্গ ) সেই কার্যেরও 
কার্য (মহাভৃতসর্গ ), তৎকাধ্য-কার্ধয-ভূত (দক্ষাদি বর্গ) এবং ওৎপরবর্তীও 
(উন্থাদের পুক্রপৌন্রাদিও) যিনি স্বয়ং তাহার গুতি আমর! প্রণত্ত হই। 
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কারঠীরও কারণ (ত্রক্মাণ্ড), তাহার কারণের কারণ (ভূত সুক্ম ), তাহার 
কারণ সকলের হেতু (প্রধান ভূত স্বরূপ ) তোমাকে নমস্কার করি। ডোজা, 
ভোজ্াভ়ূত, অষ্টা, ্জ্য, কার্ধয, কর্মন্ষ্ধ্প সেই পরমপদে আমকা গুণত হই। 
যাহা বিশুদ্ধ, বোধ্চন, নিতচ তহ্জ, অক্ষয়, অব্যয়, অব্যক্ত ও ত্ববিকার, তাহা 
বিজ্ুুর পরমপদ । ৪৪--৫*« যাহা শ্ুল নয়, প্র নয় ও বিশেষণের গোচয নয়, 
বিজ্চুর সদা সমল সেই পরমপদকে আমরা প্রণাম করি | এই বিশ্বশক্তি ধাহার 
(রজোগুণে) স্থিত এবং যাহ। গ্ররম বঙ্গত্বর্ূপ, সেই অব্যয়কে প্রণাম করি! 
দেবগণ্, মুনিগণ, আমি বাঁ শঙ্কর কেহই ধাহাকে জানেন না, তাহাই পরমেশ 
বিজুর পরমপদ। জদোছাক্ত যোগিগণ পুণ্যপাপক্ষয়ে প্রপবে চিন্তনী যে 
অক্ষয়কে অবলোকন করেন, তাহা বিস্থর পরমপদ । যে অভূতপূর্ব দেবের 
শক্তি সকলই ত্রচ্মা বিষুঃ শিবাদিক হন, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ 1 হে সর্কেশ ! 
সর্বভৃতাত্বন্? সর্ব্ঘ! সর্কাশ্রাচ্যুত বিষ্কো! প্রসন্ন হও, আমরা তোমার 
ভক্ত, আমাদের দৃষ্টিগোচর হও। ব্রন্গাব এই কথা শুনিয়া ভ্রিদশগণ প্রপাম- 
ধরর্ব্বক কহিলেন, প্রসন্ন হু, আমাদের তৃষ্টিগোচর হও। হে সূর্গতাচ্যুত! 
এই ভগবান্‌ হ্ধাও ঘাহ। জানেন না, তোমার মেই জগ্বদ্ধায় পরমপদে আমর! 
প্রণীত হইলাম ॥ ৫১-_-৫৮। ব্রন্ধা ও দেখ্গণেব বাক্যাবসানে বৃহস্পতি-পুরোগম 
দেবধি সকল বলিয়াছিলেন, যিনি আদ্য, যজ্ঞপুমান্‌, স্তবনীয় সকলের পুর্ব, 
জগত্ত্রষ্টার অষ্টী এবং অবিশেষণ, তাহার প্রতি প্রণত হই।, হে ভগবন! 
ভুত-ভব্যেশ ! জগম্মত্তিধর অব্যয়! প্রসন্্ হও, সমস্ত প্রণতদ্দিগকে দর্শন দাও। 
এই ব্রদ্ধা, কদ্্রগণমহ এই ত্রিলোচন, সর্থাদিত্য সহ সুর্য, সকলাগ্মি সহিত এই 
পাবক, অশ্বিনীঘয়,ঞ্বনুগণ, সমস্ত মরু, জআাধ্যগ্ণণ, বিশ্বগণ্য ঘেবগণ এবং এই 
ঈশ্বর দেবেন, হে নাথ! দৈত্যসৈম্যপবাজিত এই সমস্ত দেবতাগ্বণ প্রণাম-নত 
হইয়া তোমার শরণাগণ্ড হইয়াছেন। প্লান কহিলেন, হে মৈত্রেয়! শঙ্খ 
চক্রধর ওগবান্‌ পরমেশ্বর এইকপে সংভূষমান হইয়া তাহাদের দর্শনগোচর 
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হইলেন। তখন সংক্ষোভ জন্য নিংস্পন্দলোচন গিতামহপুরোগম দেবগণ প্রঙ্খ- 
চক্র-গদাধর, অপূর্ববর পসম্পন্ন, উর্ছিত-তেজোরাশি সেই পুঙরীকাক্ষকে দেখিয়1» 
পূর্বাবধি প্রণত হইলেও পুনর্ধবার প্রণানপুর্বক স্তব করিতে লাগিলেন। 
দেবগণ কহিলেন, হে দেব! নমো নমঃ। তুল্সি সবিশেষ তুমি ব্রহ্মা, তুমি 
পিনাকধর, তুমি ইন্্র, অগ্নি, পবন, মরু, সবিতা ও যঘ্। তুয়ি বন্ুগণ, মরুৎগণ, 
সাধ্যগণ ও বিশ্বদ্দেবগণ। এই ঘে'দেবগণ তোমার সমীপে আগত, তাহাও তুমি । 
যেহেতু জগত্ত্টা তুমি সর্বগত। তুমি যজ্ঞ, তুমি বষ্কার। তুমি ওস্কার 
ও প্রজাপতি । হে অর্্াত্বন! বেদ্যাবেদ্যময় অধিল জগতও তন্ময়! হে 
বিষে! আমরা দৈত্য দ্বারা পরাজিত হইয়া এস্থলে তোমার শরণাগত 
হইয়াছি। হে সর্াত্মন! প্রসন্ন হও, তেজ দ্বারা আমাদিগকে আপ্যাঘ্িত 
কর। অর্তি, বাস্ধা, মোহ ও অন্খ দেই পর্যন্ত, যতক্ষণ অশেষপাপনাশন 
তোমার শরণাপন্ন না হওয়| যায় । অতএব হে প্রসন।ত্বন্‌! প্রপন্ন আমাদিগের 
প্রতি অনুগ্রহ কর। হে নাখ! স্বশাক্তি (লক্ষ্মী ) দ্বারা সকলের তেজ বর্ধন 
কর। ৫৯-৭। পরাশর কহিলেন, প্রণত অমরগণ কর্তৃক এইরূপ সং 
হইয়া সেই বিশ্বকৃৎ ভগবুান্‌ প্রসন্ননয়নে বলিতে লাগিলেন, হে.দেব সকল! 
তোমাদের তেজের উপবৃত্হণ (পুষ্টিসাধন) করিব, আমি যাহ] বলিতোঁছ, 
তাহা কর। দৈতযগণের সহিত ক্ষীরান্ধিতে সকল ওষধি আনিয়া নিক্ষেপ- 
পূর্বক এবং মন্দরকে মন্থান (মাথানি ) ও বান্ুকিকে নেত্র ( মন্ুনরজ্ঞু) করিয়া, 
আমার সাহায্যে অমৃত মন্থন কর। জাহায্যের নিমিত্ত দৈতেয়দিগকে সাম: 
পু্ধবক বল যে “তোমরা সামান্ত ফলভোক্তা (সমান ফলভাগী ) হইবে। সমুদ্র 
মধিত হইলে ঘে অমৃত উৎপন্ন হইবে, তাহা। পাঁনে তোমর| এবং আমরা বলবান্‌ 
হইর।” তত্পরে আমি একূপ করিব, যাহাতে দেবদ্ধেধিগথ অমৃত লা পাইয়া! 
কেবল ক্লেশতাগী হয । ৭১--৮০। পন্ীশর কহিলেন, €দবদেব এইক্সপ বলিলে 
হরগ্ণণ অন্বগণের সহিত সন্ধি করিয়া অযৃতের জন্য যত্ববান্‌ হইলেন। হে 
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'মৈত্রেই ! দেব দৈতেয় ঘানবেয়া নানা ওষধা আনয়ন করত শরৎকালের মেতের 
স্কায় নির্খ্লকান্তিবিশিষ্ট ক্ষীরান্ধিপন্োমধ্যে নিক্ষেপপূর্ধ্বক মন্দরকে মন্থন ও 
বাহুকিক্কে নেত্র করিয়া সত্বর অমৃত প্মন্থন আরম্্ব করিলেন। কৃষ্ণ, দেবতা! 
সকলকে পুচ্ছের ধ্দকে এবস* দৈতেয় সকলকে বাস্থৃকির পূর্সণকায়ে নিযুক্ত 
করিলেন। হে মহযুহ্যতে ৮ অন্রেরা সেই ফণীর শ্বাসবহ্ছি দ্বারা নষ্টকাস্তি 
হুইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িল এবং তীহার মুখের নিশ্বাসবায়ু দ্বারা ক্ষিপ্ত মে 
সকল পুচ্ছদেশে গিয়া বর্ণ করায়, তাহাতে দেবতা সকল আপ্যায়িত হইতে 
লাগিলেন। হে মহামুনে ! তগবান্‌ হঙ্গি স্বয়ং কৃম্ঘরূগী হইয়া ক্ষীরোদ মধ্যে 
্রীম্যমাণ মস্থানাদ্রির অধিষ্ঠান হইলেন। চক্রগদাধর অন্তরূপে দ্বেবগণের মধ্যে 
ও অপর একরূপে দৈত্য মধ্যে থাকিয়া সর্পরাজকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন! 
হে মৈত্রের়! কেশব হুরাহ্থরের অনৃষ্ট অন্য এক বৃহত্রূপে শৈ.লর উপরিভাগে 
আক্রমণ করিয়া রহিলেন।* বিভু হরি তেজ দ্বারা নাগরাজকে আপ্যায়িত 
এবং অন্য ভেজ দ্বারা দেব্গণকে পুষ্ট করিলেন । ৮১--৯০। তদনস্তর দেবদানব 
কুক ক্ষীরান্ধি মখ্যমান হইলে প্রথমে হুবিধ্ণম সুরপুজিতা হুরত্ক্রি উৎপনা 
হুইলেন+। হে মহামুনে ! তখন, দেবদানব আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাক্ষিগ্তচেতা। 
(তর্োভাকৃষ্টমনাঃ) এবং নিএস্পন্দলোচন হইলেন। তদনভর স্বর্গে সিদ্ধগণ 
"ইহা কি” এইরূপ চিত্ত করিতে করিতে মদাধুর্ণিত-লোচনা বাক্ণী-দেবী 
দ্দন্মিলেন। তহপরে দেই কৃতাবর্ত ক্ষীরোদ হইতে দেবস্ত্রী-নন্দন পারিজাত 
নরক গন্ধে জগৎ বাসিত করিতে করিতে উ্িত হইল। হে মৈত্রেয়! তদন্ত 
ক্ষীরূসি্থু হইতে রূপৌদাধ্যগুণমুক্ত পরমাড়ুত অপ্দরোগণ উত্পন্ন হইলেন। 
তাহার পর শীতাংগু হইলেন, তাহাকে মহাদেব গ্রহণ করেন এবং নাগ সকল 
ক্ষীরোদ-সমুখিত বিষ গ্রহণ করিলেন। তদনভ্তর শ্বেতান্বরধর দেব ধর্বস্তরি 
সয়, অমৃতকমগ্ডলু ধার করিয়া সমুখিত ণহইলেন। হে মৈত্রেয়! তখন 
'দৈতেয় দানবেরা স্বস্থমনস্ক এবং মুনিগণের সহিত সকলে আনন্দিত হইলেন। 
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তাহার পর দেদীপ্যমীন কাস্তিমতী বিকশিত কমলে স্থিতা বৃতপন্ লক্ষ্মী দেবী 
সেই পয়ঃ হইতে উিত হইলেন। ৯১--৯৯। মহধিগণ আনন্দিত হইয়া 
শ্রীনৃক্তে তাহার স্তব করিলেন। বিশ্বীবন্থমুখ গন্ববর্ব সকল তাহার সম্মুখ 
গান করিতে লাগিলেন। হে ব্রহ্গন্! স্বৃতাচীিমুখ অপ্দস্মৌগণ নৃত্য *আরম্ত 
করিল। গঙ্গা্দি সরি সকল স্ানার্থ উপস্থিত হইলেন, এবং দিগৃগজগণ 
হেমপাত্রস্থ বিমল জল গ্রহণপূর্র্কক সর্ব্বলোকমহেশ্বরী দেবীকে স্বান করাইলেন। 
ক্ীরোদ, রূপধারী হুইয়! তাঁহাকে অল্লানপঞ্জজা মালা দান করিপেন এবং 
বিশ্বকর্মা অঙ্গে বিভূষণ করিয়া দিলেন। তিনি স্নীতা, ভূষণ-ভূষিতা ও দিব্য- 
মালাম্বরধর। হইয়া সর্কদেবগণের সমক্ষে হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন। 
হে যৈত্রেয়! হরিবক্ষঃস্থল-স্থিতা সেই লক্ষী দেবগণুকে অবলোকন করায় 
তাহার! পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন। হে মহাভাগ! বিষু'পরাজ্ুখ, ধিপ্রচিত্তি 
পুরোপম দৈত্যেরা লক্ষ্মী কর্তৃক ত্যক্ত হুইয়া পরম উদ্দিগ্ন হইয়া উঠিল। হে 
দ্বিজ! ততপরে নেই দৈত্যগণ ধন্তরিহস্তহ্থিত কমওলু ধারণ কর্সিল; তাহাতে 
অমৃত ছিপ । তখন বিভু বিঙ্ণু স্ত্রীরূপ ধারণ ও. তাহাদিগকে মাকা দ্বাতা 
প্রলোভিত করিয়। সেই অযৃতভাশ্ত গ্রহণ করত দেবতাপিগকে প্রধান করিলেন । 
তদনভ্তর শক্রাদি স্ুরগণ অমৃত পান পূর্বক উদ্যতাযুধনিস্ত্িংৎশ হইয়া! দৈত্য- 
দিকে আক্রমণ করিলেন । ১০*--১০৯। অম্বতপানে বলবান্‌ দ্বেবগণ কর্তৃক 
দৈত্যচমু বধ্যমান হইয়া দিকে দিকে পলায়ন ও পাতালে প্রবেশ করিল। তখন 
দেবতা সকল আনন্দিত হইয়া শঙ্খচক্রগদাভূতকে প্রণাম পূর্বক পুর্ব 
ত্রিপিষ্টপ (ন্বর্গরাজ্য ) শাসন করিতে লাগিলেন। হে মুনিসম্তম | তঙ্পরে 
সুর্য প্রসন্নদীপ্তি হইয়া স্ববর্ত্রেগমন ও জ্যোতিগণ ষর্ধামার্গে গ্রতি করিতে 
লাগ্ষিলেন। ভগবান্‌ বিভাবনু চারুদীপ্ডিতে জলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন 
এবং জ্বকঙ্গেরই তখন ধন্ৰে মতি” হইয়াছিল । হেঁ মুনিসত্তম ! ভ্রেলোক্য, 
শ্ীমুক্ত ও ত্রিদশশ্রেক্ঠ শত্রও পুনর্ববার শ্রীমান হইলেন। তদনস্তর শক্র পুনর্বার 
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ত্রিদিব প্রাপ্ত হওয়ায় দেবরাজ্যে স্থিত & জিংহাসনগত হইয়া পদ্বহত্তা দেবীকে 
(লশ্ীকে ) স্তব করিয়াছিলেন। ১১০৮৯৯৫। ইতর কহিলেন, অর্ধভুতের 
জননী, অজজসস্তবা, উদ্নিদ্র-পদ্বালোচনা, বিষুর বক্ষণ্ছলস্থিতা, লক্ষীকে নমস্কার 
করি৷ আমি লোকপাবনি। তু” সিদ্ধি, তুমি হুধা, তুমি সাহা ও সবধা, সন্ধ্যা, 
রাত্রি, প্রভা, ভূতি, খেঁধা, শর্ধী ও সরদতী। অয্ি শোভনে দেবি! তুমি 
ঘজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্বিদ্যা বং বিমুক্তিফলদায়িনী আত্মবিদ্যা। তুমিই: 
আৰিক্ষিকী (তর্কবিদ্যা ) ত্রয়ী, বার্তা ও ছুনীতি। হে দেবি! তোমারই 
সৌম্যাসৌম্য রূপে এই জগৎ পুরিত। দেবি! তোমা ভিন্ন অন্ত কোন স্ 
গদাভূৎ্ দেবদেবের সর্বধজ্ঞময় যোগিচিন্ত্য শরীরে বাস করে? হে দেবি! 
তুমি পরিত্যাগ করায় সকল ভূবন্রয় বিনষ্টপ্রায় হইয়়াছিল। ইদানীং তোম। 
ত্বারাই সংবদ্ধিত হইল। অগ্রিঞমহাভীগে ! তোমার দৃষ্টিমাত্রে মনুষ্যদিগের 
দার” পুত্র, আগার নুহ ও ধনধান্তাদি হইয়া! থাকে । দেবি! তোমার দৃষ্টিদৃষ্ট 
পুরুঘর্দিগের পক্ষে শরীরের আরোগ্য, শ্রশ্বধ্য, অরিপক্ষক্ষয় ও সুখ ক্রিছুই 
দুল লহে»। তুমি সর্বভূতেখী মাতা ও দেবদেব হরি পিতা) তৌমানেৰ 
উভয়ের * ছারাই অন্য চরাচর গং ব্যাপ্ত। ১১৬--১২৪।* অয়ি সর্কা- 
পাবনি! আমাদের কোষ গোষ্ট গৃহ পরিচ্ছদ শরীর ও কলত্র ত্যাগ করিও 
না। অয়ি বিস্কুবক্ষ-স্থলাশ্রয়ে! আমার পুত্রগণ, হুহুন্বর্গ, পশু ও বিভূষণ সকল 
ত্য'গ করিও না। অঙ্গি অমলে ! তুমি যাহাদিগকে ত্যাগ কর, তাহাদিগকে 
সন্ত, সত্য, শৌচ ও শীলাদি গুণ সকলই ত্যাগ করে। তুমি অবলোকন করিলে 
নির্শুণ পুক্রষেরাও সদ্য শীলাদি অধিল গুণ, কুল ও ত্রশ্বর্্যসম্পন্ন হয় ॥ হো" 
দেবি! তুম্গি ষাহাকে নিরীক্ষণ কর, সে শ্লাঘ্য, সে গুণী, সে ধন্ত, সে কুঁলীন, 
পে বুদ্ধিমান, সে শৃর এবং বিক্রান্ত। অয়ি জনক্কাত্রি বিষ্বল্লভে ! তুমি যাহার 
প্রতি পরাজুখী হও, তাহার শীলাদি সকল গুণ সদ্যই 52 
হে প্থাক্ষি দেবি! ত্রক্জার ভিহবাও তোমার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত, 
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আামাধিগকে কদাচ ত্যাগ করিও না। ১২৫--১৬১। পরাশর কহিলেন, হে ছ্িজ! 
সর্ধভূতস্থিতা শ্রীদেবী এইরূপে সম্যক সংস্তা হইয়া, সকল দেবের সাক্ষাতে 
শতক্রতুকে বলিলেন, হে দেবেশ হরে! তোমার এই স্তোত্রে পরিতুষ্ট হইলাম, 
ইষ্ট বর গ্রহণ কর, আমি তোমার বরদী হইয়া এখনে আসিফ্লাছি। ইন্্র 
কহিলেন, দেবি! যদি আমার বরদা হও, যদি আমি খরের যোগ্য হই, তবে 
ভুমি ত্রেলোক্য ত্যাগ কবিও না, এই আমার প্রধান বর। অগ্মি অজদম্তবে! 
আমার দ্বিতীয় বর এই যে, যে ব্যক্তি এই'স্তোত্রে তোমার স্তব করিবে, তাহাকে 
পরিত্যাগ করিও না। শ্রী কহিলেন, হে ত্রিনশত্রেষ্ঠ বাসব! স্তোত্রাবাধনে 
তুষ্টা হইয়া আমি তোমাকে ঘে বর দিলাম, তাহাতে ত্রৈলোক্য ত্যাগ কৰিব ন। 
এবং যে এই স্তোত্র হ্বারা সামৎ ও প্রাতে আমাব স্তব করিবে, তাহাৰ প্রতি 
পরাজুধী হইব না। পবাশর কহিলেন, হে, মৈত্রের ! পুরাঁকালে যহ'ভান্া 
শ্রীদেবী স্তোত্রারাধনে তুষ্টা হইয়৷ দেববাজকে এইবপ, বর .দিয়াছিলেন। 
ভূগ্খপত্রী খ্যাতিতে উৎপন্না শ্রী, দেব দানবের যত্বে অনৃতম্থনে পুনর্ব্ার প্রসথতা 
হন। " জগংস্বামী দেখদেব জনার্দন যেমন অবত্র গ্রহণ করেন, *তৎসতীত্রিনী 
লক্ষীও সেইবপ | ১৩২--১৪০। হরি ঘন আনিত্য (বামন) হইুম্মাছিলেন, 
তখন পুনশ্চ পদ্ম হইলে উদ্ভুত! হন। যখন ভার্গব রাম হন,* তখন ইনি ধরণী 
হইয়াছিলেন। রাধবত্তে সীতা) কৃষ্জন্মে রুত্মিণী ও অন্ান্ত অবতারেও ইনি 
বিষ্বর সহাধিনী। ইনি দেবত্বে দেবদেহা ও মনুষ্যত্বে মান্ুষী হইয়া বিষুর 
দেহাহুরূপ আত্মতন্্ কবিয়া থাকেন) যে ব্যক্তি লক্ষীর এই জন্ম শ্রবণ 
বা পাঠ করে, যাবৎ কুলত্রপ্প থাকে, তাহার গৃহে তাবৎকাল ভ্হীনতা 
হয় লা। হে যুনে! যে গৃহে এই শ্ত্রীত্তব পঠিত হয়, তথাষ কলহাঁধাবা 
অলঙ্ষী কদাচ থাকে নাং হে তঙ্গন্! শ্রী পুর্বে ভূগুহ্তা হইয়! পরে 
ক্ষীরাকিতে যেকপে জন্মিগ্লাছিলেন জিজ্ঞাসা করিগ্নাছিলে, তাহা তোমাকে এই 
কথিত হইল। সকল বিভূতি প্রাপ্তির হেতু, ইন্্রমুখোদগত এই লক্্মীস্তব 
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ওই পৃথীধিতে ধাহারা অনুবিন পাঠ করেন তাহাদের কদাচ অলক্ী 
থাকে না। ১৪১__-১৪৭। 
নবমু অুষ্ঠ্যায সম্পূর্ন ॥ ৯৪ 


শপ 


দশম অধ্যায়। 


মৈদ্রেয কহিলেন, হে মহামুনে! যাল «জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সমস্তই 
আপনি কহিলেন ; এক্ষণে ভূগুসর্গ হইতে পুনব্বার এই বংশ আমাকে বলুন। 
পরাশর কহিলেন, ভূপুর পহ্ী খ্যাতির গর্জে বি্কপত্বী লক্ষ্মী ও ধাতৃ বিধাত্‌ 
নামে ছুই পুত্র জন্ম গ্রহণ ফরেন। মহাস্্া মেরুর আমৃতি নিয়তি নামী ছুই 
কন্তা ধাতা! বিধাতার ভাধ্যা। তাহাদের পুত্র প্রাণ ও মৃকওু। মৃকওুর পুর 
মার্কগ্ডের এবং প্রাণের হুত দেবশিরা । প্রাণের দ্বিতীয় পুত্র কৃতিমান্‌ রাজবান্‌। 

হে মহাভাগ! তৎপরে তার্গব বংশ বিস্তৃত হইব্রা উঠিল। মরীচিরু পরী 
্ষ্ পৌ্মাসকে প্রদব কষ্ধেন। দেই মহাত্মার ছুই পুত্র বিরজাঃ ও"সর্বস ! 
হে দ্বিজশ বহশসত্বীর্ূনে এই উতয়ের পুত্র সকল বলিব । অক্বিরার পরী স্মতি 
অনেক কন্তার প্রস্ততি । তাহাদের নাম দিনীবালী, কুহ, রাকা এবৎ অনুমতি । 
অক্রির পত্ী অনসুয়া সোষ, ছুর্বাপা ও যোগী দত্তাত্রেয় এই সকল অকল্মষ পুত্রকে 
প্রসব করেন। পুলস্ত্য ভার্ধ্যা ভীতিতে তৎসুত ঘত্তোগ্সির জন্ম হয়; ঘিনি পুর্বব- 
জন্মে শ্বায়ভুব মন্থম্তরে অগস্ত্য নামে স্মৃত। পুলহ প্রজাপতির ভ ধ্যা ক্ষমা, 
কর্দম, অবরীয়ান ও সহিষু, এই সুতত্রয় প্রদব করেন। ক্রুতুর ভাধ্যা সপ্গিতি 
বালধিশ্যদিগ্রকে প্রসব “করেন; মেই উদ্ধরেগা, অন্গুষ্ঠপর্ন্মমাত্র, জসতাম্কর- 
ভেজন্বী ঘততিগণের সংখ্যা যু সহত্র। ১১২ ॥ *উত্্দার গর্ভে বসিষ্টের সপ্ত- 
পুত্র উৎপন্ন । র্রজ গীত্র, উর্ধবাছ, বসন, অন, ্ুতপা ও শুক্র, ইহারা 
সকলে অমল সপ্তর্ধি (তৃতীঘ মস্বস্তরে)। হে দ্বিজ!ত্রদ্ধার অগ্রন্দ তনয় 
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উ যে অভিমানী অগ্ি, স্বাহা তাভ়ার ওরসে উদ্ারতেজাঃ তুৃতত্রয় লাভ 
করেন। পাব, পবর্মীন ও জলাশী শুচি। তাহাদের সম্তভতি পঞ্চতারিংশৎ, 
এইরূপে উনপঞ্কাশৎ বহি পরিকীতির্ত। ব্রহ্ধার স্থর যে অনগ্সিক অগ্সিঘাত ও 
সাগ্নিক বহি নামক পি সকলের কথ! তম বঙ্গিয়াছি, স্বধঃ তাহাদের 
হইতে মেনা ও বৈধারিক্টী নায়ী ছুই কন্তা প্রসব করেদ। হেদ্বিজ! উত্তম- 
জ্ঞানসম্পন্ন সমুদিত সব্বগুণে তাহার! উভয়েই ব্রহ্গবাদিনী এবং যোগিনী। 
দক্ষকন্তাদিগের অপত্যসন্ততি এই কথির6ত হইল, শ্রদ্ধবান্‌ হইয়া ইহা! শ্রবণ 
করিলে অনপত্য হয় না। ১৩-_২০। 


দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১০ 





একাদশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, স্বায়স্ুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উভ্ভানপাদ নামে ধশ্মজ্ত ভুমহা- 
বাধ্য ছুই পুত্রের কথা! তোমাকে বলিরাছি। ছে ক্ষন! তন্মধ্যেণপ্রিয়ইতের 
অভীষ্টপত্বী হৃরুচির গর্ভে পিতার অত্যন্ত প্রিম্ব-পুত্র উদ্ভমের জন্ম হয়।, বাজার 
সুনীতি নায়ী যে মহিষী, তিনি উহার প্রতি কৃতি ল্রীতিমান ছিলেন না, তাহার 
পূত্র প্রুব। একদিন ভাতা উত্তমকে বর্লাজাসনস্থিত পিতার অক্কাশ্রিত দেখিয়। 
ফ্রবও হার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু ভূপতি উৎ- 
জঙ্গারোহণোত্মুক প্রণয্বাগত পুত্রকে হুকুচির সাক্ষাতে অভিনন্দন করিলেন না। 
স্থুকষচি পুত্রকে পিতার অস্কারূঢ় ও অপত্বীতনয়কে আরোহশোত্মুক দেখিয়া রূঢ় 
বাক্যে বলিতে লাগিল, বস! তুমি আমার উদরে না জনমিয়া অন্ত স্ত্রীর গর্জে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তবে কি জন্ম বৃথা এই মহৎ, অভিলাষ কর? তুমি অবিবেচক, 
এজন্তই তোমার অপ্রাপ্য উত্তমোভ্তম বিষয় বাসা করিতেছ। তুমিও ইহার 
,সস্তান সত্য বটে ; কিন্তু আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই। সর্কভূতৃৎ্- 
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সংশয় (চক্রবস্তার ) স্থান এই রাজাসন আমার পুত্রেরই ধোস্্য। তুমি কি 
জন্ত আপনার আত্মাকে ক্রিষ্ট করিতেছ ? আমার পুত্রের স্যায় তোমার এই 
বৃধা উচ্চ মনোরখ বেস্ট? সুনটুত্তি গর্ভে তোমার জন্ম তুমি কি জান না? 
১--১০। 'পরাশর কহিলেন,ঞহে দ্বিজ! বালক সেই মাতৃবাক্য শুনিম্ব 
পিতাকে পরিত্যাগপু্ক কুপিত হইয়া, নিজ মাতার মন্দিরে গমন করিলেন । 
হে মৈত্রেয! সুনীতি পুত্রকে কুপিত,ও ঈষৎ প্র্ফুরিতাধর দেখিয্বা ও জ্রোড়ে 
লইয়া! বলিলেন, বস! তোমার কোপের হ্কেহু কি? কে তোমার অনাদর 
করিঘ্াছে ৭ তোমার নিকট অপবাধ করিয়া কে তোমার পিতার অবমানন! 
করিয়াছে ? পরাশর কহিলেন, গর্ষিতা হ্ুরুচি ভূগালের সাক্ষাতে যেরূপ 
বনলিয়াছিলেন, গ্রুৰ তংসমন্ত মাতাঁকে কহিলেন। পুত্র দীর্ঘ নিশ্বাম ফেলিয়া 
এই সকল কখ। বূলিলে দীনা হুনীতি হুর্ননা ও দীর্ঘ নিশ্বাসে ম্লাননয়না হই! 
বলিতে লাগিলেন, হে পুত্র! স্ুকুচি সত্যই বলিয়াছে বে, তুমি ন্ব্ভাগ্য । 
বহ্দ্ত পুধ্যবানপিগ্রকে সপ শক্ররা) এরূপ কথা বলে না। হেঙ্তাত! 
উদ্বেগ করা কর্তব্য নহে, তুমি পুর্কাজন্মে যাহা করিয়াছ, ত্বাহা কে অপনয়ন 
করিতে প্লারে এবং যাহা সঞ্চয় কর নাই, ভাহাই' বা কে দিতে পাঁরে? রাজাসন, 
ছত্র, বাশ্ব ও বরবার্ণ এই সকল, যাহার পুণ্য আছে তাহাই, হে পুত্র! 
ই! বিবেচনা করিয়া! শান্ত হও। অন্ত জন্মকৃত পুণ্য হেন্ছু হরুচির প্রতি 
রজা সুরুচি হইয়াছেন, আর আমার স্যায় ভাগ্যবর্জিত স্ত্রীলোক কেবল 
ভাষ্া৷ নামে কথিত হয় মাত্র। তাহার পুত্র উত্তমও সেইরূপ পুণ্যোপচয়-সম্পন্ন 
এবং তুধি আমার স্বপ্ত-পুণ্য পুত্র প্রুব জন্সিয়াছ। ১১--২০। হে পুত্র! 
তথাপি তোমার ছঃখ কর! উচিত নহে। যাহার যে পরিমাণ থাকে, বুদ্ধিমান 
লোক তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়» আর যদ্দি হক্রার্টর বাক্যে ভোমার অত্যন্তই 
দুঃখ হইয়া! থাকে, তবে সর্বফলপ্রদ পণ্যে উপচয়ে যত কর। সুপীল, ধন্ম্াত্মা, 
মৈত্র এবং প্রাণিহিতে রত হও। জল যেমন নিম্ন-প্রবণ, সম্পদ সকলও" 


৩৮ বিষুপুরাণ। 

সেইরূপ পাত্র আশ্রয় করে। ক্রু কহিলেন, অন্ব! তুমি আমার প্রশমের 
জন্য ষাহা বলিতেছ, স্তাহ! বিমাতার ছূর্দাক্য-বিদীর্ণ এই আমার হাদস্ধে স্থান 
পাইতেছে না। তবে আমি সেই মত যত কূরিব যাহাতে অশেষ জগতেরও 
পুজিত সর্ধবোত্তমের উত্তম স্থান পাইতে পারি। নুরুচি রাজার দয়িতা 
(প্রিয়ভাধ্যা ), আমি তাহার উদররে জন্মগ্রহণ করি নাই; কিস্ত যা! তোমার 
উরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও আমার প্রভাব দেখ! তাহাই হুউক্ষ, আমার সেই 
ভ্রাতা উত্তম, যাহাকে তুমি গর্ডে«ধারণ কর নাই, সে-ই পিতৃদন্ত রাজাসন 
প্রাপ্ত হউক। আমি অন্-দত্ত স্থান অভিলাম করি না। মাতঃ! আমি 
স্বকর্খব দ্বারা সেই স্থান ইচ্ছা করি, যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই। 
পরাশর কহিলেন, ধরব মাতাকে ইহা কহিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং 
পুর হইতেও কিক্ক্ান্ত হইয়া একটী বাহোপবনে উপস্থিত হই'লন। গ্রুব 
তথায় গিয়া কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়বিশিষ্ট কুশাসনে উপবিষ্ট পুর্কাগত 'সপ্তমুনিকে 
দেখিতে পাইলেন। ২১_-৩০। ব্লাজপুত্র প্রশ্রয়াবনত হইয়া তাহাদিতিকে 
প্রণিপাত ও সম্যক অতিবাদনপুর্র্বক বলির্গেন, হে মতমগণ 1 আমাকে 
উত্তানপাদের তনয় জানিবেন, হুনীতির গর্ভে আমার জন্ম এবং নির্বোধ হেতু 
আপনাদের নিকট আসিয়ানছি। খধিগণ কহিলেন, হে নৃপনন্দন! তুমি চারি 
পাঁচ বৎসরের বাল্তুক্র, তোমার নিকে্দের কিছু কারণ নাই! কোনও চিন্তার 
বিষয় নাই, যে হেতু তোমার পিতা ভূপতি, জীবিত। হে'বালক! তোমার 
ইষ্ট-বিয়োগাদিও দেখিতেছি না; শরীরে ঘষে কোনও লীড়া আছে, এরূপও 
বোধ হইতেছে না, তবে তোমার নির্বেদ কেন? যর্রি কোন কারণ থাকে, 
বল। পরাশর কহিলেন, তদনস্তর তিনি তুরুচির সকল কথ! বলিলেন তাহা! 
শুনিয়৷ মুনিগণ পরস্পর বলিতৈ। লাগিলেন, অহ্হো! ক্রত্রিয়তেজ কি শ্রেষ্ঠ! 
যে, বালকের হৃদয় হইডেও বিমাতৃবাক্যের অক্ষমা দূর হইতেছে না! ভো তো। 
কষিত্রিযদায়াদ! নির্কেদ হেতু তুমি যাহা করিবার স্বল্প করিয়াছ, যদি ইচ্ছা 
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হয়,তবে তাহা আমাদিগকে বল। হে অমিতছ্যতে! আমাদিগকে তোমার 
কি সাহায্য করিতে হইবে, বল, তোয়াকে বিবক্ষু বৌধ হইতেছে। প্রুব 
কহিলেন, হে স্বিজসত্তমগণ ! রা রাহ অভিলাহ করি না, আমি সেই 
একমাত্র স্থান ইচ্ছা করিতেছি" যাহা পূর্বে অন্তে ভোগ করেন নাই । ৩১৪০ । 
হে মুনিসম্তম সকল ! আপনারা এই সাহায্য করুন যে, সমস্ত স্থানের শ্রেষ্ঠ 
সেই স্থান যেরূপে পাওয়া ধায়, তাহা! আমাকে বলুন। মরীচি কহিলেন, হে 

নৃপাস্মজ! যাহারা গোবিন্দারাধনা “করে নৃই, ভাহারা শ্রেষ্টস্থান প্রাপ্ত হর 
না। অতএব অচ্যুতের আরাধনা কর! অত্রি কহিলেন, পর সকলের 
পর পুক্ষ জনার্দন যাহার প্রতি তুষ্ট, সে অক্ষর স্থান প্রাপ্ত হয়, ইহা৷ সত্য 
বলিলাম। অঙ্গিরা! কহিলেন, ধদ্দি অগ্র্য স্থান ইন্ছাঁ কর, তনে এই সমস্ত 
জগ যে অচ্যুত অব্যয়াত্মান্ম অন্তর্ত, সেই গ্রোবিন্দের আরাধনা কর। 
পুলস্ত্য কহিলেন ব্রন্ম, যিনি পরম তরঙ্গ, পরম ধাম ও পর, সেই হরিদ্ব 
আল্যুধলা করিয়া লোকে দুর্লভ মুক্তিও প্রাপ্ত হয়। ভ্রুতু কহিলেন, িনি যজ্ঞে 
যজ্ঞপুরুষ গু যোগে পরম পুয়ীন, দেই জনার্দন তুষ্ট হইলে কিছুই» অপ্রাপ্য 
থাকে নী। পুলহ কহিলেন, হে গত! যে জগংপতিকে করাধনা করিয়! 
ইন্দ্র পরম ত্র স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ঘজ্ঞপতি শিষ্র আরাধনা কর॥ 
বরসিষ্ঠ কহিলেন, বিষু, আবাঁধিত হইলে ব্রৈলোক্যান্তর্ত উত্তমোত্তম যে 
সান ইচ্ছা করে, লোক তাহাই প্রাপ্ত হয়, ইহাতে বক্তব্য কি? করব কহিলেন 
আপনার! প্রণতকে বিষ্ুব অরাধনা করিতে বলিলেন, এক্ষণে ততপরিতোষের 
দন্ত আমার যাহা জপ করা উডিত, তাহা বলুন, হে প্রসাকহ্মুখ মহর্ষিগণ £ 
ফে প্রকারে তীহাব্র আরাধনা করিতে হইবে, তাহা আমাকে বলুন । ৪১৫০ ॥ 
্ষিগণ কহিলেন, হে রাজপুত্র! আরাধনাপুরাষমণ-নরগণের যে প্রকারে বির 
মাক্সাধনা করা কর্তব্য, তাহা ষথাথ* শ্রবণ কর। মনুষ্য প্রথমে চিত্তকে 
মখিল বাহার্থ ত্যাগ করাইবে, পরে সেই জগদ্ধামের প্রতি নিশ্চল ক্র। 


৪০ বিষ্টপুরাণ। 


উচিত। হে পার্থিবনন্দন! এইরূপ তন্ময় একাগ্রচিত্তে ধূতাত্মা হইস্কা যাহা 
ভপ্তব্য, তাহা! আমাদিগের নিকট অবগত হও ; “হিরণ্যগর্ভ পুরুতপ্রধানাব্ক্তি- 
রূপিণে ও নমো বাস্দেবায় শুদ্র্জানস্বরূপিপে" তোমার পিতামহ ভগবান্‌ 
বাযসতুব মন পুরাকালে এই জগ্য মন্ত্,জপ করার" জনার্দন তাঁহার প্রতি তুষ্ট 
হইয়া 'ত্রৈলোক্যছুর্লত যথাভিলফিত খ্ধি দান করিয়াছিলেন। তুমিও ইহা 
সদা জপ করিয়৷ গোবিন্দকে তুষ্ট কর। ৫১--৫৬। 

একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৯১ ॥ 


দাদশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রের! নৃপতি-হুত্ত ইহা অশেষ প্রকারে শ্রবণ 
করিয়া খষি সকলকে প্রনিপাতি-পুর্ক নেই বন হইীতে দির্গত হইয়াছিলেন । 
হেদ্বিজ! তদনস্তর তিনি আপনাকে কতকৃত্য বিবেচনা করিপা মপুমংজ্ঞক 
মহাপুণ্য ধমুনাতটে গমন করিলেন। মধুমংজ্রক চনত্য দ্বারা অধিষিগ্ বিয়া, 
মহীতলে মধুবন* নাঁমে খ্যাত। শক্রদ্ব মধুপুর লবণ-রাক্ষসকে বিনষ্টত্করিয়া 
যেখানে মথুরা নামী পুরী শির্খাণ করেন এবং যেখানে দেবদেব হরিমেধার 
€ ভগবানের ) সান্সিধ্য আছে, সেই জব্পাপহরতীর্থে তিনি গুপস্তা করিয়া- 
ছিলেন। মরীচিমুখ্য মুশিগণ যেরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন, অশেষ-দেবদেব্শে 
বিষ্ণকে সেইরূপ আপনাতে স্থিত বিবেচনা করেন। হে বিপ্র! তিশি অনন্য- 
চেতা হইয়। ধ্যান কৰিলে, সব্বহৃতগত ভগবান হরি উহার জব্বভাবগত 
€বিশ্বরূপে তাহার চিত্তত্গত) হইলেন। হে মৈত্রেয়! সেই যোরীর মনে 
বিষ অবস্থিত হইলে, ভূতধারিনীণ্ধরা তাহার ভার বহন করিতে পারেন নাই। 
, তিনি বামপাদে স্থিত হইলে বামদিকের অর্ধমেধিনী অবনত এবং দক্ষিণপাদে 
স্থিত হইলে ক্ষিতির দক্ষিণাদ্ধী অবনত হইয়া পড়ে। হে বিপ্রঃ যখন তিনি 


গথম অংশ । ৪১ 


পাদানগষ্ঠে বনুধা আক্রমণ করিয়া স্থিত হইলেন, তধন সকল পর্ববতসহ বাধা 
বিচলিত হইয়াছিল। ১--১*। হর মহামুনে ! নদী, নদ ও সমুদ্র সকল পরম 
সংক্ষোভ প্রাপ্ত হুইল, তাহাচুটু অমরগণও নিতান্ত ক্ষুভিত হুইয্সা। উঠিল । হে 

মৈহৌয! যামনাম! দেব “ফল পরমাকুল হইয়া ইন্দ্রের সহিত মস্ত পূর্বক 
ধ্যানভদ্দের উপক্রম করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে! আতুর কুম্মাগুগণ 
(উপদেব বিশেষ ) বিবিখন্নপ ইন্দ্রের সহিত অত্যন্তরূপে সমাধিভঙ্গ আরস্ত 
করিলেন। তখন মাযামরী তন্মাতা সুন্ট্রতি যেন সাশ্রলোচনে সম্মুখে উপস্থিত 
হইস্সা করুণবাক্যে *পুত্র [" এই কথ) বঙিক্বা পরে কহিলেন, “হে পুত্র! এই 
শরীরব্যযবদাকুণ নির্বদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও, আমি বহুমনোপরথে তোমাকে লাভ 
করিঘাছি। বৎস! সপহ্ীর বাক্যে এই অনাথা দীনাকে একা পরিত্যাগ কর! 
তোমার উচিত নহে, তুমি*আমার অগতির গতি। কোথ'য় তুমি পঞ্চবর্যাঁষ 
শিশু, কো খাঁ এই দাক্ুণ তপন্তা, ফলবর্জিত কষ্টকর নির্ধক্ধ হইতে মনকে 
এনিবর্তিত কর এখন তোমাপ্প ক্রীড়ার কাল, তদন্তে অধ্যয়ন তথ্পরে সমস্ত 
ভোগের এবং অবশেষে ওপগ্তার সময় হে পুত্র! তোমার থে ক্রীড়ার কাল 
তাহাতে তুমি কি কারণে আত্মবিনাশের জন্য এরূপ 'তপস্তায় রত হইয়াছ। 
ব্সমার গ্রীতিসাধন তোমার পরম ধর্ম, অতএব বয্মোবস্থা্র ক্রিযাপ্রয়ের 
অনুবর্তন কর, যোহের অনুবর্তন করিও না; এই অধর্্ম হইতে লিবৃ্ত কও । 
বঙছ্দ। যদি অস্ত এই তপস্তা পরিত্যাগ না করিতেছ, তাহা হইলে তোমার 
সাক্ষাতে আমি নিশ্চয়ই প্র।ণত্যাগ করিবু। ১১--২১। পরাশর কহিলেন, 
বি্ুতে সমহিতমন প্র বাপপাবিলহিলোচন! দেই বিলাপকারিশীকে দেখিয়া 
দ্বেরিলেন না, “বত্স! বদ! ভীষণবনে এই রাক্ষল সকল অত্যুগ্যত-শস্ম 
হইয়া আসিতেছে, অপুগমন কর” এই, ক্টথা ফলিয়া মাতা সুনীতি চণিয়! 
গেলেন। অন্তর অত্যুদ্যতোগ্রশস্ত্র রাক্ষসগণ জ্বালামালাকুল মুখে আর্ড্ভিত 
হইল। পরে সেই নিশাচরের| রাজপুত্রের সন্মুধে দীপ্ত শস্তু সকল ভ্রীমিত 


৪২. বিষ্কুপুরাণ। 


করিতে করিতে অতীব উগ্রনাপ করিক্নাছিল। যোগধুক্ত বালকের ত্রাস 
জন্মাইবার জন্ত শত শত শিবা সঙ্বালকবন্পী মুখে চারিদিকে না করিতে 
লাগিল। নিশাচরগণ কহিল, ইহাকে বধ কর, বধতুর, ছেদন ক্রর, ছেদন কর; 
কেহ ব| কহিল, ইহাকে ভক্ষণ করিগ্না ফেস। তদন্ত সিংহ, উট ও মকরান্ন 
সেই রজনীচরের। সেই রাজপুত্রের ত্রাসের জন্য নানাহিধ নাদ করিল । কিন্ত 
দেই সকল রাক্ষ, না৭, শিবা ও অন্ত সকল গ্রোবিন্দাসক্তচিত্ বালকের 
ইত্জ্িয়গো্চর হয় নাই। পৃথিবীনাথের পুত একাগ্রচিত্তে আত্মসংশ্রর বিষুকেই 
সতত দেধিতেছিলেন, অন্য কিছুই দেখিতে পান নাই। তৎপরে সমস্ত 
মায়! বিলীন হইলে, স্থরগণ তাহা কর্তৃক পরাভূত হইবার আশঙ্কায়, পুনর্কবাব 
অতিশয় ক্ষুত্ধ হইলেন ২২_-৩৩। তাহার তপস্তায তাপিত হইয়া ত্তাহারা 
সকলে, জগদূযোনি অনাদ্িনিধন শরণ্য হরির শরণ লইলেন। দেবগণ 
কহিলেন, হে দেবদেব! জগল্লাথ! পরেশ! পুকযোত্তম! আমরা রবের 
তপস্তায় তাত তইয়া তোযার শরণাগত হইবাছি। হে দেব! শশাস্ক বেমন, 
কলালেশ দ্বার দিনে দিনে পূর্ণ হম, সেইৰপ ইনি তগষ্ঠ। দ্বারা অহনিশ*ৰদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতেছেন। হে জনার্দ! আমরা ওভত/নপাদির তগস্যায় এইরপ 
ভীত হইযা, তোমার শরণে আসিম্বাছি। তাহাকে তপন্তা হইতে নিবপ্তিত 
কর। তিনি শক্রত্বকি হৃত্যত্ব ইচ্ছা করিতেছেন, কিংবা ধনাধিপ, অনুপ ও 
মোমের পদ্দে সাভিলাষ হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। অতএব হে ঈশ! 
"আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, হৃদয়ের শল্য উদ্ধার কর, উত্তানপাদতনয়কে তগস্তা 
হইতে সংনিবর্তিত কর। ভগবান্‌ কহিলেন, হে সথবসকল | এ ব্যক্তি ইন্সত্, 
সুষধাত্ব, ব্রুণত্ব বা কুবেরত্ব প্রার্থনা করে না; ইহার যাহা কামনা তাহা আমি 
সম্পূর্ণ করিব। হে দেবগণ ! তোমরা বিগতজর হইয়া যুধীতিলাষ স্থানে গমন 
ফর। আমি তপগ্কাসক্ত বালককে নিবন্তিত করিতেছি। পরাশব কহিলেন, 
দেহদেধ এইরূপ কহিলে, ইন্্প্রমুখ দেবতারা তাহাকে প্রণাম করিয়। স্ব ব্য 


প্রথম অংশ । ৪৩ 


স্থানে চলিয়া গেলেন। ৬২--৪০। ভগবান্‌ সর্ধাত্মা চতুর্ভূজবপু হরি প্রবের 
তত্ময়ত্বে ভোষিত ও নিকটে উপহিত হইয়া বলিলেন, হে এঁতানপাদ ! 
তোমার য্গল' ঠুউক, আ্থি্তপন্তা় পরিতোধিত হইয়া তোষাকে বরদ'নের 
নিমিন্ত উপস্থিত হইয়ুছ, হে স্বব্রত! বরপ্রার্থনা কর। তুমি চিত্তকে 
বাহার্থনিরপেক্ষ করিয়া! ঘে আমাতে সমাহিত করিয়াছ, ভাহাতে আমি তুষ্ট 
হইয়াছি; অতএব পরম হত্র এপার্থনা কর। পরাশর কহিলেন, বালক দেব- 
"দেবের বাক্যে উদ্মীলিতাক্ষ হইয়া ধ্যানভষ্ট হরিকে দেখিতে পাইলেন। শঙ্খ- 
চত্রগদাশার্জবরাসিধর কিরীটী অচ্যুত্তকে দর্শন করিয়া, ভূষিষ্ট প্রণীম করি- 
লেন এবৎ সহসা রোমাঞ্চিতাঙ্গ ও ভীত হইয়া দেবদেবের স্তব করিতে হানস 
করিলেন, পরে “কি বলিয়া ইহার স্তব কবি, কিরূপ বাক্যেই বা ইহ্নীর স্তব হয়” 
এই চিন্তায় আকুল হইয়া,ক্মই দেবদেবেরই শরপণাগত হইলেন। গ্রুব কহিলেন, 
হে ভগবন্ 1 যদি আমার তপন্ভায় পরম ষস্তষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে 
এই বর প্রদান করুন যে আমি যেন আপনার স্ব করিতে ইচ্ছাঃকরি। হে, 
দেব?্‌ বেদজ্ ব্রহ্ধাদিও'ধাহার গতি জানেন না, আমি বালক হইয়! কিরূপে 
তখ়শ তোমার স্তব করিতে পারি £ হে পরমেশ্বর ! ত্বস্তক্িপ্রবণ আমার 
এই মন্‌ ত্ৎপাদযুগলের স্তব করিতে প্রবৃত্ব হইয়াছে, মে বিষয়ে আমাকে 
প্রজ্বা দান করুন। ৪১--৫০। পরাঁশর কহিলেন, হে দ্বিজশ্রে্ঠ ! জগতগন্তি 
গোবিন্দ সেই কৃতাঞ্জলি উত্তানপাদতনয়কে শঙ্ঘপ্রান্তে স্পর্শ করিয়াছিলেন, 
অনন্তর নৃপনন্দন তহক্ষণাত প্রস্নবদন প্রণত হইয়া ভূতধাত্তা অচ্যুতের স্ব 
করিতে লাগিলেন? গ্রুব কহিলেন, ভূমি, অপৃ, অনল, বায় আকাশ, মন, 
বুদ্ধি, ভূতাদি ও আদি-প্রকৃতি যাহার রূপ, তাহার প্রতি নত হুই। ধাহার 
রূপ শুল্ধ হৃষ্ক, অখিলব্যাপী এবং প্রধান হইতে 'পর, সেই গুণাশী ( গুণসাক্ষী ) 
পুরুষকে নমস্কার । ঘিনি ভুরাদি, পন্ষাদি, বুদ্ধ্যাদি, প্রধান ও পুরুষের পন্প 
এবহ শাহ্বত, সেই রক্ষতৃত, আত্মা, অশেষ জগতের পর, শুদ্ধ পরমেশ্স্ব 


গঃ 
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ত্বদ্রপকে শরণাপন্ন হই। বৃহত্ব ও বৃত্হণত্বহেতু যে তোমার ধোগ্সিভিন্তয 
অধ্ধিকারিরূপ ব্রহ্ষনামে অভিহিত, হে স্ধাত্বন! তাদৃশ তোমাকে 
নমস্তার। হে পুরুযোস্তম! তুমি অহত্রশীর্চ» নহত্রাক্ষ* ও সহত্রপাদ 
পুরুষ, ব্রদ্ধাণ্ড ব্যাপিয়াও অতিরিক্ত ভাবে স্থিত ক্ইযাছ।, যাহা ভুত ও 
যাহা! ভাব্য, তাহা নিশ্চয়ই তুমি। তোমা হইতেই বিরাট (ব্রদ্ধাও ১ স্বরাট 
(ত্রন্ধ।) ও সমর (মনু) এব এই সকলের অধিপুকষও (অধিষ্ঠাতা 
মহাপুরুষ) তোমা হইতে! অতএব প্ভুষি বিশ্বের অধ, উদ্ধা ও তির্ঘ্ক্‌ 
সক দিকেই অতিরিক্ত হইতেছ, এই বিশ্ব তোম। হইভে জাত, তোমা 
হইতেই ভূত ও ভবিষ্যৎ । ৫১--৬০। এই সমস্ত জগ তৃদ্রপাধার বরহ্গাত্ডের 
অস্তর্ভূত। যজ্ঞ, অর্বছড, পষদাজ্য ( দধিমিশ্রিত স্বৃুত ) ও দ্বিধা (গ্রাম্য ও 
বন্ত ) পণ্ড, সমস্ত তোমা হইতে । তোমা হইতে সক ধক্‌, সাম ছন্দ ও যু 
উৎপন্ব । অশ্ব, একদত্ত, গো, অঞ্র, অবি, মুগাদি তোমা হইতে জাত। 
তোমার মুখ হইতে ব্রাঙ্মণ, বাহুদয় হইতে ক্ষত্িয়বের জন্ম, বৈল্ট তোমার 
উজ ও শুদ্রগণ পদদ্ধর হইতে সমুদ্ভুত। তোমার চক্ষদ্বর্ধ হইতে হর, 
তত্র হইতে অনিপ, মন হইতে চ্ররমা, শুধির হইতে আমাদের প্রাণরবাঁযু 
জাত। মুখ হইতে আস্ব উদ্ভব, নাতি হইতে গমন ও শিরঃ হইতে দে? 
€(হুরপোক) হুইপ্নাছে। শ্কি সকল শ্রোত্র হইতে ও ক্ষিতি পর হইতে 
উৎ্পন্ন। এই সমস্তই তোম। হইতে উৎপন্ন হইবাছে। শ্রষছান ন্ত/গ্রাধ 
যেমন অক্পবীজে ব্যবস্থিত, স্যমকালে বীজভূত তোমাতে অখিল বিশ্ব দেইব্্রপ 
থাকে। বীজ হইতে অস্কুরসভূত হ্যপ্রোধ সমুখিত হই়। যেখন কিনার 
প্রাপ্ত হর, স্থট্টিকালে তোম্না হইতে জগ২ও সেইরূপে হইয়া থাকে । হে 
ঈশ্ব্ব! জনলী যেমন ত্বকৃপত্র ব্যতী'। পুথক্‌ দেখা যাষ * না, সেইবপ বিশ্বেরুও 
অন্তত্ব দেখা যায় না) যেহেতু তুমিই বিশ্বাধার। সর্জাধিষ্টানভূত তোমাতেই 
একা হদাদিনী, স্দিনী ও সংবিৎ শক্তি আছে। তুমি গুণবজ্জিত, তোমাতে 


গ্থম অতশ। ৪৫ 


ছুলাদকরী, তাপকরী এ মিশ্রা শক্তি নাই। পৃথক অথচ একভুত ও ভূতন্ুত 
তোর্মীকে নমস্কার । ৬১--৭০। তুমি প্রভৃত-ভূতভূত ও ভূতাত্মা,। তোমাকে 
নমক্কার। ব্যক্ত, প্রধান, পুকষ, বিঠাট, স্বরাট ও অত্রাট শ্বরূপ তুমি পুরুষ 
(ক্ষেত্রজ্র ) সকর্টপর মধ্যে ঈ্বক্ষ় বলিদ্বা অস্তঃকরণে বিভাধিত হও। তুমি 
সর্বত্র সর্বভৃত অর্ধ ও সই্বরপর্বক। তোমা হইতে সর্ব ও (হিরণ্যগর্ভাদির 
পুত্রাদ্দি রূপ ) তাহা হইতে তুমি । অতএব সর্কাত্া তোমাকে নমস্কার । হে 
সর্দেশ! তুমি সর্বাত্মক, খেহেত সর্ধভূতস্থিত। তবে তোমাকে আর কি 
বঙ্গিব, হৃদিস্থিত অমুদয়ই তুমি জাঁনিতেছ। হে জর্দাত্মন্‌ সর্বভৃতেশ! 
সর্কসতৃসমুভব সর্ধভূতন্বরূপ তুমি সর্ধভূতমনোরথ জানিতেছ। হে নাথ! 
আমার যাহা মনোরথ, তাহা তুমি সকল করিয়াছ। হে জগত্পতে ! আমার 
তপস্তাও সফল হইয়াছে, যেহেতু তোমার দর্শন পাইলাম। ভগবান 
কহিলেন, খহে রাজপুত্র গ্রব! তুমি তপস্তার ফল প্রাপ্ত হইলে, যেহেতু আমি 
তোমার দুষ্ট হইলাম ) আমার দর্শন বিফল হয় না! অতএব আপনার অভিমত 
বর প্লীর্থনা কর, আমিশ্দৃষ্টিগাচর হইলে পুরুষের সমভ্তই সম্পন্ন হয়। গ্রব 
স্কহিলেন, হে ভগবন্‌ জর্বউুতেশ । তুমি অকলেরই "হৃদয়ে রহিয়াছ। হে 
স্বামিন! আমার ঘাহা মনের বাঞ্ছিত, তাহা তোমার অজ্ঞাত কি হে 
দেবেশ! তথাপি আমার ছৃব্রিনীত হৃদয় যে হুর্ণত বস্ত্র কামনা করিতেছে, 
তাহা তোমাকে বলিব । হে জগতশ্রে্ঠ! তুমি প্রসন্ন হইলে ছূর্লভই বাকি? 
ইজও তোমার অনুগ্রহের ফলস্বরূপ ত্রেলোক্য ভোগ করেন 1৭১--৮০ (০ 
মাতার সপত্বী গর্ধবপূর্ধবক উচ্চ বাক্যে আমাকে বলিয়াছেন থে, “যে আহার 
দরে জন্মে নাই!এই রাজাসন তাহার নহে।* হে প্রভো! এইজন্য আমি তোমার 
প্রসাদদে জগতের আধারভুত সকলের উ্মোততম অব্য্ব স্থান প্রার্থনা করি। 
ভগ্ববান কহিলেন, হে বালক! যে টান তোমার প্রার্থিত, তাহা নিশ্চয়ই 
প্রাপ্ত হইবে, পূর্বে অন্তজন্মে তোমা কর্তৃক আমি তেংবিত হইক্লাহি। দুম 
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দুর্ববে আঘাতে একাগ্রমতি, পিতামাতার শুশ্রায়ু ও নিভধর্মহুপালক ত্রাঙ্গণ 
ছিলে। কিছুকাল পরে যৌবনে অধিলভোগাট্য, হুন্দর উল্ত্বপাকীতি কোন' 
রাজপুত্র তোমার মিত্র হন) তৎসসহেড তাহার সেই অতি দুর্গত বদ্ধি 
অবলোকন করিয়া, তোমার এইরূপ বাঞ্া হইল ফেঁধআমিও স্বাজপুত্র হইব ।” 
হে গ্রুব! তদনস্তর তূর্ণভ উত্তানপাদগৃছে জিয়া 'যথাভিলধিত রাজপুদ্রতা 
প্রাপ্ত হুইন্বাছ। হে বালক! স্থায়ত্ুবের কুলে যে জন্ম, তাহা অন্তের পক্ষে 
বর। কিন্ত থে আমাকে পরিতুষ্ট করিষাে, তাহার (তোমার) পক্ষে 
অবর। যে ব্যক্তি আযাতে মন অর্পণ করিযাছে দে আমার অনা 
করিয়া অবিলম্থিত মুক্তি প্রাপ্ত হয়। হে ক্রব! তুমি মত্প্রপাদে ত্রৈলোক্যাধিক 
স্থানে সর্বতারা-গ্রহের আশ্রয় হইবে, সন্দেহ নাই। সুধ্য, সোম, ভৌম, 
সোমপুত্র, বৃহস্পতি, দিত, অর্কতনয়াদি, সর্ধনক্রত্র ও সপ্তর্ষি, ধাহারা 
বিমানচারী দেবতা, ছে গ্রব! সকলেরই উপরিভাগে তোমাকে ক্রবস্থান 
দিলাম। কোন কোন দেবত চতুধুগ পর্যন্ত থাকেল; কেহ কেহ বা মনবন্তবস্থাধী 
হন, ক্িস্ত তোমাকে আমি কল্পস্থিতি দান করিলাম। তোমার মাতা 'অতি 
নি্বলা সুনীতিও বিমানে তারকা হইন্্রা, তাবৎ্কাল তোমার নিকটে ঝুস 
করিবেন। যে সকল মন্ুব্য হৃসমাহিত হইযা, সাষং প্রাতঃকালে তোমার 
কীর্ডন করিবে, তাহাদের মহত পুণ্য হইবে । ৮১--৯৫। পরাশর কহিলেন, 
হে মহামতে ! দেবদেব জনার্দন জগন্নাথ হইভে এইরূপে শ্রেষ্ট স্থান বর 
প্রান্ত হইয়া! গ্রুব বাস করিতেছেন। তাহার মানবৃদ্ধি ও মহিমা নিরীক্ষণ 
করিয়। দেবাস্থবাচার্ধ্য উশনা এই শ্লোক গান করিধাছিলেন, “অহো! ইহার 
কিতপন্তার বীর্য! অহো। ইহার কি তপস্তার ফল! অপ্তধিমণ্ডল ইইএকে 
উন্গ্র করিয়া স্থিত রহিয়াছেন। ইনি ক্রবের স্থনীতি নারী হুনৃতা জননী, 
ইহাঁরও মহিমা বর্ণন করিতে পৃথিবাঁতে কে সক্ষম? খিনি প্রবকে গর্ডে 
ধারণ করিয়া, ত্রেলোক্যের আশ্রননতা প্রাপ্ত হইয়া স্থির যতি পরমস্থানকে 


বিষ্ুপুরাণ । ৪৭ 


নিবাসরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন ।*, যে ব্যক্তি নিত্য শ্রবের এই স্বর্গারোহণ কীর্ভল 
করেন, তিনি সর্ধবপাপবিনির্পুক্ত হইয়া ন্বর্গলোকে বিরাজিত হন। তিনি স্বর্গ 
বা পৃথিবীতে স্থানত্রষ্ট হন না একং সর্ব্বকল্যাণযুক্ত হইয়৷ দীর্ঘকাল জীবিত 


থকেেন। ৯৬-৯০২। 
দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১২। 





অয়োদশ অধ্যায়। 


পরাণর কহিলেন» মঙ্গলালয গ্রুবের পরী শস্তু, শিষ্টি ও ভব্য নামক 
ছুই পুত্র প্রসব করেন। শিষ্টির পত্বী স্থচ্ছায়া, রিপু* রিপুঞুয়, বিপ্র, বৃকল 
ও বৃকতেজা এই পঞ্চ অকৃত্মষ পুত্র ধারণ করেন। রিপুর স্ত্রী বৃহতী সর্ববতেজা 
চাক্ষুষের মর্তধারিনী। চাক্ষুষ, মহাত্বা অরণ্যপ্রজাপতির আত্মা বারুনী 
পু্ধরিণী মায়ী পতীতে (ষষ্টমন্বস্তর পতি) মনকে উৎপাদন করেন। ছে 
জন$ শ্রে১! বৈরাজঞ প্রজাপতির কন্তা। নদ্বলার গর্ভে যন্রু অহৌজস্‌ দশ 
পু জন্িষাছিলেন। উক, পুক, শতদ্যুন্ণ, তপস্ী, সন্ত্যবাক্‌, কবি, অগ্নিষ্টোম, 
অতিরাত্র, হুছ্যন্ এবং দশম অভিমহ্য । উরুর পরী আগ্েরী, মহাপ্রভ অঙ্গ, 
সুমনস্‌, স্বাতি, ত্রতু, অঙ্গিরা ও শিব এই ট্পুত্রের জননী । অঙ্গের পরী সুণীখা 
একমাত্র পুত্র বেণের প্রশ্ুতি । হে মহামুনে ! খধিগণ প্রজার নিমিত্ত তাহারধক্ষিণ 
কর মন্থন করেন। বেণের পাণি মথিত হইলে বৈণ্য নামে মহীপাল উৎপন, 
হইবাছিলেন। ইনি পৃথু বশিয়্! পরিকীর্তিত এবং প্রজাবর্গে্র হিতসাধন 
জন্ত পুরাকালে* মহীকে দোহন করিয়াছিলেন । মৈত্রেয় কহিলেন, হে মুন্দি- 
অন্তম! পরম খবিগ্রণ কি নিমিত্ত বেণ ঝাজার পাণি মন্থন করেন, কিরূপেই 
বা তাহাতে মহাধীধ্য পৃথুর জর্স হয়? ১--১০। পরাশর কহিলেন, 
মৃত্যুর স্শীথা নামী ষে কন্তা| প্রথমে হন, তাহাকে অঙ্গের ভার্যারপে দেওয়া 


৪৮ বিঞুপুরাশি। 


হয়? ভাহাতেই বেপের জন্ম। হে সৈত্রেয়] মৃত্যুর মুতাম্মজ বেণ মতা- 
মহনোষে দ্বভাবতই ছুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যখন পরম খষিগ্রণ কর্তৃক ' 
ধাজ্যে অভিষিক্ত হন, তখন তিনি পূর্থিবীপতি হুইয়! পৃথিবীতে ঘোষণা 
করিয়া দিলেন যে, “কেহ ঘজ্জ করিতে পাইবে নাঁঁ হোম করিতে পাইন না 
এধৎ কেহ কদাচ দান করিবে না । আমিই ত যক্তর্প।ত প্রভু, অন্য কে যজ্ঞের 
ভোক্তা ৭” হে মৈত্রেয়! তদনস্তর ধষিগণ উপস্থিত হইয়া] ত্র জগত্ীপতিকে 
সম্ঘানপুর্বক প্রথমে সামমধুর,বাক্য বলিয়াছিলের্ন। খবিগ্ণণ কহিলেন, ভো ভো 
প্রডো'রাজন্‌! ব্লাজ্যদেহের উপকারার্থ এবং প্রজাদের পরম হিতের জন্ত যাহা 
বলিতেছি, শরণ কর। আমবা দেবেশ সর্ধঘজ্ঞেশ্বর হরিকে দীর্থসত্রে 
পুজা করিব, তোমার মঙ্গল হউক, তাহাতে তোমার অংশ থাকিবে। হেনৃপ! 
বজ্ঞপুরূধ হরি আমাদের যজ্বে জম্প্রীত হইয়া তোমাকে সর্ধ্ঁকামনা প্রদান 
করিবেন । ধাহাদের রাষ্ট্রে যজ্েশ্বর হরি ষজ্ঞে সংপুজিত হন, দেই ভুভুজ- 
গণকে তিনি সর্ষেপ্পিত দান করেন। ১১১৯ বেণ কহিলেন,--আমা 
. অপেক্ষা শ্রেষ্ট 'অন্য কে দ্বিতীয় আরাধ্য আছে? এই হরি কে, ষে, তান্থাকে। 
বজেশ্বর বল(হইতেছে ? ত্রদ্ধা, জনার্দন, শত, ইজ, বায়ু, যম, রবি, হতভুক্প, 
বরুণ, ধাতা, পুষা, ভূমি, নিশাকর এবং অন্য যে সকল দেবতা শাপানুগ্রহকাগী, 
তীহারা সকলেই নৃপের শরীরস্থ। কারণ নৃপ সর্বদেবময়। হে দ্বিজগণ ! তোমরা! 
বিবেচনা করিয়া খাব আমার আজ্ঞা পালন কর । তোমাদের দাতব্য, হোতব্য, 
-ব্টব্য কিছুই লাই । ভর্ভৃশু্ীষা যেমন স্ত্রীলোকের পরমধর্শ্, সেইরূপ আমার 
আজ্ঞাপালনইতভোমাদের ধর্ম । ধধিগণ কহিলেন, হে মহারাজ ! আজ্ঞা কর, 
বর্দসংক্ষয় না হউক, যেহেতু হরির পরিণামই এই অখিল জগৎ। পরাশর 
কহিতেন,--পরমধিগণ কর্তৃক এইু্রুপে বিজ্ঞাপ্যমান ও পুনঃপুনঃ প্রোক্ত 
হইকাঁও যখন অনুজ্ঞা দিলেন না, তখন মুনি সকল কোপামর্ধসমবিত হইয়া 
পরগ্গন বলিক্না উঠিলেন, “হুনন কর, এই পাপকে হনন কর। যে অধমাঢার, 





ক ব্রণ ও 

হচ্ছে বিস্চিহ্ চক্র ধাকে। ৩৩--৪৫। বিখিবৎধর্মকোধিদৃ,ণ, মাতেজ! 
প্লতাপবান্‌ সেই বৈধ্য পৃথুকে মহত রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পিতার 
ছপরিত প্রজাবর্গ তত্বর্তুক অনুরঞ্জিত হইল। অনুরাগ হেভু তাহার 
নাম রাজা হইল। ইনি সমুদ্রে গমন করিপেণ জ্বল স্ততিন্ত হইত, যাত্রা 
কালে পর্বত জমুদয় পথ দিত, কখন ত্বাহার পড্াকাতক্ষ হয় নাই। পৃথিবী 
বিনা কর্ধণেই শস্তশালিনী, হুতরাং চিস্তামাত্রেই অনলাভ হইতে লাগিল। 
গো সকল সর্বকামছুঘা এবং পুটকে পুটক্ষে মধু হইল। ভিনি জন্মমান্রে 
পৈভামহ যজ্ঞ কবেন, তাহাতে সেই দিনেই হুতিতে €্ যজ্ঞের অন্তর্থত 
কোমষজ্ঞ ভূমিতে ) মহামতি তুত ও ঁ মহাযাজ্ঞ প্রাজ্ঞ মাগধ উৎপন্ন হন। 
মুব্বিরশগণ উভ্তরকে বলিলেন, তোমর। প্রতাপবান বৈণ্য পৃথু নুপতির স্তব 
কর। তোমাদেব অনুরূপ কর্মুই এই এবং ইনিও স্তোত্রের পাত্র। তদননুর 
ইহারা উভযে কৃততাঞ্জলি হইয়া! বিপ্র সকলকে ঝগিলেন, 'অদ্যজাত এই 
মহীর্পতির কন্্ম বা গুণ জানা যাইতেছে না! এবং ইহার ষশও প্রথিত নাই, 
অতএব কি, আতশ্রন্ধ করিযা আমর! ইহার স্ব কৰি বলুন। ৪৬৫৪ খঙ্গি 
গণ কহিলেন, এই মহাবল চক্রবর্তী নৃপ যেবপ কর্ম করিবেন এবং ইহার 
ধে কল গুণ হইবে, তন্বাব| ইহার স্তব কর। পরাশর কহিলেন, তদনভ্তব 
খৃপতি তাহা শুনিযা পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। রিবেচনা! কবিলেন, 
লোকে স্গ,ণ ছার! শ্লাঘ্যতা প্রংপ্ত হয এবং ইহারা আমাব গুণের স্তব কবিবেন, 
ক্মতএুদ্যু স্তোছে যেকপ গুণ নির্ধর্ণন কবিবেন, আমি সমাহিত হইয়া 
তাহাই কাজির, যে বিষয় বর্জনীয় বলিবেন, তাহা বর্জন করিব। অনন্তর 
(সেই তুত মাগধ, ধীমান্‌ বৈণ্য পৃথুর ভবিষ্য-কর্ম্ম দ্বাব! “সম্যক সবশ্বত্বে স্তব 
করিতে লাগিলেন। এই নরেশ্বর্‌ সপ সত্যবাক্‌, দানশীল, সত্যসন্ধ, লঙ্জাপীল, 
মৈত্র, কষষালীল, বিক্রান্ত, দু্শ।সন, ধ্জ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দক্খ্বাবান্‌, প্রিক্৯ভাষক, মান্ত- 
মানুহিত। যজ্ঞরত, রন্মণ। সাধুসন্মত, শক্রমিত্রে-সম্দশী এব ব্যবহারে স্থিজ। 


প্রথম অংশ । ৫১ 
তিমি গৃতোক্ত এই সকল খণ মনে করিলেন এবং সেইরূপ কর্মও করিস্বা- 
ছিখরেন। পৃথিবীপাল এইরূপে বহধা পালন করত ছুরি দৃক্ষিণাযুক্ত বিবিধ 

মহহ যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়াছিলন। “অরাজক কালে সমস্ত গুষঘি প্রন 
হইলে প্রজাগন কষধার্দিত হা দৈই পৃর্থিবীনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবহ ততকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তথায গমনকারণ বলিতে লাগিলেন। প্রজাগণ 
কহিলেন, হে নৃপশ্রেঠ প্রজেশ্বর্! অরাজক হইলে ধরিত্রী সকল ওষধি গ্রাস 
করিয়াছে, তাহাতে সমস্ত প্রজা, ক্ষাপ্রাপ্ হইতেছে। বিধাতা তোমাকে 
আমাদের বৃত্তিপদ প্রজাপালক নিরূপণ করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুধার্ত প্রজা" 
গণক্ে জীবনৌষধি দান কর। ৫৫--৬৭। পরাশর কহিলেন, অন্তর 
নৃপতি কুপিত হই! দিব্য আজগরধন্থু ও শর সকল গ্রহণপুর্ধ্বক বহৃধার 
অনুধাবন করিসেন। বহদ্ধর& শীঘ্র গোরূপ হইয়। পলায়ন ও ত্রাফহেতু 
ব্ঙ্মলোকাদিতে * গমন করিলেন। ভুতধারিধী দেবী যে যে স্থানে 
গমন করিলেন, মেই সেই স্থানেই উদ্যতশস্ত্র বৈণ্যকে দেখিতে পাইলেন 
ততপঁরে কহধা' কম্পিত! ওঞ্ডদ্বাণ হইতে পরিত্রাণ-পরায়ণা হইয়া পৃধুপ- 
রাক্রম *পৃথুকে বলিলেন, ছে নরেশ্ত্বূপ! তুমি কি" স্ত্রীধে মহাপাপ 
দেখিতেছ না? তাই আমাকে বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যম কবিতেছ ? গৃখু 
কহিলেন, ওরে ছুষ্টকারিণি! যেখানে একজন নিধন প্রাপ্ত হইলে অনেকের রঙ্গ। 
হয, মেখানে দেই একেরই বধ পুণ্যপ্রদ। পৃথিবী কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ট ! 
তুমি প্রজাগণের উপকারের নিমিত যদি আমাকে বধ কর, তবে তোমার 
প্রজাদের আধার কে হুইবে? পৃথু, কহিলেন, বহুধে! তুমি আমার শাসন- 
পরাজুবী, তোমাকে বার্ণ দ্বারা হত করিয়। আমি আত্মযোগবলে এই নকল প্রজা 
ধারণ করিব | ৬৮--৭৫। প্রাশর কহিলেন, তখন বহুধা কম্পিতাঙ্গী ও পরম 
ভীতা হুইয়া রাজাকে প্রশামপূর্বক পুনর্ধার বলিতে লাগিলেন, উপায়ানুসারে 
কাধ্য করিলে সব্ধকার্ধ্য সিদ্ধ হয়, অতএব তোমাকে উপায় বলিতেছি, ঘদি ইচ্ছৰ 
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হয়, কর। হে নরনাথ! অমস্ত ওষথি জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, দি ইচ্ছা কর, 
তবে এই সকল ক্ষীরপন্িণামিনী ওষধি আমি দিব। হে ধর্মভৃতাংবর ] প্রপ্ী- 
হিতার্থ আমাকে বতস প্রদান কর, তাহাতে আমি বদলা হইয়া ক্ষরণ করি । 
হে বীর! আমাকে সমন্ততঃ সর্ধত্র সম কর, ভাহাতে*বনৌষধিক, হীভভূত 
ক্ষীর সর্বত্র ধারণ করি | পত্াশর কহিলেন, অনন্তর বৈণ্য ধনু ক্ষোটা দ্বারা 
শতমহআ শৈল উৎসারিত করিলেন, তাহাতেই শৈল সকল বিবদ্ধিত (একৈকত্র 
উচ্চতরকত ) হইয়াছে। পূর্ব সৃষ্টিতে বিষম পঁথিবীতলে পুব বা গ্রামের 'প্রবিভাগ, 
শস্য, গোরন্ষ, কৃষি ও বণিকৃপথ থাকে নাই। চে মৈত্রেঘ? বৈণ্য হইতেই এ 
সকলের সম্ভব। ভূমির যে যে স্থল সম ছিল, নব্রাধিপ সেই সেই স্থানে 
প্রজাদিগের নিবাস কল্পনা করিলেন । ৭৬--৮৪। ওযধি সকল প্রনপ্ট হইলে 
ফল মুল মাত্র প্রজাদের আহার হইয়াছিল, তারাও অতি কষ্টে। পুৃথিবীনাথ 
প্রভু পৃথু স্বাযস্তুব মন্তুকে বংস কল্পনা করিবা স্বহস্তে পৃথিব্ই দোহন করেন, 
তাহাতে তাহার প্রজাগণের ছিতকামনায় শম্ত সকল জন্মিল। হে ত্যত! 
প্রজাবর্গ অদ্যাপি মেই অন্নে জীবন ধারণ করিডেছে। প্রাণ প্রদানঞহেতুষ্টুথ, 
ভূমির পিতা হইখাছিলেন, এজন্ত অখিলভূতধারিলী, পৃথিবী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। 
তঙ্পবে দেব, মুনি, দৈত্য, অদ্রি, গন্ধবর্ব, উরগ, যক্ষ ও পিতৃগণ স্বাভিমত পাত্র 
গ্রহনে ভূমি হইতে, স্বাভিমত বস্ত দৌহন করিলেন । তজ্জাতীয়েরাই তাহাদের 
বস ও দোগ্ধা হইযাছিলেন। বিঞুপাদতলোস্তবা সেই পুরীই সর্ধবজগতের 
'ধাত্রী, বিধাত্রী, ধারিণী এবং পোষণী। এতাদৃশপ্রভাব বীধ্যবান্‌ মহীপতি 
বেণপুত্র পৃথু জন্গিয়াছিলেন এবং জন্রঞ্জন হেতু প্রথমে রাজা হন। যে নর, 
বৈণ্য পৃথুর এই জন্ম কীর্তন করেন, তাহার কিছুমীত্র দুদ্ধৃত থাকে ন| এবং 
এই জন্ম কীর্তন তাঁহার পঙ্ছে ফলদায়ী হয়। পুথুক এই উত্তম জন্ম ও 
প্রভাব শব্ণ কারলে স্তত দুঃম্বপণের উপশম হয় । ৮৫-৯৪। 
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গরাণর বলিলেন, পুধুর মহাবীর্ঘয ছুঁই পুত্র, অস্তদ্ধি ও পালী। অন্তর্ধানের 
রী শিধঠ্নী হবির্ধানকে প্রত্ববঞ্$রেন। হবিপ্ঠানের রসে আগ্রের়ী বিষণা, 
প্রাচীনবহিঃ, শুক্র, গম, ব্রজ+ও অজিন এই ছয় পুত্রের জননী। ভগবান 
প্রাচীনবর্থিঃ মহারজি মহান্‌ প্রজাপতি ছিলেন। যদ্বারা প্রজাবর্গ সংবদ্ধিত। 
হেমুনে! তাহার সময়ে প্রাটীনাগ্র কুশে পথিবীতল আন্তৃত হইয়াছিল। 
ভগবান্‌ প্রাচীনবহিঃ মহাবল বলিয়। বিখদিত। মহীপতি মহাতপন্ত্রার পর 
সপুদ্রতনবা সবর্ণাতে কৃতদার হন। সামুদ্রী সব্ণা তাহা হইতে প্রচেতা ন্নামে 
ধনুর্ষেদপারগ দশ পুত্র ধারণ করেন। তাহারা! অপূথক্ধর্্াচরণ ও অমুদ্র- 
সলিলবাসী হইয়া! দশসহত্র বধ পর্যন্ত মৃহৎ তপন্তা করিয়াছিলেন। মৈত্রেষ 
কহিলেন. হে গহানুনে! মহাত্বা প্রচেতসগণ যে জন্য সমুদ্রান্তঃ মধ্যে তপস্তা 
করিয়াছিলেন, তাহ! বলুন। পরাশর কহিলেন, প্রজাপতিনিমুক্ত অমিতাত্ম। 
পিষ্ঠা, প্রুচতদদিগকে বহুমান্র পুবঃসর পুত্রার্থ বলিলেন, হে সৃতগণ ! *প্রজাপতি 
আমাকে প্রজা সংবর্দন কর" এইরূপ আদেশ করায় আঙ্গি “তুথাস্ত” বলিযাছি। 
অতএব পুত্রগণ ! তোমরা আমার প্রীতির নিমিত্ত অতক্রিত হইবা প্রজাবৃদ্ধি 
কর। প্রজাপতির সমাজ্ঞ। তোমাদের মাননীর | ১--১১। পরাশর কহিলেন, 
তদনভ্তর নৃপনন্দন প্রচেতদ্গণ পিতার বাক্যে “তথাস্ত” বলিয়৷ জিজ্ঞাস! 
করিধাছিলেন, হে তাত! যে কর্ম দ্বারা আমরা প্রজাবৃদ্ধি কৰিতে সমর্থ হই, 
তাহা! আনাদিগকে বলুন। পিত! কহিলেন, মহুষ্যগণ বরদ বিষ্ণুর আরাধনা 
করিয়! অসংশয় ইঞ্টঙগাত করে; অন্ঠথ। নহে। আর কি/তামাদিগ্নকে বলিব ? 
অতএব যদি সিদ্ধি অভিলাষ কর, তবে তোমরু] প্রজাবদ্ধির নিমিত্ত সর্বভৃতপ্রভু 
হরি গোবিন্দের আরাধনা কর। অনাদি ভগীবান্‌ পুরুযোত্তম ধর্ম, অর্থ, কাম 
ও মোক্ষেনুক ব্যক্তিদিগের সদা আরাধনীয়। থাহা আরাধনা করিয়া 
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প্রজাপতি, আরিকালে স্থার্ট করিয়াছিলেন, দেই অচ্যুতের আরাধনা করিশে 
ভোমাদের প্রজাব্দ্ধি হইবে! পরাশর কহিলেন,_হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! পিত। 
এইরূপ কহিলে প্রচেতম্নাম। সেই দশ পুত্র সমুদ্রসলিলে মঞ্চ, সমাহিত ও 
সব্্বলোকপরাররণ জগৎপতি নারায়ণের প্রতি শ্তিভ হইয়া! দশ সহজ বসর 
তপস্তা করিয়াছিলেন। তীহারা মেই স্থানে থাকিয়াই একাগ্রমনে দেবদে 
হরির স্তব করিয়াছিলেন, যিনি স্তত হইয়া স্তবকর্তার ইষ্টকাম প্রদান করেন। 
১২২০ । মৈত্রেয় কহিলেন, হে &! ০প্রচেতস্গণ সমুদ্রজলমধ্যে থাকিয়া 
বিষ্থর যে স্তৰ করিয়াছিলেন, সুপুণ্য স্তব আমাকে বলুন। পরাশর 
কহিলেন,_হে মৈত্রেয়! প্রচেতা সকল সমুদ্রসলিলবাসী ও তন্মষীভূত হইয়া 
পূর্ব্ে ষেরূপে গোবিন্দের স্তব করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। প্রচেতস্গণ কহিক্লেন, 
ধাহাতে সর্ববাক্যের শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা, অশেষ জগৃতের আদ্য জ্যোতি অনৌপম্য 
অনন্তর অপারব অশেষ স্থাবর অস্থাবরের যোনিভূত, আদ্য (দই পরম প্রভুর 
প্রতি আমর! নত হই। যে অরূপ পরলেশের প্রথমন্ূপ অহ তাদত্তর দিশা 
এবং সন্ধ্। সেই কালাত্মাকে নমস্কার। সকলের/জীবভূত ধাহার সুষকাত্বকধন্প 
দেব ও পিতৃগণ অন্তর্দিন ভোগ কবিতেছেন, লেই সোমাত্বাকে নমঙ্কারণ থে 
তীত্রাত্বা স্বতাঃ বারা আকাশ প্রকাশিত কবিয়া। তমোবিনাশ করেন এবং যিনি 
খ্দ, শীত ও জলের যোনি, সেই হৃধধ্যাত্বাকে নমস্কার । ঘিনি কাঠিন্যবান্‌ 
শব্দাদির সংশ্রয্ ও ব্যাপী এই অশেষ জগৎ ধারণ করিতেছেন, মেই ভূম্যত্বাকে 
নমস্কার। যাহা জগতের যোনিভূত ও সর্বব দেহীর বীজ, হরিমেধার ( বিষ্ুর ) 
সেই জলরূপকে আমর! নমস্কার করি। যিনি হব্যভুকৃরূপে দেব ও পিতৃগণের 
মুখ স্বরূপ, সেই পাঁধকাত্বা বিষ্কে নমস্কার । ২১--৩*। ষে আকাশযোনি 
,বান্থ দেহে পঞ্চধা অবস্থিতৃ হইয়া অনিশ (সর্বদা) চেষ্টা করিতেছেন, 
গ্লেই পরমাত্মাকে নমস্কার । যে" অনন্ত মূর্তিমান (অস্ত ও মৃর্তিরাহত ) 
শ্দ্/। অশেষভুতের অবকাশ প্রদান করিতেছেন, সেই ব্যোষাঝাকে 
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ন্মঙ্কার। হিনি সর্বদা সমস্ত ইঞ্জির়বর্গের উত্তস্থান, সেই শব্দাদিরপ বেধা 
কুষ্কে নমঙ্কার। যে ক্ষরাক্ষর ইন্সিয়োত্ম! নিত্য বিষয় গ্রহণ করেন, সেই 
জ্ঞানযুল হরিমেধরএপ্রতি মঠ১নত হই.। খিনি ইন্জরিয়গৃহীত বিষয় সকল 
আত্মাকে প্রদান করেন, সেই,অস্তঃকরণভূত বিশ্বাত্মাকে নমস্কার । সকল বিশ্ব- 
থে অন্তে থাকে, যাহা হইতে উদগত এবং লয়স্থানও যিনি, সেই প্রকৃত-ধর্মুকে 
নমস্কার। যে অগ্তণ-ও শুদ্ধ ভরাসতিজ্ঞানে গুবানের স্তায় সংলক্ষিত হন, সেই 
আত্মরূগী দেব পুরষোত্তমের প্রতি নত হই ৯ যাহা অবিকার, অজ, শুদ্ধ, নির্তপ 
ও নিরঞ্জন, বিজ্ণুর পরমপদ সেই পরমব্ন্ষের প্রতি আমরা নত হই। যাহা 
অদীর্ধভুত্ব, অস্থল, অনন্থগ্র্য, অলোহিত অক্গেহচ্ছায় অনণু, অসম্ত, অশরীরী, 
অনাকাশ, অসংস্পর্শ, অগন্ধ ও অরস। যাহা অক্ষুঃশ্রোত্র, অচল, অবাকৃপ্রাণ, 
অমানস, অনাষগোত্র, অনুখ্‌, আতেজস্ক, অভব্ন, ভ্রান্তিরহিত, অনিন্দ্য, অজরামর, 
অজর, অশব, অঁমৃত, অগ্লুত, অসংবৃত এবং যাহাতে পুর্াপর নাই, তাহাই 
বিস্চুর পরমপদ। যাহা জিহ্বাদৃষ্টির গোচর নহে, বিষ্থর সেই পরম,ঈশিব- 
গুণবত্, ঈব্বভূতসংশ্রম্ পদে আমরা নত হইতেছি। ৩১৪৩ পরাশর 
কহিলেন, প্রচেতস্গণ তত্সমাধি হইয়া এইবূপে বির স্তব 'কবৃত দশ সহস্র 
বৎসর মহার্ণবে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন । তদনস্তর উন্লিদ্রনীলোপলদলকাস্তি 
তগবান্‌ হরি প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন। প্রচেতস্‌ সকল তাহাকে পক্ষি- 
বাজদমারূঢ় অবলোকন করিয়! ভক্তিনআ্র মস্তকে প্রণিপাত করিলেন। তখন 
ভগ্বান্‌ কাহাদিগকে কহিলেন, “ঈপ্সিতব্র প্রার্থনা কর, আমি প্রসাদসুমুখ ও 
তোমাদের বরদ হইয়] সমুপস্থিত হইয়াছি।" প্রচেতদ্গণ বরদকে প্রর্ণিপাত- 
পূর্বক পিতার সমাদিষ্ট গ্রজারদ্ধির কারণ বলিলেন। সেই দেব যথাভিলধিত 
বর দিয়া আশ অন্তর্ান করিঙ্গেন এক ধ্ঠাহারাও জল হইতে নির্গত 
হইলেন । ৪৪--৪৯1 
চতুদিশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১৪ ॥ 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 

পরাশর কহিলেন, প্রচেতস্গণ তপশ্চচরণ করিতে থাকিলে মহীরুহু সকল 
অরক্ষ্যমাণ। ( কর্ষণাদি বহিতা) পৃথিবীকে আবৃত করে এবং প্রজাক্ষয় হয়? 
মারুত বহন করিতে পারে নাই, আকাশ্বৃক্ষ সকলে মাবুত হইয়াছিল এবং 
প্রজা সকল দশ সহত্র বর্ষ পধ্যন্ত চেষ্ট| করিতে অক্ষম । অঙ্গ হইতে*নিক্রান্ত 
প্রচেতস্গণ তাহা দেখিয়া কুদ্ধ হইলেন, তাহারা জীতক্রোধ হইয়া মুখ হইতে 
বাম ও অগ্গি সৃষ্টি কবিলেন। বায়ু প্র বৃক্ষ সকলকে উদ্মুলিত করিষা শোষণ 
এবং অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ কবে, তাহাতে “ঘোর বৃক্ষসৎক্ষযম হয। আঅনত্তর 
বৃক্ষের রাজ। সোম তকগংক্ষয় দেখি। কিছু বৃক্ষ অবশিষ্ট থাকিন্তে এই সকল 
প্রজাপতিব নিকটে গিঘা বলিলেন, হে রাজগণ । কোপ সংবরণ কব, আমাব 
কথ। শুন, আমি ক্ষিতিকহ (বৃক্ষ ) গণের সহিত তোমাদেব সধ্ধি কবিষা ধিব। 
আমি পুর্ব্বে ভবিষ্যচিস্া করিষ! রতভূতা এই বরবৃর্ণনী বাক্ষেথী (বৃক্ষ হইতে 
উত্পন) কন্তাকে হুধামষ কিবণে বঞিত কবিধাছি । মাগিষা নান্গী এই মহাভাণ। 
বৃক্ষকন্তাঃ নিশ্চয়ই তোমাদের বংশবিব্ধিনী আর্যা হউক। তোমাদেব ও 
আমার অর্ধ অদ্ধ তেজে ইহার গর্ভে বিদ্বান দক্ষ প্রজাপতি উৎপন্ন হইবে । 
আমার সৌম্যাংশ "ও তোমাদের তেজোমঘ অগিযোগে অগ্গিসম০হইয়! 
প্রজাসত্বপ্ধন কগিবেন। ১--৯০। পুর্র্কাঁলে করু নামে বেদ্রপিদানর 
এর মুনি ছিলেন, তিনি হৃবম্য গোমতীতীকে পৰম তপগ্ত। কবিতে- 
ছিলেন। সুবেন্্, শ্রশ্নাচা নারী কোন শুচিস্ষিতা ববাসবাকে ভীহাব 
ক্ষোভ (চিত্তবিকার ) উত্পাদনের শিমিত্ত পিযুক্ত কবেন, সে সেই খষিকে 
ক্ষোভিত করিয়াছিল। ভিনি বিকৃত ও বিষয়ামক্তমানস হইব! তাহাব 
অহিত কিছু অধিক শভ বৃ্সর মন্দর পর্বতের ড্রোণীতে বাদ করেন। 
ডুখন 'সে এ মহাত্বাকে বলিল্প, “হে ব্রদ্দন! আমি স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা 
করি। প্রসঙ্গ হইয়া কহুজ্ঞ৷ দাও! সে এইরূপ বললে ততপ্রতি আসক্তচিত্ 
মুনি বলিলেন, “ভদ্রে! কিছুদিন থাক।” তিনি এইব্সপ কহিলে তথী যেই 
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মহাস্ার সহিত আবার কিছু অধিক শত বৎসর বিষধ্ধ ভোগ করিল পরে 
কহিল, “হে ভপ্নবন্! অনুজ্ঞ। দাও, আমি এ্রিপিবালগ্ন যাইতেছি।” মুশি 
কহিলেন, "থাক" । পুনশ্চ কিছু অধিক শত বৎসর গত হইলে গশুভান্ন! 
্রণস়ম্মিভুশোভনবাক্ঠ্যে কহিলঃ*হে ব্রঙ্গনৃ! “আমি স্বর্গে যাই” এইফগ 
কহিলে, মুশি আয়তলোচনাঞে অ'পিন কবিয়। বলিলেন, “অগ্রি হুত্র ! ছণকাল 
থাক, চিরকালের গিমিত্ত যাইবে” ুশ্রোণী উহার শাপতীতা। হইয়া পুনশ্চ 
সেই ধষির সহিত কিঞ্িদন ছুই শত দং্সর বাস করে। ৯১--২০। উই তস্বী 
দেবরাজনিকেতন গমনের নিশিত বার বাধ বলিলেও মহাঁভাগ খষি কেবল 
“থাক” “থাক” এই কথাই বলিতে লাগিলেন। দ্বাক্ষিণ্য গুণে দক্ষিণ| ও 
প্রণয়ভঙ্গ হঃখে ছৃঃখিতা সেই প্রস্নোচ। শাপভদ্বে ভীতা হইয়া মুনিকে পরিত্যাগ 
করিল ন1!। মন্্থাবিষ্টচিন্ মহধি তাহার সহিত অহনিশ রমমান হইলে 
নবনব প্রেমের উদ্রেক হইতে? লাগিল। মুনি একদা স্বরাদুক্ত হইয়া উটজ 
(পর্ণশলা ) হুইতে নির্গত হইলে অপ্দরা হুন্দরী কহিল, “কোথায় যাওয়া 
হইতেছে?” তিনি বণিলেন্ক। “শুভে ! দিবস শেব হইল, আমি জবস্ষ্যাপাসনা 
করিব» নতুবা! ক্রিত্বা লোপ হইবে” তখন সে আননাত হইয়া হাস্যপূর্্বক 
বৃল্সিল, “হে অর্ধরধন্জ্ঞ ! অদ্যই কি তোমার দিবস শেধ হইল? বহবৎসরের 
পর তোমার একদিন শেষ হইল, এ কথায় কাহার না বিশ্ময় হয় বল ?* মুনি 
কহিলেন, “অগগি ভদ্রে তত্বক্গি! তুমি প্রাতঃকালে এই শুভ নদদীতীরে আসিয়া 
আমার আশ্রষে প্রবিষ্ট হইয়াছ, আমি তাহা দেখিয়াছি। আর এই সন্ধা 
উপস্থিত, দিবসের পরিণাম হইল, তবে এ উপহাস কেন, সত্য বিবরণ, বল।” 
প্রশ্নোচ! কহিল, “হে খ্রন্গন্‌ ! প্রত্যুষে আসিয়াছি, তোমার একথা অত্য নছে, 
মিধ্য!; অদ্য কয়েকশত বৎসর গত হইলু।” ২১-৩*। সোম কহিলেন, 
তদনম্তর বিপ্র ভীত হইয়া সেই আয়তদয়নাঁক সিজ্ঞাসা করিলেন, "্অগ্থি ভীরু । 
বল, আমি তোমার সহিত কতকাল আনন্্র করিলাম?” প্রস্নোট! কহিল, "নয় 


বিষুপুরান। 


শত সপ্তালীতি বৎসর ছগ্ন মাস তিন দিন অতীত হইক্লাছে” এমি কহিলেন, 
শনি শুভে ভীরু! ইহা! সত্য বলিতেছ, না, উপহাস করিতেছ আমার 
বোধ হইতেছে, আমি তোমার সহিত খানে একধিন ছিলাম * প্রয্োচা 
কহিল, “হে ব্রহ্মন্‌! তোমার নিকট মিথ্যা কিরে বলিব বিশেষতঃ অদ্য 
তুমি মার্গানুবর্তী হইয়া ( নিজ কর্তব্য কর্ম করণেচ্ছু হইয়া) জিজ্ঞাসা 
করিভেস্থ।? সোম কহিলেন, হে নুপনন্দনগণ! মুনি তাহার কথা শুনিয়া 
প্ঝামাকে ধিক, আমাকে ধিক” বণিয়া আপনি আপনাব নিন্দা বরিতে 
জাঁগিলেন। পরে মুনি কহিলেন, “আমাব তপগ্ভা সকল নষ্ট হইল, ব্রহ্মবিদৃ- 
গ্াগের ধন এবং বিবেক হুত হইল); কে মোহে নিমিস্ত যোষিৎ (কী) নিশ্থাণ 
কগিয়াছে? আমি আত্মজধী, উর্মিষটকাতিগ ব্রহ্ম আমার ক্ছেযে। যে এরূপ 
মিকে হরণ করিল, সেই কামমহাগ্রাহকে ধিকৃ। * নবরকগ্রামের পথ স্ববপ সঙ্গ 
দ্বারা আমার বেদবিদ্যাপ্রাপ্তির্‌ কাবণ অখিল ব্রত অপহৃত হইল!” ধম 
এইন্ধপে আপনি আপনার নিন্দা করিঘ। দেই আমীনা। অপ্রাকে বলিলেন, 
প্পাঁপে! ধথা ইচ্ছা ষাও, তুমি ভাবচেষ্টায় আমার (ক্ষোভ জন্মাইযা দেল্গরাজের 
কাধ্যসাধন করিযাছ। আমি ক্রোধকপ তীব্র বহ্ছি দ্বারা তোমাকে তস্ম 
করিব না, কাবণ আমি মতের অনুমোদিত সাণ্তপদী মৈত্রে তোমার সহিত 
বন্ক্ষাল বাস করিয়াছি। অথবা তোমাব দোষ কি তোমাব প্রতিই বা কুপিত 
হই কেন, আমারই নিভাত্ত দোষ যে অমি অজিতেপ্রিয। তুমি ইঞ্রপ্রিয়াধিনী, 
ছইখ। অ'মায় তপস্তা নষ্ট করিযাছ, অতএব মহামোহেব আধার এবং অত্যন্ত 
জুগ্কদ্দিত তোমাকে ধিকৃ” ।৩১--৪৩ | সোম কহিলেন, ব্প্রধি ভুমধামাকে 
ধেঈম ত্র কথা বলিলেন, সে অমনি ঘন্খাক্ত ও অতি কম্পাহ্গিত! হইয়াছিল । 
« সদ্য কম্পিতা ও ধর্থুর-কলেবরা সতীকে সক্লোধে বলিলেন, 

যাও।” সেই নির্ভঘদিতা অপ্সরা, তদাশ্রম হইতে বিনিজ্রমপপুর্ক 
ক্ষ কাশগামিনী হইয়া তরুপল্পবে ম্বেদ মার্জনা করিয়াছিল। বাল। বৃষ্ষাগ্রবর্তী 
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অকুণ পল্লবে, গাত্র ও গলতখ্বেদজল নিমাক্দরন করিতে করিতে এক বৃক্ষ 
হইতে অন্ঠ বৃক্ষে পুনশ্চ জন্য বৃক্ষে এইরূপে চলিয়া গেল। খধি তাহার দেছে 
যে গর্ভ সমাহিত করেন, তাহা তদক্ধে ট্রামকৃপ হইতে হ্বেদরূপে নির্গত হ্হা। 
বৃক্ষ সকল গর্ভ গ্রহণ কণ্ঠে এবং মারুত একত্রিত করেন। আমিও হায় 
কিরণে উহাকে আপ্যায়িতঁ করাতে উহা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইডে 
লাগিল। বৃক্ষাগ্রগর্ভসম্ূতা ধরাননার নাম 'মাবিযা।” বৃক্ষেবা তোমাদদিগকে 
ী কন্তা প্রদান করিবে, কোপ প্রশমিত করু। ৪৪--৫০। সে এইবূপে কত্র, 
আমার ও বায়ুর অপত্য, এইবপে বৃক্ষ হইতেই উৎপন্ন! এবং প্রয্নোচাৰ 
তনযা। হে মৈত্রেয়! সেই সত্তম ভগবান কও তগস্া ক্ষীণ হইলে, বিষ্ুুর 
পুকষোত্ম নামক স্থানে গমন করিয়ািলেন। হে ভূপনন্দন সকল। এ 
মহাযোগী তথাক্ন উর্ধবাহু 8 একাগ্রমতি হইয়! ব্রঙ্ষপারময় মন্ত্র জপ করত 
একাগ্রমানসে হরিব আবাধন! কবিয়াছিলেন। প্রচেতন্গণ কহিলেন, জামা 
মুনির ব্রহ্গপাব পবম স্তব শুনিতে ইচ্ছা করি, যাহা কু জপ করায় কেশব 
আরাধিত হইযাছিলেন। ঞ্দাম কহিলেন, বিষ্ণু পবপার (সংসাবপথ্ের আবৃত্তি 
শূন্য স্ভবধি ), অপারাপর (ছরস্ত সংসারপথেব তীব সমান্তি কিৎবা সহজে 
ধাহার পার পাওয়া যাৰ না, তাদৃশ ) পব সকল হইতে গর €আকাশাদি 
অপেক্ষাও অনন্ত, পরমার্থরূগী (সত্যম্ববপ কিংবা পরম অর্থ অর্থাৎ 
পরমানন্দ ), জব্রহ্গপার (জব্রঙ্গণি অর্থাৎ বেদ বা তপোন্ঠিদিগের প্রাপ্য ) 
পরপার্ভূত ( অনাত্বভূত ) আকাশাদিব অবধি রূপ সকলের পর (ইন্জ্রিয়াদির 
পর অর্থাৎ নিরুপাধি), পারপার (ভক্তগণের পালক ও বরপুরক কিংবা 
পালক ও পুরক, ইন্দিয়াপির পালক ও পুরক); তিনি কারণের কারণ, 
তাহার কারণ, তাহারও হেতু পরহেতুষ! * চবাচর কারণ ত্হ্ধাণ্ড আরম্ভ 
করিয়া মূল কারণ খর্ঘযস্ত কারণমালাত্বক কার্যেও এইক্সপ (প্রক্কৃতি কার্য 
মহতত্ব আরম্ব করিয়া চরম কার্থ্য পথ্যস্ত কার্ধমালাত্মক ); বিশ্কাই অশেষ 


, শ৪ বিষুপুরাণ 1 
কর্ধকর্তৃরূপ সমস্ত রক্ষ। করিতেছেন। এই অচ্যুত তরদ্ম হইয়াও প্রভু 
-€ সর্দ্নিয়ন্তা ব্রহ্ম হইয়াও সর্কাভূত, ব্রহ্ম হইয়া প্রজ। সকলের পতি ( পালক ), 
বিশু (ব্যাপনশীল ) সর্ববাত্বক হইয়াও জিক্ষয়, নিতা, অজ এবং অপক্ষয়াদি 
অধিল অসং রহিত। অক্ষঘ অজ নিত্য ভন্মইপইষৈঠৰ এই সুকষোতম*সেইরূপ 
আমার রাগাদি দোষ প্রশম (বিনাশ) প্রাপ্ত হউক। এই ব্রহ্গপরাখ্য পরম 
সংস্তব জপ করত, কেশবের আরাধনা কবিযা, তিণি পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। ৫১--৫৯। এই মারিষা পূর্বে ঘা ছিল, তোমাদ্িগকে তাহাই 
বগিতেছি। ইহার বিবরণ তোমাদের কাধ্যগৌরবজনক ফলদাধী হইবে। 
হে সত্তম্গণ | ভর্তা মৃত হইলে এই মহাভাগা অপুর ভূপপত্থী তক্তিপুর্ববক পুর্বে 
বিশ্ুকে সন্তুষ্ট করিযাছিল। আরাধিত বিস্কু। তাহার প্রত্যক্ষ হইস্কা বলিলেন, 
ব্র প্রার্থনা কর। সেও আত্মবাক্রিত বিধি বলিতে লাগিল; হে ভগবন 
জন্বংপত্ে ! বালবৈধব্যহেতু অ মি একুপ বৃথাজন্মা, মন্দতাগ্যা, বিফলা হইলাম ! 
অধ্োক্ষজ! আপনার প্রসাদে যেন আমার জন্মে জন্গে শ্রাধ্য পতি হন; প্রজাপতি 
সম শ্রকটী পুত্র হউক এব, আমিও যেন জূপমম্পদ্ তযুক্তা সকলের পরিদর্শন 
এবং অযোনিজ1! হইয়া জন্মগ্রহণ করি। মোম কহিলেন, দেবেশ জুয্টীকেশ 
বদ পরমেশ্বর প্র প্রণামনম্রা রম্ণীকে উঠাইঘ| কহিতে লাগিলেন, একজন্সেই 
'তোমার মহাবীর্ধা প্রখ্যাত উদারকর্্। দশ পতি হইবেন। শোভনে ! তুমি 
নুমহাত্বা অতিবীর্মুপরাক্রম প্রজাপতিগ্ুণযুক্ত পুত্রও প্রাপ্ত হইবে। এই জগতে 
তাহার বংশ সকলের কর্তৃত্ব হইবে এবং তাহার স্থৃতি (সন্ততি ) অখিল 
ইত্্েলোক্য পূর্ণ করিবে । তুমিও আমার প্রসাদে অযোনিজা, সাধবী, কূপৌনারধ্য- 
গুপান্িতা ও মনুষ্যদিগের মনঃশ্রীতিকরী হইবে। বিশীললোচনাকে এই কথা 
*বৃহিয্া। দেব অত্তদ্ধাদ করিলে), হে নৃপাস্মছগ্ণ! দেই এই মারিষা 
*ক্টোফাদের পরী হইল। ৬১-৭১। পরাশর কহিলেম, তদনস্তর শ্রচেতস্গণ 
'সোষের বাক্যে কোপ মংবরণ করিয়া, বৃক্ষদের নিকট হইতে মারিষাকে ধর্শ্মানু- 


প্রথম অংশ । ৬১ 


সারে পরী গ্রহণ করিলেন। দশ' প্রচেতস্্‌ হইতে মারিষার গর্ভে মহাযোশী 
দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন, গিনি পুর্বে ত্রদ্ধার পুত্র হইয়াছিলেন। হে 
স্থুমহামতে! সেই মহাভাগ দক্ষ হৃটি ও অংঝ্ম-প্রজাস্থট্টির নিমিত্ত বহপুত্র 
উৎপাদন করেন । * দক্ষ, া'আদেশে সষ্ট্যর্থ সমুপস্থিত হইয়া, মনের দ্বারা 
চর অচর'দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রত্ুতি স্থষ্টি করিয়া, পশ্চাৎ ষষ্টি কন্তা স্বজন করেন। 
তিনি ধর্খবকে দশ ও কশ্তপকে ত্রয়োদশ কন্া দিয়াছিলেন। কাল পরিবর্তনে 
নিযুক্ত কৃত্তিকাদি সপ্তবিংশতি কণ্ঠা ইুকে দেওযা হয়। এই সকল কন্তাতে 
দেব, দৈত্য, নাগ, গো, খশ, গন্ধবর্ষ, অগ্দর ও দানবাদির জন্ম। হে মৈত্রেয়! 
তদবধি প্রজা সকল মৈথ্নসস্তব হইতে লাগিল ; পুর অন্কল্প, দর্শন ও স্পর্শ 
দ্বারা এবং অত্যন্ত তপস্থী সিদ্ধিগণের তপোধিশেষ দ্বারা প্রজাস্থষ্টি হইত। 
মৈত্রেয় কহিলেন, মহামুনে 1৪দদি পাচ্ুষ্ঠ হইতে দক্ষের জন্ম হয় পুর্নেন শুনিয়াছি, 
তিনি পুদর্কাক্র প্রাচেতস কিরূপে হইলেন % হে ত্রহ্গন! আমার মনের আর 
এক জুমহান সংশয় এই বে, যিনি সোমের দৌহিত্র, তিনিই আবার শর 
ভইলেন্স? ৭২--৮১। পঞ্জীশর কহিলেন, হে সত্বম ! ভূতগণের মধ্য উত্পত্তি . 
ও ক্রিরোধ নিত্য (প্রবাভল্পে অবিচ্ছিন্ন), দিব্য-চক্ষু ধরষিগণ এ বিষয়ে মুদ্ধ 
হন না। এই দক্ষা্দি ুনিসত্তম্গণ নুগে সুগে হইয়া থাকেন এবং পুনশ্চ 
নিরুদ্ধ (লীন) হন। বিদ্বান ব্যক্তি ইহাতে মোহপ্রাপ্ত হন পা! হে 
দ্বিজোত্বম! পুর্ষে ইহাদের 'জ্যেষ্ঠ্য কানিষ্ঠ্য ছিল না, গুরুতর তপস্তা ও 
প্রভাবই জ্যৈষ্টের কারণ হইত। মৈত্রের কহিলেন, ব্হ্ষন্‌! এ স্থলে দেব, 
দানব, গন্ধবর্ব উরগগ ও ঘক্ষদিগের উত্পত্তি বিস্তারপুর্ধক আমাকে বলুন 
পরাশর কহিলেন, হে মহামতে! বয় পুর্বে দক্ষকে 'প্রজাসথষ্টি কর” এইরূপ 
আদেশ করিলেন; তিনি যেরূপে প্রজৃহ্ করিয়াছেন, তাহ শ্রবণ কর। 
দক্ষ প্রথমে মন হইতে দেব, গষি, পন্ধব্, অহর ও পন্নগের স্থষ্টি করেন। 
৮২-৮৭। হেদ্িজ! ঘখন তাহার এ সকল মানসীপ্রজা পুতপৌত্রাদি “ক্রমে 


ক বির । 
নিত হুইল না, তখন তিনি ন্প্টির দিমিত্ত বিবেচনাপূর্ব্রক 'মৈধুকর্ বারা 
্রঙ্জাসিস্স্কু হইয়া বীর্নণ প্রজাপতির সুতা ভুতপন্থিনী লোকধারিনী অসিরী 
মান্মী মহতী কম্ঠাকে বিবাহ করেন। 'অনম্তর বীর্ধ্যবান্‌ প্রজাপতি সর্গহেতু 
বৈরিনী অসিকীর গর্ভে পঞ্চসহত্র পুত্র উৎপাদন ধবেন।  প্রিয়সংবান্ বিপ্র 
দেবধধি শারদ তাহাদিগকে প্রজাসংবিবর্ধনেচ্ছ, দেখিয়া, নিকটে গিয়া বণিতে 
লাগিলেন, হে মহাবীর্ঘ্য হত্যস্বগণ ! তোমরা প্রজাস্থষ্টি করিবে, এপ তোমাদের 
ষত্ব দেখা যাইতেছে, যাহ। বলি শ্রবণ কর। তোমবা নিশ্ষ বালিশ (অজ্ঞ) 
এই পৃথিবীর (সংসারাক্কুরের প্রসবক্ষেত্র লিঙ্গশরীবের ) অধঃ ( উপক্রম ) 
ছউর্ধ (অবসান ) ও অন্তঃ (মধ্য) জান না কিরূপে প্রজাস্থষ্টি করিবে * মন্থুষা- 
জয়ে উর্ধ অধঃ তিধ্যক্‌ সকল বিষয়ে (তত্ববিচারে ) যখন তোমাদের বুদ্ধি 
অপ্রতিহত, তখন কিজন্য ভূ (লিঙ্গ-শরীবের ),অন্ত দেখিতেছ না অর্থাৎ 
তত্বজ্ঞান লাভের ষত্ব করিতেছ না কেন? ৮৮--৯৪। পরার কহিলেন, 
ক্টাহারা তাহার কথা শুনিয়া চারিদিকে চলিষা গেলেন। নদী যেমন সমুদ্রে 
দরিয়া আর ফিরিয়া! আইসে ন/ সেইবপ তাহাবাও অধ্তাপি নিবর্তিত হন নাই। 
ছ্শবনামা পৃত্রেরা দিরুন্দেশ হইলে, প্রভু প্রাচেতস দক্ষ বৈরিধীর গর্ডে পুনশ্ড 
হজ সহত্র পুত্রের স্থজন করিলেন। তাহাদের নাম শবলাখ। নাবন তাহা” 
বিগ্রকে প্রজাবর্ধনেচ্ছ, দেখিষা! পুর্োক্তরূপ বাক্যে বুঝাইয়া দেওষাষ, .তীহাবা 
পর্পর পরম্পরকে বলিতে লাগিলেন, “মহামুনি ভাল বপিতেছেন, ভ্রাতৃগণেব 
পদবী অবলম্বন করাই আমাদের যে উচিত, তাহাতে সংশয় নাই” পৃথীর 
প্রমাণ (লিঙ্গ-শরীরাবসান ) জানিষা, পরে প্রজা-স্থ্টি করিব, এইরূপ চিন্তা 
ক্রিয়া, তাহারাও সেই মার্গে (মোক্ষপথে) দিকে দিকে চলিয়া গেলেন, 
টাহারাও সমুদ্রগত নদীর স্তায় ছণ্যপি প্রত্যাগত হন নাই। হে খিভ। 
জা ভাতা, নিরুদেশ ভ্রাতার অহেষণে যাইলে, সেও প্রায়ই নিকুদেশ হয, 
অব জ্ঞানবানের তাহা করা! কর্তব্য নহে। ৯৫-2১০০। দৃক প্রজাপতি 
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পত্রদিগর্কি ন্ট (নিরুদেশ ) জানি ক্রোধ করিলেন এবং নারদ্‌ক্ষে শাপ 
পিপেন। হে মৈত্রেয়! অর্গকাম বিছ্বান্‌ প্রজাপতি দক্ষ তৎপরে বৈশ্বিউর গর্ভে . 
বষ্টি কন্ঠার জন করেন, ইহ! আমরা শুনিয়াছি। তিনি ধর্মকে দশ, কশ্াপকে 
ভ্রয়োরশ,,ষোমকে স্তবিংশতি,ঈ্জরিষ্টনেমিকে চারি এবং বহপুত্র, আক্গিগ্স 
ও বিদ্বান্‌ কৃশাশ্বকে ছুই ছুই ধন্ত। দান করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম আধার - 
নিকট শ্রবণ কর। অরুন্ধতী, বনু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুতৃতী, সস্কল্লা, মুহূর্ত, 
সাধ্য! ও বিশ্বা, এই দশ কন্ঠ। ধর্মের পডতী। ইহাদের অপত্য সকলের নাম 
বশিতেছি শ্রবণ কর। বিশ্বার পুত্র বিশ্বদেবগণ, সাধ্যা সীধ্যগণকে প্রসব 
করেন, মরুত্বৎগণ মরুত্বতীর সন্তান, বহর সন্তান বসুগণ, ভানুর পুত্র ভামুগণ, 
মুহুরীর গর্ভে মুহূর্তগণ উৎপন্ন, লম্বার তনয় ঘোষ এবং যামীর পুক্স নাগবীথী, 
সমস্ত পৃথিবীবিষয় ( চরাঢর প্রাণিজাত ) অরুত্ধতীতে জন্মগ্রহণ করে। সস্থল্সার 
গর্ভে সর্ধ্াত্ব। € সর্ববস্ঞবিষয়ক ) সন্ধল্পের জন্ম। ১০১--১০৯। অনেক" 
বহুঞ্াণ যে জ্যোতি পুরোগম দেবগণ অষ্টবশ্ বলিয়। সমাধ্যাত, তাহাদের বিস্তর 
বিবরণ বৃলিতেছি। অষ্টবহজ্স নায় অ.প, গ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অল্ল, প্রত্যুষ 
ও প্রভ্ুস। আপের পুত্র বৈতপ্ত, শ্রম, শ্রান্ত এবং ধ্বনি? ক্রবের পুত্র লোক- 
প্রকালন সেংহর্তী) ভগবান্‌ কাপ । সোমের পুত্র ভগবান বচ্চাঃ, যাহাতে 
বঙ্চস্বী (কান্তিমান্‌ ) পুরুষ হয়। ধরের ভাধ্য। মনোহরার পঞ্চপুত্র ; দ্রবণ, 
হুত, হব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও বরুণ। অনিলের ভার্ধ্যা শিবার গর্ভে অনিলের 
ছুই পুত্র মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি। অণ্নিপুত্র কুমার শরস্তস্তে জন্মগ্রহণ 
করেন। কৃত্তিকাদিগের অপত্য, এজন্য কান্তিকের নাষে স্বৃত। শাখ, বিশাখ, 
নৈগমেয় ইহার পৃষ্টজ ? অনুজ )। পণ্ডিতের! দেব খষিকে প্রত্যুষের পুল 
বলিয়া জানেন। দেবলেরও ক্ষমাবান্‌ মনীষ্টু ছুই পুত্র। যোগসিদ্ধা বরহ্ধ- 
চারিনী বরক্্রী বৃহস্পতির ভগিনী অসক্তা হই! সমুদ্রায় জগৎ বিচরণ করেন।- 
ইনি অষ্টম বু প্রভাসের ভাধ্যা। শিলপসহতের কর্তা, ত্রিদশগণের বর্চকি 
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(শৃত্রধর ) সর্বভূষণের নির্াতা, শিলিগণের শ্রেষ্ঠ, মহাভাগ প্রজাঙতি বিশ্ব- 
কর্খা তাহাতে উতপন্ন । ১১০--১২০। বিশ্বকন্দ্ী দেবতাদিগ্বের বিমান সকল 
নির্মাণ করিয়াছেন এবং সেই মহাত্মা 'শিলল অদ্যাপি মনুষ্যের উপজীবিকা । 
তাহার চারি পুত্র। ভীহাদের নাম বলিতেছি; শ্রথণ কর/অটজকপ্ঠুদূ, অহি- 
রর, ত্বষ্টা ও বুদ্ধিমান কুদ্র। ত্বষ্টার আত্মজপুত্র মহাবশা! বিশ্বরূপ। হে 
মহামুনে ! হর, ব্হুরূপ, ত্র্যম্থক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শস্তু, কগন্দাঁ, রৈবত, 
মৃগব্যাধ, শর্ব এবং কপালী এই একাদশ ত্রিভুবনেশ্বর কক্র নামে প্রথিত। 
ছে ধর্মঙ্ত! কণ্তপের পরী অনিতি, দিতি, দন, কালা, অরিষ্টা, নুরসা, হুরভি, 
বিনতা, তাআা, ক্রোদুবশা, ইরা, রুদ্র ও মুনি; ইঙ্াদের অপত্যের নাম আমাব 
নিকট শ্রবণ কর। পুর্ববমন্বস্তরে অর্থাৎ অতিযশা চাষ মুর সমধে, তুষিত 
নাযে ছাদশ শ্রেষ্ঠ হরোত্বম ছিলেন। বৈবঙ্গত অত্র উপস্থিত-প্রায় হইলে, 
তাহারা পরস্পর সমাগত ও সমবাধীকৃত (মিলিত ) হইঘা পরু্পরকে বলিতে 
লাগিলেন, দেবগ্রণ! শীগ্র আইস, আমরা অদিতিব গর্ভে প্রবেশ করৈয়া 
বৈবন্বত মহস্তরে জন্গ্রহণ করিব; তাহাতে আম্ঠদের শ্রেব হইবে] চাঙ্গুষ 
ম্বস্তরে তাহারা এইয়প শ্থির করিঘা, বৈবস্বত মন্বস্তরে মারীচ কশ্তপের পত্তী 
অদ্দিতিতে প্রস্ত হন। ত্র মন্বস্তরে বিষু, শত্রু, অর্মা, ধাতা, বৃষ্টা, পুষা, 
বিবন্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ এবং ভগ এই অদ্দিতিজগ্রণ দ্বা্শ আদিত্য 
বলিয়া! স্থৃত। ধাহারা চান্মুষ মন্ূুর সমযে তুষিত-নামা দেখতা ছিলেন, 
স্কাহারাই বৈবস্বতের সময়ে ্বাদশাদিত্য নামে কখিত। ১২৯--৯৩৩। যে 
অপ্তবিংশতি হুত্রতা সোমপত্ীর কথ। বলিয়াছি, তাহার! নক্ষত্র যোগিনী এবং 
তন্মাস্ী অর্থাৎ পুনর্ধন্থ পুষ্যাদি। তাহাদের অমিততেজা দীপ্তিমান অনেক 
অপত্য হইয়াছেন। অরিষ্টনেমিপর়ীদিগেব যোডশ পুত্র। বিদ্বাদ্‌ বন্পুত্রের 
ধবিছ্যুৎনারী চারি ভার্ঘ্যা (কপিলা,অতিলোহিত।, লীতা ও সিতা)। ব্রন্ধর্ষি- 
সক শ্রেষ্ট খুকু সকল প্রত্যঙ্জিবসজাত দেববি +শাস্বের পুর্রগণ দেব্প্রহরণ 
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জেব-ঘস্ত্র বলিয়া খ্যাড। ইহীরা যুগ্রসহত্রান্তে পুনর্ধ্ধার জন্মগ্রহণ করেন । হে 
তাত সর্বদেবগণ বন প্রভৃতি ত্রস্ত্রিংশৎ ছন্দজ ( শ্বেচ্ছানুসারে জনগ্রহণখীল ) 
ইহাদেরও নিরোধোৎপততি সাত নিরোধের সহিত উৎপত্তি কথিত হয়। 
হে মৈঠেয! সংসারে হথর্থোর উদয় অন্তর সায় & দেব সকল যুগে যুগে স্ভৃত 
হন। কশ্ঠপের উঁবসে দিতিব পুত্রদ্বয় দুর্জয় ছিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ 
জন্মগ্রহণ কবে, ইহা আমর! শুনিয়াছি। বিপ্রচিত্তির পত্তী সিংহিকা নারী এক 
কন্তাও হয। হিবণ্যকশ্শিপুর প্রথিতৌজুদ্‌ চাবি পুত্র, অনুহ্লাদ, হুলাদ, 
বুদ্ধিমান প্র্মাদ ও সংনাদ -সকলেই মহাবীগ্য এব দৈত্যবং্শবিবর্ধন। হে 
মহ্াভাগ | তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ধাত্র সমদৃষ্টি ও জিতেজিয। তিনি জনার্দনে 
পবমভক্তি বহন কবিয়াছেন। হেবিপ্র' দৈত্যেত্র বাবা পীপিত বন্তি সর্ধবাজে 
ব্যাপ্ত হইযাও, বাহুদেব হদস্তে অবস্থিত থাকায়, তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে 
নাই । যে ধীমান মহার্ণবেব অন্তঃসলিলে স্থাপিত ও পাশবদ্ধ অবস্থায় ইতস্ততঃ 
চালিত হইলে, সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইয়াছিলেন। যে সর্কত্রাচ্যুত-বুদ্ধির 
অদ্িকষ্টিন শরীব, দৈত্যেলকঈগীতিত বিবিধ শক্সে ভিন্ন হয় নাই। দৈত্য-প্রেরিত 
বিষান্লোজ্জবলমুখ সর্পপতিগণ যে উকতেজন্বীর সৃতার' কারণ হইতে পারে 
নাই। যে বিষ্দক্মবণ-সন্নদ্ধ, শৈলাক্রান্তদেহেও পুবধোত্তমকে শ্মরণ বরিয়া 
প্রাণত্যাগ কবেন নাই। ন্বর্গনিবাসী দৈত্যপতি দ্বারা উচ্চ হইতে ক্ষিপ্ত 
জইয়া পড়িতে পড়িতে ঘে মহামতিকে অবনী নিকটে গিষা ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। সংশোষক বায়ু দৈত্যেজ দ্বারা ধাহার দেহে যো্জিত হইয়া, 
মধুহ্থদন চিত্তস্থ থাকাত্র, সদ্য সংক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। দৈত্যেন্-পরিণামিভ 
(গল্জ-শিক্ষাক্রমে উদ্যোঞ্িত হইস্রা) উন্বস্ত দিগৃগজগণ ধাহার, বক্ষঃস্থলে 
বিষাণতঙ্গ ও মদহানি প্রাপ্ত হয়। পুৰ্নুব্জলে দৈতোত্র-পুরোহিতের উৎ- 
পাদদিত কৃত্যা (অভিচারক্রিয়। ব! তজ্জন্দিত বিকটাক'র পুরুষ) ষে গোবিন্দা- 
সক্রচেতারু অস্তের নিমিত্ত হয নাই। অতিমারী শহ্বরের সহত্র মা 
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যাহাতে প্রযুক্ত হইয়াও কৃষ্ণের চক্রে বিতথীকৃত হয়। যে অমতসরী মত্তিমান্‌ 
দৈত্যেন্্-পাচকোপন্থত হলাহল স্ক্ি্কে অবিকাররূপে জীর্গ করিয়া- 
ছিলেন। যিনি এই জগতে সমস্ত জত্তর প্রতি ্বামচতা এন্তৎ যেমন আপনাতে, 
তেমনি অন্তাত্র পরম মৈত্র-গুণাস্বিত। যে ধর্মান্কা, সত্য শৌচাি' গুণের 
আকর ও স্বাদ! সাধুগণের উদ্বাহরপস্থল হইযাছিলেন | ১৫২---১৫৬ 1 

পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ | ১৫ ॥ 





যোড়শ অধ্যায়। 


মৈত্রেষ কহিলেন, মহামুনে! আপনি মানবদিগের বংশ কহিলেন এবং 
সনাতন বিস্ুই এই জগতের কারণ, ইহাও ধথিত হইল) কিন্তু ভগবান 
(আপনি) বদিলেন যে, দৈত্যসত্তম প্রন্ছলাদকে অস্গি দগ্ধ করে নাই, অন্-্ুঃ 
হইয়াঞ্চতিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই; প্রহ্থাদ, সলিলে স্থিত এবং বন্ধবদধাবস্থায 
বিচলিত হইলে, তদীয় কিক্ষিপ্তা্গে সমাহত বন্ধা ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিল, 
খিনি পুরাকালে শৈলাক্রান্তদেহ হইয়া মৃত হন নাই এবং আপনি স্বে ধীমানের 
অতীব মাহাত্ম্য বলিলেন ; মুনে! যে দীপ্ততেজার চরিত এইবপ) সেই বিষ 
ভক্তের অতুল প্রভাব শুনিতে ইচ্ছা করি। মুনে। দ্রিতিজেরা কি নিমিশ্ত 
উহাকে শঙ্তরবিক্ষিত কয়ে, কি নিমিত্তই বা ধর্মতৎ্পরকে অন্বি-সলিলে নিক্ষিপ্ত 
করে কি নিমিত্ত তিনি পর্বতে আক্রান্ত হন, মহোরগ সকল কিজন্ত তাহাকে 
দংশন বরে৭ কিজন্য পর্বতশিখর হইতে, কেনই বা প্রাবকসয়ে ক্ষিপ্ত হন? 
ভিনি কি শিমিত্ত দিগ্হস্তীদিগের দস্তভৃমিতে নিরূপিত হন, মহাম্্ুরগণ কি 
হেতু ইহার প্রাতি সংশোষক বাঁয় প্রয়োগ করে? ১৮। ঘুনে[ দৈত্যগুরুগণ 
কিজন্ত ততপ্রতি কৃত)া নিয়োগ করিয়াছিলেন, শশ্বর কি কারণে সহঅ মায়া 
প্রয়োগ করে এবং দৈত্যস্থদেরা মহাত্বার ধিনাশের জন্ত হলাহল বিষই বা 


প্রথম অংশ । ৬্ধ, 


দিষাছিল কেন? সেই বিষ দীমান্‌ জীর্ণ করিয়াছিলেন। হে মহাভাঁগ। 
মহাত্বা প্রহ্নাদের মহামাহাত্ম্যস্থটক এই,সকল চরিত শুনিতে ইচ্ছা করি। 
দৈত্যগণ ষে তাহাকে নিহত বুক্িত পারে নাই, তাহাতে আমার কৌতুহল 
নাই, কার বিণ প্রাতি অনন্তয্ঠনা ব্যক্তির বিনাশ কে করিতে পারে? ভিনি 
ধন্নপব ও নিত্য কেশবারাধনোদ্যত ছিলেন, (এরূপ ব্যক্তির প্রতি সহজে 
দ্বেষ কব! যায় না) তাহাতে মাবাব দৈত্যগণ তাহার স্ববংশপ্রভব। তবে 
দৈতেঘগণ যেজন্য ধর্মাস্বা মহাঁভাগ বিম্ু্সর্র বিঞ্ুুতক্তের প্রতি প্রহাৰ 
কৰিয় ছিল, তাহা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বলুন। মহাত্বারা বিপক্ষ হইলে, 
৯€ৃশ গুখমমন্ধিত কোনও সাধুকে প্রথার কবিতে পারেন না, তবে স্বপক্ষজ 
একপ করিলেন কেন? অতএব হে মুনিসভম! এই সমস্ত বিস্তার পুর্ব্বক 


বলুন । আমি অশষ গ্রকাবে কৈতত্যেশ্বরের চত্রিত্র শুনিতে ইচ্ছা করি । ৯--১৬। 
যোড়শ অধ্যাষ সম্পূর্ন ॥ ১৬॥ 





সপ্তদশ অধ্যায় ! 

পবাশব কহিলেন, হে মৈত্রেষ। মেই সদোদারচরিত মহা ঘ্বা ধীমান 
প্রহলাদেব জম্যক্‌ চবিত্র শ্রণণ কঘ। দিতির মহাবীর্্য পুত্র হিরণ্যকশিপু 
প্বাকালে ব্রহ্মাব বরে দিত হইয়া লোক্যকে বশে আনিয়াছিল। প্র দৈত্য 
ইজ্জত কবে এবং স্ববংই মবিতা, বায়, অগ্নি, বকণ, সোম এবং ধনাধিপ ও যম 
হইয়াছিল ; আৰ দয় অশেষ যজ্ঞভাগ “ভাগ কবে । হে মুশিসত্তম ! দেবগণ 
তাহা'ৰ ভথে ন্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মানদী তনু ধারণ করত অবনীতে বিচবণ 
করিবাছিলেন। সে ত্রিভূবন জদ্থ করিয়া ছ্থিলোকের উর্ধে দর্পিত এবং 
গদ্ধন্বগণ কর্তৃক উপগীঘ্মান হইয়া প্রিয় বিষয সকল ভোগ করিতে লাগিল । 
তৎকালে সমস্ত সিদ্ধ গন্ধবর্ব পন্নগ মহাত্মা (অস্ভুতত্প্রভাব) পানাসক্ত 


স্৮ বিস্লুগুরাগ 


হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করিতেন। কেহ কেহ 'দৈতায়াজের সম্মুখে বাদ্য 
ধাজাইয়া গান এবং সিদ্ধগণ মুদাস্বিতঞহইয়া জয় শব করিতে লাগিলেন। ধে 
তামনোহর প্রাসাদ ক্ষটিকাত্রময় ( স্ফটিকশিপচদ্থিশ্মিত ) এবং যাহাতে অপগ্নরীরা 
ুন্দর নৃত্য করিত, তাহাতে সেই অহর মুদাস্বত্ত হইয়া মদিরাদি পাঁন করিত । 
৯৯ তাহার শিশুপুত্র মহাতাগ প্রহার গুরুগৃহে খাকিয়! বালপাঠ্য সকল 
পাঠ করিতে লাগিলেন। তত্কালে & ধর্মাত্বা একদা গুরুর সহিত পানাসক্ত 
দৈত্যপতি পিতার নিকট গিয়াছিলেন। পিতা হিরণ্যকশিপু, পাদপ্রপামাবনত 
পথীরিতৌদস্‌ পুত্র প্রহ্াদকে উঠাইয়া কহিতে লাগিল, বৎস! তুমি এতকাল 
সঙ্গোচ্যুক্ত হইয়া যাহা পাঠ করিয়াছ, সেই জারভূত হৃভাষিত পাঠ কব। 
প্রন্থমাদ কহিলেন, হে তাত ! যাহা! আমার মনে অবস্থিত বহিয়াছে, সেই 
সারভূত কথা আপনার আজ্ঞান্থসারে বলিষ্টেছি, সমাহিতৃমনা হইস্া শ্রবণ 
করুন। অনাদিমধ্যান্ত, অজ, অবৃস্ধক্ষয়, স্ধ্কারণের কারণ অচ্যুত মহাত্মাকে 
আমি গরপাম করি। পরাশর কহিলেন, দৈত্যইহা শ্রবণে ক্রোধসংরক্তঙোচন 
ও ক্কুরিতাধর-পল্পক হইয়া গুরুর দিকে গর কহিতে লাগিল, বরহ্মবন্ধো ! 
একি! তুমি আমাকে অবজ্ঞ। করিয়া বালককে বিপক্ষ-স্ততি-সংযুক্ত অসার 
'বিষয় গ্রহণ করাইয়াছু ! গুরু কহিলেন, হে দৈত্যেশ্বর! কোপের বশ হইও 
না; তোমীর এই পুত্র আমার উপদিষ্ট ব্ষষ বলিতেছে না। হিরণ্যকশিপু 
কহিল, বৎস প্রহ্নাদ * কে তোযাকে এরূপ অনুশাসন করিষাছে বল, তোমার 
সুরু বলিতেছেন, ইহা আমার উপদিষ্ট নহে। প্রহ্থনাদ কহিলেন, হৃদিস্থিত 
বিচ্ছই অশেষ জগতের শাস্তঃ ছে ভাত! সেই পরমাত্বা বিনা কে কাহাকে 
শাসন করে? ১০২০1 হিরপ্যকশিপু কহিল, রে স্ৃছুন্দুদ্ধে! জগতের 
ই বানা সম্মুথে নিঃশক্কতাঁবে পুনঃপুনঃ যাহার কথা বপিতেছিস্‌, মেই 
এষ কে? প্রহ্মাদ কহিলেন, ধাহার যোগিধ্যেয় পরম পন শব্দ-গোচরে নাই, 
ধাহা হইতে বিশ্ব এবং ঘিনি স্বয়ং বিশ্ব, যেই পরমেশ্বর বিষুং। হিরণ্যকশিপ্ু, 


প্রথম অংশ ? | ৬৯ 
কহিপ, রে অজ্ঞ! ম্মামি থাকিতে তোর অন্ত পরমেশ্বর কে £ তুই মরণেচ্ছু 
হইয়। পুনঃপুনঃ বলিতেছিদ্‌। প্রহ্থাদ কহিলেন, হে তাত! কেবল আমার 
নহে, সেই ব্রন্ধন্ৃত বিচ্ছু, সমস্ত প্রজা এবং মআাপনারও ধাতা, বিধাতা ও 
পরমেশ্বর ।*প্রসন্ন হউন ক্স প্রফাপ করিতেছেন? হিরণ্যকশিপু কহিল, 
কোন্‌ অতি পাপকারী এই ছুর্ক্ী্ধর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, যাহাতে আবিষ্ট- 
মানন হইয়। ঈর্দশ অদাধু কথা সকল বলিতেছে ? প্রহ্থমাদ কহিলেন, কেবল 
আমার হৃদয় নহে; বিক্ু: সমস্ত লোক আক্রমণ করিয়া অবস্থিত। পিতঃ ৷ জেই' 
অব্ববজ্ঞ, আমাকে এবং আপনি প্রভৃতি সকলকেই সমস্ত চেষ্টায় ্রিযুকত 
করিতেছেন। হিরণ্যকশিপু কহিল, এই ছুষ্টকে দূর কর এবং গুকুগৃহে শাঙ্গি্। 
কবা হুউক। ছুর্রতিকে কে বিপক্ষের মিধ্য। স্ততি শিখাইয়াছে ৭ পরাশন্র 
কহিলেন, €গুরুর উপকারের জন্ত ) এরূপ বলিলে, তিনি দৈত্যগ্রণ কর্তৃক 
পুনর্বার গৃহে নী এবং গুরুতু শ্দষণোন্যত হইয়া অনিশ বিদ্যাধ্য়ন করিতে 
লাশিলেন। বহুকাল অতীত হইলে, অন্ুরেশ্বব, প্রহ্াদকে আহ্বান করিয়! 
বপিল, বঙ্ধী! কোন গাথ।  ঠ কব। প্রন্কাদ কহিলেন, ধাহ। হইন্ভত প্রধান 
ও পুরুষ্এবৎ ধা হইতে এই চবাচা সমস্ত জগতের“কারণ, সেই বিঞু 
আম'দের প্রতি প্রসন্ন হউন । হিরণ্যকশিপু কহিল, এই ছুরাত্মাকে বধ কর, এ 
জীবিত থাকায় ফল নাই, স্বপক্ষের হানি করিতেই কুলাঙ্গার হইয়াছ। 
২১--৩১। পরাশর কহিলেন, তৰনস্তর শত সহত্র দৈতা এই আর্দৈশে মহান 
স্কল গ্রহণপুর্ঘক তাহার নাশের শিশিন্ত উদ্যত হইল। প্রহ্লাদ কহিলেন, 
হে দৈত্যঙ্গণ ! বিষ ধেঘন আমাতে, দেইকপ তোমাদের অস্ত্রে স্থিত বৃহিয়া- 
ছেন, এই স-ত্যর অধষ্ঠান হেহু অন্ন সকল আমাকে আক্রমণ না করুক। 
পরাশর কহিলেন, পরে দৈত্যগণ শতশঃ অস্ত্রাষ্ুত করিলেও তাহার অঙ্গমাত্র 
বেদনা ধোধ হয় নাই, পুনশ্চ নৃতন (তুস্্ সবল) হুইলেন। হিরণাকশিপু 
কহিল, দুর্কৃদ্ধে ! এই বৈরিপক্ষস্তব হইতে নিবৃত্ত হও, তোমাকে অভয় দিতেছি, 
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তি মূড়মতি হইও না। প্রহ্রাদ কহিলেন, হে তাত! অমস্তর ভয়াপহারী 
অনন্ত জদয়ে থাকিতে আমার ভয় কোথায় ৭ ধাহাকে ম্মরণ করিলে জন্মজরাস্ত 
কাদি সমস্ত ভয় অপগত হয়। ৩২-৯৩৬। $হিরণ্যকশিপু কহিল, ভে! ভো! 
সর্প সকল! তোমরা বিষজালাকুল মুখ দ্বারা এই অত্যন্ত ছুর্মাতি ক্ছুরাচারকে 
সদ্যই দংশন কর। পরাশর কহিক্নে, ইহা শুনিয়া কুহক, অন্কক, তক্ষক 
প্রভৃতি তীক্ষবিষ সর্পের! সমস্ত গাত্রে দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু মহোরগ- 
গণ, কর্তৃক দশ্যমান হইয়াও তিনি কৃষ্ণে এরপ আসক্তমতি ও তৎস্কুত্যাহ্মাদে 
সংস্থিত হইয়াছিলেন যে, আপন।র শরীরের ব্ষষ জানিতে গারেন নাই । 
ঈর্প সকল কহিল, হে দৈত্যেশ্বব! আমাদের দহস্ী বিশীর্দ ও মণি সকল 
স্কুটিত হইতেছে ; ফণাসমূহে তাপ এবং হৃদয়ে কম্প হইতেছে; তথাপি 
ইহার ত্বক্‌ স্বল্পমাত্রও ভিন্ন হইল না; আমাদিগুকে অন্ত কার্য আদেশ করুন) 
৩৭-_-৪০। হিরণ্যকশিপূ কহিল, হে দিগ্গজ সকল! €তামরা সন্কটদন্ত 
মিএ্র (পরস্পরের দন্তে দণ্তে মিলিত ) হইয়! এই রিপুপক্ষতিন্নকে ৯) হনন কর । 
অরণিজাঁত অগ্থি, অরণিকেই দগ্ধ করে, পেইরূপ ৫ আম] হইতে উ্পন্ন হইয়া 
আমারই বিনাশের কারণ পরাশব কহিলেন, তদনস্তর দ্র বালক 
তৃভৃৎশিখরের স্তায় ধিগ্গজ্গগণ কর্তৃক ধরণীপৃষ্টে পাতিত এবং দণ্তসমুহ দ্বারা 
অবগীড়িত হইতে লাগিল। হি গোবিন্দকে ম্মরণ করায সহস্র সহস্র দত্তিদন্ত 
তাহার বক্ষঃস্থলে বিদীর্ণ হইরা' গেল এবং তিনি পিতাকে বলিতে লাগিলেন, 
এই কৃলিশাগ্রনি্ুর গজদত্ত সকল ষে বিশীর্ঘ হইয়া গেল, ইহা আমার বল নহে । 
ইহ জনার্দনাচুম্মরণের মহাবিপিৎপাতবিনাশন প্রভাব মাত্র । হিরপ্যকশিপু 
কহিল, অঙ্থপ্গগণ! তোমরা বহ্ছি প্রজালিত কর, দিগ্গজশণ অপস্থত হন 
এবং হে বায়ো! তুমি অগ্িকে সুমেধিত (বদ্ধিত) কর, এই পাঁপকারীকে 
'দদ্ধ কর। পরাশর কহিলেন, তদনস্তর দানবের প্রহুপ্রেরিত হইয়া অহুরেক্র- 
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সুতকে মহাকাষ্ঠর!পিতে আচ্ছন্ন করত অগ্নি জালিয়া দাহ করিতে লাগিন। 
প্রহলাদ কহিলেন, হে তাত! এই বন্ছি, পবন ছারা প্রজ্মলিত হইয়াও 
আমাকে দ্ধ করিতেছে না, আমি *চারিপিক্‌ গ্মাস্তরণে 'আস্ততের স্ভাত্ব 
শীতল বদখিতেছি? পরাঁশর” কহিলেন, অনস্তর ভার্গবাত্বজ (ষণ্ডামার্ক 
প্রভৃতি) বানী মাহাস্ম! জি পুরোহিতগণ দৈত্যেশ্বরকে সামবাক্যে স্তথ 
করিয়া বলিতে লাপিলেন, হে রাজন! এই অনুজ বালক তনয়ের 

কোপ সংবরণ কর, তোমার কোপ দেবগণের উপর কযা উচিত, কারণ 
সেখানে ক্রোধ সফল হয। হে নৃপ! আমরা এই বালককে এইরূপে 
শাসন করিব যে, তাহাতে তোমার বিপক্ষনাশের নিমিত্ত সে, বিনীত হইবে । 
হে দৈত্যরাজ ! শিশুত্ব সর্ধদোষের আস্পদ, অতএব এই বালকের প্রতি অত্যন্ত 
কোপ কর! উচিত হর না। ঘি আমাদের বাক্যে হরির পক্ষ পরিত্যাগ না 
করে, তবে ইহীর বধের নিমিত্ত আমরা নিবত্তিনী (হিৎস্রা ) কৃত্যা করিব। 
৪১--৫২। পরাশর কহিলেন, পুবোহিতগণ কর্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া 
পৈত্যরক্ষ্ দৈত্যদিগেব দ্বাপ্ধি পুত্রকে পাৰকসঞ্চয় হইতে বাহির করিল । তদন- 
স্তব খালক গুরুণৃহে বাদ কবত গুরুর উপদেশানস্তরে শিশু দানবদিগকে পুনহ- 
পুনঃ অধায়ন করাইতে লাশিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দতেয় এবং দিতি- 
জাত্মজগণ ! পরমার্থ শ্রবণ কব। অন্য কিছু মনে করিও না, আমি পোভাদি 
বশত? বলিতেছি না সর্জ জ্ত ক্স, বাল্য ও যৌবন প্রাপ্ত হয়। তদনস্তর 
অনুদিবস অব্যাহতপে জরাবস্থ! হইতে থাকে। হে দৈত্যেশ্বরাস্বজ সকল! 
জন্তগণ তৎপরে মৃত্যু প্রাপ্ত হয, ইহা আমাদের এবং তোমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট 
হইতেছে । মৃতের পুনর্জন্ম হয, ইহারও অন্যথা নাই। আগমে আছে ষে, 
উপাদান বিনা উদ্ভব হয় না। পুনর্জন্ঞপপাদক গর্ভবাদাদি যাবৎ অবস্থা, 
তাবৎকেই ছুঃখ বলিয়া জানিবে। মুড লোক শ্কুৎতৃষ্ণা এবং শীতাদির উপশমকে 
শিশুবুদ্ধিত্ব হেতু সুখ বিবেচনা করে। কিন্তু উহা দুঃখ মাত্র । ৫৩৬৪ । 


 শ্হ বিছুদ্গুরাধ । 
অত্যন্ত ক্থিমিতাঙ্গ ( জড়ীভূত-দেহ ) ব্যক্তিরা যেমন ব্যায়ামে স্থখ বোঁধ করে, 
সেইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানাবৃভচন্ষু কামী লোক সকলের পক্ষে, গ্রহারও ! প্রণয়কুপিত 
কামিমীদিগের নৃপুররণব্ারযুক্ত চরণাঘতি ) নুখবৎ প্রতীত হয়। কিন্তু ইহা 
অবিধি ; কোথায় অশেষ শ্রেম্মাদির মহাচক্ক শরীর ; আব কান্তি, শো, সীরভ্য, 
কমনীয়াদি গুণই বা কোথায়! মাংস, অস্ক্‌, পু, বিশ সাধু, মজ্জা ও অস্থি- 
শির্খিত দেহে যদি প্রীতিমান্‌ হয়, তাহা হইলে সে মূঢ় নরকেও গ্রীতিমান্‌ 
রব) শীত, তৃষ্, ও ক্ষুধা দ্বারা অগ্নি, জল ও ভক্ত (অন্নের ) হখবর্তৃত্ব 
এবং ইতর দ্বার। তদ্দিপরীতের সুখহেতুত্ব হইয়া খাকে। হে দৈত্যস্তগরণ! 
ঘেরূপ বিষয় গ্রহণ করা যায, অন্তঃকরণে সেইরূপই দুঃখ হইযা থাকে। জন্তগণ 
ঘে পরিমাণে মনের প্রিয় বস্তর সহিত সম্বন্ধ করে, তাহার হৃদয়ে সেই পরি- 
মাণেই শোকশঙ্থ প্রোথিত হয়। লোক বিদেশে থাকিলেও তাহাব গৃহাস্থিত 
ধনাদির চিন্তা টুর হয না। গৃহস্থিত ধনাদির নাশ, দাহ ও অপহরণ হইতে 
পারে, ঘটনাক্রমে হয ৪; কিন্তু আশ্চর্যের বিষ্য যে, মন্ঃস্থিত ধনাধির নাশ হয় 
না অর্থাৎ সেব্যক্তি তন্তাশজন্তয শোক অন্ুতব করিত থাকে । অতএর কোন 
বন্ধতে অন্থবাগ করা উঁচত নহে । এই জন্মে মহাছুঃখ, ভিয়মাণের যমযাজনায 
উগ্র হুঃধ এবং গর্ভসংক্রমণেও ছুঃধ আছে! গর্তে যদি তোমাদের হুখলেশ- 
, মাত্র অনুমান হয়, তবে বল, সর্ব জগৎ এইরূপ ছুঃখময। অতএব এরূপ 
অভি ছুঃখাম্পদ ভবার্ণবে একমাত্র বিষুই তোমাদের পরাধণ, ইহা সত্যই বলি- 
তেছি। ৬১৭০ আমরা সকলে বালক, অতএব জান না, দেহের মধ্যে 
দেহী (আত্ম!) শাখত (নিত্য ) এবং কপ যৌবন জন্মাণি ধর্ম দেহের, আত্মার 
মহে। “আমি বালক, এখন ইচ্ছান্ুসারে বিচরণ করি, যুবাকালে শ্রেষঃকাধ্যে 
ুর্পিব” যুবা হইয়া মনে করে, “বার্ধক্য উপস্থিত হইলে আত্মার হিতকর্ষ্থ 
উন বৃদ্ধ হইয়া বিবেচনা করে, “আমি বৃদ্ধ, কর্ম সকল আমার 
 ইঙ্জঙ্াক়ত্ত নহে, সমর্থ থাকিয়া যখন করি নাই, তখন এ মন্দ অবস্থায় 
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আর কি করিব £” ছুরবাশয়াক্ষিপ্রমামস, পিপাসিত (বিষযাসক্ত ) পুক্ষ এইরূপে 
জীবন অতিবাহিত করে, কদাচিৎ শ্রেয়োভিযুখে ঘয় না। অজ্ঞলোকের। 
করীড়াসক্ত হই বাল্যকাপ, যোগ হইয়া যৌবন এবং অশক্ত হইয়া 
ব্য কালকে পশষৎ যাপর করে। অতএব বিবেকাত্মা লোক বাল্যাবস্থা" 
ভেইী শ্রেয্োলাভের ধর করিবে, দেহী বাল্যযৌবনবৃদ্ধাদি ভাবে যুক্ত নহে। 
আঘি তোম।দিগকে এই সকল বলিলাম, যদি মিথ্যা! মা যনে কর, তবে আমার? 
প্রীতির নিথিত্ত বন্ধমুক্তিপ্রদ বিষ্কে স্মরণ কর। ইহার ম্রণে আয়াস কি! 
স্মরণ করিলেই শুভ ফল প্রদ্ধান করেন। ধাহারা তাহাকে অহনিশি স্মরণ 
করেন, তাহাদের পাপ ক্ষষ হয়। সর্ভুতহিত বিষ্ঞতে তোমাদের মতি এবং 
হুতরাৎ তদধিষ্ঠান প্রাণিসমূহে মৈত্রী হউক, এইবপে সকল রেশ ত্যাগ 
করিবে । যখন এই অখিল «জগৎ তাপত্রয়ে অভিহিত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, 
আধিটদবিক ও* আধিভৌতিক হুঃখযুক্ত, তখন শোচনীয় প্রাণিবর্গের প্রতি 
কোন্‌ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দ্বেষ করেন?” ৭৯--৮* | যদি প্রাণী সকল ধন বিদ্যাদি- 
স'পর এক আমি হীন হই,খ্তথাপি আনন্দিত থাকা উচিত, কেনর্নী, দেষের 
ফল হার্দন ' আর প্রাণিগণ বদ্ধবৈর হুইয়া যদি দ্বেষ করে, তাহা। হইলেও 
“আহা! ইহারা "মোহব্যাপ্ত হইয়াছে" বিবেচনা করিয়া মনীষিগণ উহাদের 
নিমিত্ত শোক কবি! থাকেন৷ হে দৈত্যগণ ! ভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রাণিবর্গের 
মধ্যে পরস্পর ভেদ অঙ্গীকার কবিয়া এই বিকল্প বা দ্বেষোপশমপ্রকার বলিলাম, 
কিন্তু উত্তম লোকদিগের সংক্ষেপ-পরামর্শ আমার নিকট শ্রবণ কর । সর্ব্বভূতময় 
বিভুর বিস্তারই এই বিশ্ব জগৎ, (তিনিই সর্বময় ) এজন্য বিচক্ষণ গণ অভেদ- 
বুদ্ধিতে সকলকেই আত্মবৎ দেখিয়া থাকেন। অতএব তোমরা এবং আমরা 
অহরভাব ত্যাগ করিয়া এরূপ ঘত্ত করিঝু স্কাহাতে নির্জ্বতি (মুক্তি) প্রাপ্ত 
হইব। অগ্নি) অর্ক, ইন্দু, বাযুং পর্ন, বরুণ, সিদ্ধ, বাক্ষদ, যকত, দৈত্য, 
উরগ, কিন্র, মনুষ্য, পণ্ড বা জরা, অক্ষিরোগ, অতিসার, ল্লীহা, গুল্মাদি আম্ম- 
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ষম্তব দৌষ কিংবা দ্বেষ, ঈর্ঘ্যা, মহ্সর, রাগ লোতাদি অথবা অন্য কাহারও 
দ্বারা যাহ] (মুক্তি ) ক্ষর প্রাপ্ত হয় না, কেশব হৃদয়ে সংস্থিত হইলে মনুষ্য মল 
(পোপ ) ত্যাগ করিয়! সেই অত্যন্ত নির্মল এব্ধকনিতয মুত প্রাপ্ত হন। হে 
'দৈত্যগণ! অসার সংসারের বিবর্তনে (ঘর্ণনে অর্থাৎ বাঁরবার দ্গেব মনুষ্য 
তির্ধাক্‌ প্রভৃতি দেহে জন্মমরণে ) সন্তষ্ট হইও” না, সর্বত্র সমদশাঁ হও। 
আমি সাহসপুর্র্বক বলিতেছি, সযভাবই বিষ্ণুর আরাধনা । তিনি প্রসন্ন 
হইলে জগতে অঙগত্য কিণ ধর্ম কাম অর্থ ত তুচ্ছ, মোক্ষও প্রার্থন! 
করিতে হইবে না। অনন্ত ব্রন্মতরুর আশ্রয় লইলে ঠোমর। নিঃসংশরই মহত 
ফল প্রাপ্ত হইবে । ৮১--৯১। 


সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ | ১৭ ॥ 
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পরাশর কহিলেন দানবেরা তাহাব একপ চেষ্টা দেখিয়া ভয়ে গিরী দৈতা- 
পিকে বলিল। সেই হিরণ্যকশিপুগড পাচকধিগকে ডাকিয়া বলিতে গ্লীনিল, 
ওহে হদগণ! আমার এই দুর্দ্তি পুত্র অন্ত বালকদিগেরও কুমার্-উপদেশক 
হইয়ান্ছে, ছুষ্টকে অবিলন্গে বিনষ্ট কর। তোমরা উহার সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যে অজা- 
নিত্ূপে হলসাহশ বিষ মিশ্রিত করিয়া পাপি্কে মাধিয়া ফেল, চিন্তা বা ইতস্ততঃ 
করিও না? পরাঁশর বপিলেন, তাহারা তীহার প্রতাপবান্‌ পিতার আদেশানু- 
,সারে মহাত্মা প্রহ্নাদকে এরূপ বিষ দান করিয়াছিল। হে মৈত্রেয়। তিনিও 
অনন্তনামোচ্চারণে ঘোর হলাহল বিষ অভিমন্ত্রিত করিয়া অন্নের সহিত ভক্ষণ 
করিলেন এবং ভক্ষণপুরর্বক অনষ্ন্মে চ্চারণে নিব্বীর্ঘা  বিষকে অবিকাররুপে 
জীর্ণ করিয়। হুস্থমানস থাকিলেন। তখন পাচকের। মহৎ বিষকে জীর্ণ দর্শনে 
ভয়রত্ত হইয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট গিয়া প্রণিপাতপূর্বক বলিতে লাগিল, হে 
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দৈত্যরাজ! আমরা অভি ভীষণ বিষ দিয়াছিল'ম, কিন্তু আপনাক্গ পুত্র 
প্রহ্থলাদ অঙ্গের সহিত জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। হিরগ্যকশিপু কহিল, 
হে দৈত্যপুরোহিতু সকল! ৪সুদ্য সতবর হও, সন্থর হস, তাহার বিনাশের 
নিষিত্তঅচিরে কৃত! উৎপাদন কর। ১-৯। পরাশর কহিলেন, তঈদনত্তর 
পুরোহিতগণ বিনয়ান্বিত পরানের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন, হে আযুদ্বন্‌! 
ক্ষার ব্রেলোক্য-বিখ্যাত কুলে, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর তনয় হইয্ঘা ভুষি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছ । দেবগণ অনস্ব কিংবা অন্য কাহারও ছার! কি প্রয়োজন ? 
(তামার পিত" তোমার ও সর্বলোকের আশ্রয়, তুমিও সেইরূপ হইবে ; অতএব 
এই বিপক্ষস্ঞবসংযুক্ত বাক্য পরিত্যাগ কর। সমস্ত গুরুর মধ্যে পিতা পরম 
গুরু। প্রহার কহিঙগেন, মহাভাগ সকল! এইবূপই বটে। ম্রীচির সকল 
কুলের যদ এই মহাকুল গ্লাধ্য। ত্রেলোক্যে কে অন্তর্থা বলিতে পারে? 
আমার-পিতসিমস্ত জগতে উৎকৃষ্ট জনগণ কর্তৃক বেষ্টিত, ইহাও আমি জানি, 
এ কথা সতা, ম্থ্যা নয়। পিতা সমস্ত গুকর পরুমণ্তর, আপনারা যাহা 
বলিলেন, সে বিষয়ে স্বঙগমীত্রও ভ্রান্তি নাই। পিতা ঘে গুরু এখৎ পরমযত্তে 
পৃভ্দীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর ভহার নিকট'কোনও অপরাধ করিব 
না, আমারও মনে এইরূপ ধারণা । কিন্ত আপনারা যে বলিলেন, অনন্তে কি 
হয, একথা কতদুর দোষযুক্ত, কে বলিতে পারে ? বস্ততঃ এই বাক্য অর্থবৎ 
(যথার্থ) নহে। ১০--১৮। ইহা বলিঘ্বা তিনি তাহাদের গোৌরবয্্িত 
( তাহাদের গৌরবে যদ্্রিত অর্থাৎ তাহাদের মান্ত করিয়া) হইয়া মৌন্ভাব 
অবলম্বন করিলেন, পরে হাস্য কবরয়া কহিলেন, "্অনস্তে কি হয়” এ কথাকে 
ধন্য ! ভো ভো৷ গুরুগণ! অনন্তে কি হয় রণলতেছেন, ধন্ত! আপনাদিগকে 
ধন্য ! যদি খেদ প্রাপ্ত না হন, তবে অন্মত্তর্যাহা হয়, শ্রবণ করুন) ধর্ম সমর্থ, 
কাম ও মোক্ষ নামক চতুর্বিধ পুকবার্থ কথিত হয়। যাহা হইতে এই 
চতুর্ষিধ হয়, ত'হা হইতে কি হয়, এ কি বুখা কথ! বলিতেছেন ? "অন 
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হইতে দক্ষ মবীচিযুখ্য অন্ত খষিগণ ধর, অন্তেরা অর্থ এবং অপূর কঙিগণ কাম 
প্রাপ্ত হন। অপর অনেকে গুরুতর জ্ঞান ধ্যান সমাধি ছারা ভাহারা তত্বজ্ঞানী 
ইসা এবং তজ্জন্ত নষ্টবন্ধন হইয়া! যুক্তি প্রাপ্ত হুয়াহেন। হরির একতালভ্য 
আরাহনাই সম্পদ, উশ্বধ্য, মাহাত্য, জ্ঞান, সপ্ততি, কর্ম এবং বিমুজির যুল্য 
হে দ্বিজণ | যাহা হইতে ধর্ার্থকামার্থ কল এবং মুক্তি, সেই অনগ্থ দ্বারা 
কি হয়, ইহা কি বলিতেছেন? এ বিষয়ে অধিক বলিবার ফল কি আপনার! 
আমার পক । সাধু বা অসাধু, যাহা ইচ্ছা বলুন, আমাব বিকেক অল্প। 
পুরোহিতগণ কহিলেন, ওহে বালক । পুনব্্বার একপ বপিও না, ইহা মনে 
করিয়া! আমবা তোমাকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে রক্ষ। করিলাম, কিন্তু তুমি অবোধ, 
তাহা জানিতে পারিতেছ না । দুর্মতে ! আমাদের বাক্যে যদি মোহগ্রাহকে 
ত্যাথথ না কর, তাহা হইলে তোমার বিনাশেব নিমিত্ত আমবা কৃত্যা স্থজন 
করিব । প্রহ্থনাদ কহিলেন, কে কাহাকে নষ্ট বা বক্ষ। করে ৭ ' অসৎ ও সত 
অংচরণ করত আত্মাই আত্ম।কে মংহাব এবুং বক্ষ। কবিধা থাকেন । ১৯--২৯। 
পরাশর কহিলেন, তিনি ইহা ব্জিলে দৈত্যবাজেবখপুবোহিতেরা জ্বালামালাষ 
টজ্জ্বলাক্কৃতি কৃত্যা উৎপাদন করিলেন । অতিভীষণ। ই কৃত্যা পাদন্তাসে ক্িতি 
হ্নত করিতে কগ্সিতে হুসংক্রুদ্ধতাবে আনিবা শুলেব দ্বাবা প্রহ্থনাদকে বক্ষঃস্থলে 
আঘাত করিগ্প। এ লপ্তিমান শুল তাহাব হৃদষধে ঠেকিযা। খণ্ড খণ্ড ও ভূমি- 
'ঙে বিক্ষিপ্ত হইঁয। পড়িল। অনপাধী ঈশ্বব ভগবান হর থে হৃদয়ে বিদ্যমান, 
তথায় বস্্রও ভগ্ন হইয়া যায়, শূলেএ কথা৷ কি? পাণিষ্ঠ যাজকেবা & অপাপের 
প্রতি কৃত্যা পাতিত করায়.উহা তাহাদিগকেই সংহার কর্ধিয়! স্বযং বিনাশ প্রাপ্ত 
হইল। তাহাদিগকে কৃত্যা দ্বারা দহামান দেখিয়। মহামতি প্রহ্াদ “ত্রাহি 
সর! ত্রাহি অনন্ত!” বলিতে বসতে রক্ষণার্থ তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। 

দ কহিলেন, হে সর্বব্যাপিন! জগদৃ্তরো ! জগতশ্রে্ঠ! জনার্দন! এই 

ছঃষহ্‌ ম্ত্রপাবক হইতে এই বিপ্রণকে রক্ষা করণ সর্ধব্যাপী জগদৃত্ক্র বিষ 


প্রথম অংশ । এ 
সর্ধভূতে অবস্থিত, অতএব এই পুরোহিত” সকল জীবিত হউন। বমি খেখন 
বিশ্বকে সরবত মনে করিয়া পাবকে রক্ষা পাইয়াছি, শত্রপক্ষেও আমি মেইল 
ভিন্তা করিতেছি, পুরোহিতেক্; ভীবিউ হউন। যাহার! আমাকে বধ 
আসির়্াছিল, যাহার! বিষ 'িযাছিল, যাহার! অগ্সিতে নিক্ষেপ করে, হী 
বারা আখাত এহং সর্প সকলকে দংশন করান, সে সকলেরই প্রতি আমি গং 
মিত্রভাবাপন্, কাহারও অনিষ্টচিত্তা করি নাই? অদ্য সেই সত্যে অসুর-য়াজক- 
গণ জীবিত হউন। পরাশর কহিলেন, ইহা! বলিয়া তিনি স্পর্শ করায় ব্রাহ্মণ 
কল নিরাময হইয়া উঠিলেন এবং প্রশ্রযান্ষিত ( স্গেহপূর্ণ ) ভাবে তাহাকে 
কহিতে লাগিলেন, বৎস উত্তম! তুমি দীর্াযুঃ, অপ্রতিহত-বলবীধ্যসম্পন্ন 
এবং পুত্রপৌত্রধন-্ঙ্বধ্যযুজ হও। পরাশর কহিলেন, হে মহামুনে ! 
পুয়োহিতগণ তাহাকে ইহা» বলিঘ্া দৈত্যরাজকে গিয়া থাবৃত্ত সকল বিবরণ 
কহিলেন । ৩০৪৩ 

অষ্টাদশ অধ্যাঘ সম্পূর্ণ & ১৮৪ 


একোনবিহশ অধ্যা। 


পরাশব কহিলেন, হিবণ্যকশিপু সেই কৃত্যা বিফল হইয়াছে শুনিয়া, পু্কে 
আহ্বান করিয়া, এই প্রভাবের কারণ জিজ্ঞাস! করিল। হিরণ্যকশিপু 
কহিল, প্রহ্নাদ! তুমি অতি প্রভাবশালী, তোমাব একি চেষ্টা! ইহা কি 
মন্ত্রাদিজনিত, না_তোমার স্বাভাবিক ৭ পরাশর কহিলেন, পিতা এইবূপ 
জিজ্ঞাস। করিলে অহথরবালক প্রহ্কাদ পিতার পদদ্বযে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, 
ছে তাত! ইহা মন্ত্রদিকৃত বা আমাঝ ঠ্রিসগিক "নহে, যাহার যাহার জদয়ে 
অচাত বাম করেন, ইহা তাহাদের দামান্ত প্রতাব। যে ব্যক্তি আপনার স্তায়, 
অন্যেরও অনিষ্ট চিন্তা করনে ন। হে পিতঃ। কারণ-অভাবে খাহার পাঁপাগম 


ত" বিষ্ুপুরাধ। 


(ছঃখাগম ) খাকে নাঁ। যেব্যক্তি কর্ম মল বাক্য দ্বারা পরগীড়। করে, তাহার 
দেই পরগীড়ারপ বীভজাত প্রভৃত অশ্তুভ ফল ফলিয়া থাকে! সর্কভূত- 
স্থিত এবং আপনাতেও স্থিত কেশবকে চিন্তা কক্রিষ্চ আমি কাহুরও অনিষ্ট ইচ্ছ! 
করি নাকার্যে করি না বা কথার বলি না। আমি যখন সর্বত্র শঁভচিত্ত, 
তখন আমার দৈব বা ভূতোত্পন্ন শারীরিক বা মানসিক ছুঃখ কোথ। হইতে 
জন্মিবে? হরিকে এইরূপ সর্ধভুতমর জানিয়া সর্ভতের প্রঠিই অন্যভি- 
চাত্রিণী ভক্তি করা পণ্ডিতদিগের কর্তব্য ১৯! পরাশর কহিলেন, প্রাষাছ্- 
শিধ্রস্থিত সেই দৈত্য, ইহা শুনিয়া ক্রোধে অঙ্গকার্িত-/ দুঞ্রেক্ষ্য )-মুখ 
হইয়। দৈত্যকিস্করদিগকে কহিতে লাগিল, ছুবাত্মীকে এই শত যোজন 
প্রাসাদ হইতে শিক্ষেপ কর, গিৰি-পুষ্ঠে গতিত হউক এবৎ অঙ্রসন্ধি সক 
ধশিলায় ভগ্ন হইয়া যাউক। তদনন্ত সমস্ত দৈত্দানব বলপুর্বক তাহাকে 
নিক্ষেপ করিয়াছিল, তিনিও নিক্ষিপ্ত হইয়া হরিকে জদয়ে বহন কবত 
(চিন্তা করিতে করিতে ) অধঃপতিত হইতে লাগিলেন। জগদ্ধা্তী কেশবেব 
প্রতি ভক্তিযুক্ত পতমান, প্রঞ্জাদকে জগদ্ধাতরী পৃথিরী নিকটে ধারণ ধরিয়া 
ছিলেন। স্তাহাকে অবিশীর্শ-অস্থিপপ্জর ও স্বস্থ দেখিয়া হিরণ্যকশিপু মধাবি 
শ্রেষ্ঠ শম্বরকে কহিল, আমত্রা এই ছূর্ধুষ্ধি বালককে বধ করিতে পারিতেছি 
মা, তুমি মায়া জান, ইহাকে মাযা দারা বিনষ্ট কর। শশ্বর কহিল, 
হে দৈত্েন্র! ইহাকে বিনষ্ট করিতেছি, আমার মায়াব্ল দেখ, অহত্র 
কোটিশত মায়া আমার জান! আছে। পরাশর কহিলেন, তদনন্তর দুর্বৃদি 
শন্বরানুর, বিনাশ ইচ্ছা করিয়া সর্বত্র সমদর্শা প্রহ্লাদের প্রতি মাহা 
সষ্টরি করিল। হে মৈত্রেয় ! শম্বরের প্রতিও বিমৎসর সেই প্রহ্নাত্র সমাছিতমতি 
হই! মধুহ্দনকে ম্মরণ করিলেন। তন দীপ্তিমান্‌ উত্তম জুদদর্শনচত্র ভগবানের 
আর্দেশে তাহার রক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকের দেহ-রক্ষক সেই 
জুতগামী চক্র ছারা শহ্বরের সহস্র মায়া! একে একে নষ্ট হইয়া গেল। ১০--২০। 
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দৈত্যেন্র সংশোষক ধাঁয়কে বলিল, আমার আজ্ঞাম্ন শীপ্র এই ছুরাত্মাকে ক্ষয় 
কর। সেই লদু শীতল অতিরক্ষ ও তদ্দেহের পক্ষে অতিহ্ঃসহ পব্নও “যথাজ্ঞাদ 
এই কথ! বলিয়া দেহশোষণেকন নিমিত্ত প্র্থলাদের শরীরে প্রবেশ করি্জি। 
আপনাকে্্ী সংশোষক পুন ব্যাপ্ত জানিতে পারিয়া৷ দৈত্যবালক হৃদয়ে 
মহাত্মা! ধরণীধরকে চিন্তা করিলেন। তাহার হৃদয়স্থ জনার্দন জ্ুদ্ধ হইয়া মেই 
অতিভীষণ বায়ুকে পান করিয়া ফেলিলেন; সে পবনও ক্ষ প্রাপ্ত হইল। 
মায়া সকল ক্ষীণ এব পবন ক্ষর গ্রাণ্ত হইলে, ঁ মহামতি গুরুগৃহে গমন 
কগ্রিলেন। অনন্তর আচার্য তাহাকে দিন দিন রাঁজাপিগের রাজ্যফল-প্রদারিনী 
শুক্রাচারধ্য-প্রন্বীত নীতি শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। ওুক্কু যখন তাহাকে 
শীতিশান্ত্রে প্তিত এবং বিনীত বিবেচনা, করিলেন, খন তাহান্র পিতাকে 
“ইনি শিক্ষিত হইয়াছেন” বলিশ্নাছিলেন। আচার্য্য কহিলেন, হে দৈত্যপতে ! 
তোমার পুক্্ীকে শীতিশাস্তর শিক্ষ1 করান হইয়াছে ) ভার্গৰ (শুভ্র ) যাহ! বলিয়া- 
ছেনঃ তাহ। প্রহ্লাদ ষথারূপে শ্িবিয়াছেন। হির্রণ্যকশিপু কহিল, হে প্রহ্মাদ ! 
মি, শত্র* ও মধ্যস্থের প্রতিপতনকালে কষে, বৃদ্ধি ও তংসাম্যসময়ে) ভপতি 
কিরূপশ্যবহার করিবেন? মন্ত্রী (বুদ্ধি-সহাম় ), অমাত্য, বাহ্থ, অভ্যস্তরের 
লোক, চার, চৌরবর্গ, শঞ্ষিত (জয় করিধ| ঘাহাদিগকে ধামন্ব স্বীকার করান 
হইয়াছে ), ইতর, কৃত্যাকত্য বিধান, ছুর্গ, আটবিকদিগের (মহারণ্যবাসী ) 
সাধন অর্থাঙ বশীকরণ এবং কণ্টকশোধন অর্থাৎ চৌর বা গড়শক্রদের প্রতিকার 
ইত্যাদি বিষয়েই বা কিরূপ আচরণ করা উচিত৭ এই সকল এবং অন্ান্য তুমি 
যেরূপ শিক্ষা করিয়া, তাহা আমাকে বল, আমি তোমার মনোগত ভাব জানিতে 
ইচ্ছা করি। | ২১--৩২ ৷ পরাশর কহিলেন, বিনয়হুণ প্রহ্াদ পিতার পদযুগলে 
প্রণিপাতপুর্ব ₹ কৃতাঞ্জণিপুটে দৈত্যেন্্রক্ে ধণিতে লাগিলেন,-_গুরু আমাকে 
এ ঘকল বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন এবং আমিও গ্রহণ করিয়াছি, সংপনব 
নাই; কিন্ত আমার বিবেচনায় এই সকল নীতি ভাল নহে। মিত্রাণির সাধন 


রি বিপু? 
বা বশগীকরণ বিষয়ে লাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, অমন্ত উপারই পিিইয়াছে। 
কিন্তু পিতঃ! ক্রোধ করিবেন' না, আমি সেই মিত্রর্িগকে দিতেছি না) হে 
মহাবাহো ! সাধ্যের অভাবে সাধনের প্রন কি? খহে তাত! সর্ববতৃতাত্মক 
জগন্নাথ জগন্ময় পরমা গোবিন্দে মিত্র অধিত্রে্থ কথা কোথা হইতে হইবে? 
ভগবান বিষ্ণু আপনাতে, আমাতে এবং অন্ত্রও বিদ্যমান। যেখানে সেখানেই 
ইনিগ্মামার মিত্র, পৃথক শত্রু আবার কোথায় % অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের 
অন্তর্গত হুষ্ট উদ্যমের এই বিস্তর উক্তির ফল কি? হে তাত! শোভন (নিক্ষাম 
আত্মবিদ্যার ) যন কর! কর্তব্য । অক্জানতা বশতঃ অবিদ্যাতে বিদ্যাবুদ্ধি জন্মে, 
হে তাত! অন্ররেশ্বর ! বালক কি খদ্যোতকে অগ্নি মনে করে না ?৩৩---৪০। 
যাহা বন্ধনের ন্নিমিত্ত নহে, সেই কর্ম্বই কর্ম; যাহা! বিমুক্তির হেতু, সেই বিদ্যাই 
বিদ্যা ; অপর কর্ম আয়াস এবং অন্য বিদ্যা শিনৈপুণামাত্র। হে মহাভাগ ! 
আমি ইহা অসার জানিয়া, উত্তম সার বিষয় প্রণিপাপ্পূর্ববক বলিতেছি, শ্রবণ 
ককুন। কে রাছ্যাচিস্তা না করে, কে ধনের বাসী না করে? তথাপি যাহা ভবি- 
তব্য, মনুষ্য সেই পরিমাণেই এই উভয় প্রাপ্ত হয়। এইবূপ সকলই মহত্ব 
লাভের উদ্যম করে, কিন্তু পুরুষের ভাগ্যই উন্নতির কারণ, উদ্যম নহে। 
প্রভো! জড় (নিশ্চেষ্ট) অবিবেক অনীতিমান্‌ অন্ুরদিগেরও ভাগ্যে রাজ্য- 
ভোগ ঘটে । এজস্ভ যে ব্যক্তি মহতী লক্ষ্মী বা নির্বাণ ইচ্ছা করে, তাহার পুণ্য- 
কর্ম এবং সমতার জন্ত-যত্ব করা উচিত। ভিন্রের ন্যান্ব স্থিত্ব হইলেও “দেব, 
মৃহুষ্য, পশু, পক্ষী, রুক্ষ ও সরীস্থপ, সকলেই অনন্ত বিস্তর রূপ” ইহা! অবগত 
হইয়া সমস্ত স্থাবরজন্গম জগৎকে আত্মতুল্য দেখা উচিত। যেহেতু এই বিষ্ুই 
বিশ্বরূপধারী। এইরূপ জানিলে সেই ভগবান্‌ অনাদি অচ্যুত পরমেশ্বর তাহার 
প্রত্প্রস্, হন, তিনি প্রসঙ্গ হঈলে ক্লেশসংক্ষর হয়। পরাশর কহিলেন, 
শিপু ইহা শুনিয়া ক্রোধে সিংহাসন হইতে উদ্থিত হইয়া পুত্রের বক্ষুঃ- 
পদাঘাত করিল এবং কোপে অসহিষ্ণ ও প্রঙছলিতের স্যায় হইয়া জগৎ 


প্রথম অংশ । ৮১ 


সংহার করিবার ইচ্ছাত্ডেই ষেন হস্ত ছারা হস্তনিস্পেষণ পুর্্ঘক বলিতে লাগিল, 
হে বিপ্রচিত্তে ! হে রাহো ! হে বল!ঞভোমরা ইহাকে দৃঢ়পে লাগপাশে বন্ধ 
কবিষা মহাসমুদ্রে গিক্ষিপ্ করধধলশ্ব করিও না। ' নতুবা সমপ্ত লোক এবং 
দৈতেষ দানবেরা এই হুরাত্বাপ্লীমত অবলম্দন করিবে। আমরা এবং অপরে 
বহুবার নিবারণ করিলেও এই পাপিষ্ঠ বিষুর স্ততি কবিতেছে; হুষ্টদিগের 
বধই উপকার । পরাশব কছিলেন, তদনভ্তর সেই দৈত্যেরা প্রভুর আজ্ঞা 
পালনপুর্বক তাহাকে সত্তর নাগবদ্ধনে বদ্ধ করিয়া সলিলালযে (সমুদ্ডে ) 
নিক্ষিপ্ত কবিল। তদনস্তর প্রহ্লাদ বিচলিত হইলে, মহাসমুদ্র চঞ্চল এবং 
ক্ষোত প্রাপ্ত হইযা, চতুদ্দিকে উদ্বেল হইযা উঠিল। হে মহামতে! অধিল 
ভ্লাক জলপু্জে প্লাবিত দেখিষা হিবগ্যকশিপু দৈত্দিগকে কহিতৈ লাগিল, 
হে দৈতেষগণ 1, তোমরা সকলে এই বরুণালয়ে (জমে) নিশ্ছিদ্র পর্বত- 
সমূহ নিক্ষিপ্ত কবিষা এই ছ্খতিকে সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ কর অর্থাৎ আচ্ছাদিত 
কবিষা ফেল। ইহাকে অস্থি দ্ধ করিতে পারিতেছে না, শঙ্তরসমুন্ধ দ্বারা এ 
ছিন্ন হইতেছে ন| এনং টন অংশোষক বাধু, বিষ, কৃত্যা, মাষা, দিগৃগ্রজ 
পমূভ স্বারা কিংবা উচ্চ হইতে পতিত হইযাও এ ক্ষষ প্রাপ্ত হইল না, এই 
বালক অতি দুষ্টচিত্ত ; ইহার ভীবিত থাকাষ ফল নাই। অতএব পর্দত সকল 
দ্বাবা আক্রান্ত হইয়া সহস্র বসর এই সমুদ্র মধ্যে স্থাপিত থাকুক, তাহা হইলে 
দুশ্বতি প্রাণত্যাগ করিবে। পরে দৈত্য-দানবেরা ত্বাহাকে আক্রমণপূর্ধ্বক 
সহঅ-যোজন-পথ সমুদ্র পর্বতে আচ্ছন্ন করিযাছিল। ৪১--৬২। সেই মহামতি 
সমুদ্রমধ্যে পর্বতাচ্ছাদিত থাকিষা অ'ন্থিক বেলায় (অহরুহঃ কর্তব্য ভোজনাদি 
সমষে ) একাগ্রচিতে অছ্যুতে স্তল ববিতে লারিলেন! প্রহযাদ কহিলেন 

হে পুুরীকাক্ষ ! তোমাকে নমপার ; হে ুকযোতম! তোমাকে মমস্কায়; 
হে সর্ধলোকাত্বন £ তোথাকে ন্মস্থাব ; হে তীক্ষচক্তিন ! তোমাকে নমস্কার। 

গো-বাগণের হিতকারী ভদ্ষণ)দেঘকে নমস্কার , জগতের হিতঙ্গরূপ কৃষ্ণ 


৮হ বিষু্পুরাণ। 


নমস্কার ; গোবিন্দকে নমস্কার ৷ বিশ্বের কষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মা পালন বিষয়ে বিষণ 
এবং কক্সান্ত বিষয়ে কুত্র ; এই ত্রিমুষ্ভিমান্‌ তোমাকে নমস্কার । দেব, যক্ষ, 
অহুর সিদ্ধ, নাগ, গন্ধর্ধ, কিছুর, পিশাচ, বাষ্চীন,মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, 
পিগীলিকা, সরীস্থপ, ভূমি, জল, আকাশ, বায়ু, ধক, স্পর্শ, রস, রপ, গন্ধ, মন, 
বুদ্ধি, আত্মা" অহঙ্কার ), কাল এবং গুণ, হে অচ্যুত! তুমিই এই সকলের 
পরমার্থ ও তত্তকারণ। তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা, তুমি সত্য ও অগত্য, বিষ ও 
অমৃত, তুমি বেদোক্ত প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত কর্ম। বিষে! তুমিই সমস্ত কর্ের 
ভোক্তা, কর্মের উপকরণ, সর্ব্ব কর্মের যাহা ফল, তাহ1ও তুমি। হে প্রো ! 
আমাতে, অশেষ ভূতে এবং ভুবনে তোমারই তশ্বধ্যগুণহৃচক ব্যান্তি 
রহিয়াছে । ৬৩--৭২। যোগ্িগণ তোথাকে চিন্তা করেন, যাজকগণ তোমাকেই 
পুজা করেন এবং তুমিই দেব ও পিতৃরূপ ধারণে হব্য ও কব্য ভোগ কতিয়া 
থাক। হেঈশ! তোমার মহত কপ বিশ্ব (ব্রক্মীপ্ত), অত্রস্থিত এই জগৎ 
তদপেক্ষ' সুক্সরূপ, তদপেক্ষা সৃষ্মন্ধূপ ভূতভেদ অর্থাৎ জরায়ুজাদি, তাহাদের 
মধ্যে তোমার অতীন হুক্ষরূপ অন্তরা এবং তদপেক্ষাও পর, সুক্্াদি বিশেষ- 
ণের অগোচর যে কোনও অচিন্ত্য পরমাত্মরূপ আছে, সেই পুরুষোত্তম ০তামাকে 
নমস্কার। হে উত্পততিস্থান! সর্ধাত্মন! হরেশ্বর ! সর্বভূতের মধ্যে তোমার ফে 
খুণাগ্রয়ভূতা অপরা অর্থাৎ জড়শক্তি আছে, সেই শাশ্বতী প্রকৃতিকে নমস্কার । 
যাহ। বাক্য-মনের অগোচন্, অবিশেষণ অর্থাৎ জাতি-গুণািবিশেষণশূস্ত এবং 
জ্ঞানিগণের জ্ঞান-পরিচ্ছেদ্য, সেই ঈশ্বরী, পরা অর্থাৎ চি্শক্তিকে বন্দন! 
করি। ধাহার ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই এবং খিনি অধিল জগতের ব্যতিরিক্ত, 
ুপ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তী দেই ভগবান্‌ বাস্ুদেবকে নমস্কার । যাহান্র নাম রূপ নাই, 
খিনি অস্তিত্ব মাত্র দ্বার' উপল ₹ন, সেই মহাত্বাকে নমস্কার । দেবতারাও 
সুর পরমরূপ দেখিতে 'না পাইয়া অবতারবপের অর্চনা করেন, সেই 
হাতাতে নমস্কার । ৭৩--৮০। যে ঈশ অশেষ জগতের অন্তঃকরণে থাকিয়া 


প্রথম অংশ । ৮৩ 


শুভাগুন অবলোকন করিতেছেন, সেই সর্ববসাক্ষী (জ্ঞাতা) পরমেশ্বর বিষুকে 
নমস্কার করি। এই ছগহ ধবাহা হইতে অস্তির, সেই বিছ্বকে নমস্কার সেই 
জগ২্-কারণ ধ্যেয় অব্যু়্ আমার &ুতি প্রসন্ন হউন। অক্ষয়, অব্যয় (প্রধান- 
মহদাদিরূগ ), এই বি হাহাড্রে ওতপ্রোত অর্থাৎ” (দীর্ঘ হব ও তির্ধাক শুক্ত 
দ্বারা বস্ত্র স্ায় গ্রথিত ও অগুস্থযত ), সকলের আধারভূত সেই হরি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন। হাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, সেই বিষুকে নমস্কার ; যিনি 
অর্ধ, তাহাকে নমস্কার ; ধাহাতে সমস্ত লীন হয়, তাহাকে নযস্কার। অনন্তেব 
সর্বব্যাপিত জন্ঞ তিনিই আমি, আধা হইতে অমস্ত উৎপন্ন, আমিই সর্ধরূপে 
বত্তযান এব সনাতনরূপ আমাতেই সমস্ত জয় প্রাপ্ত হইবে । আমিই স্থষ্টিব 
পৃরেধ অক্ষয়, নিত্য ও আত্মসংশ্রর ব্রগ্ধ নামক পরমাস্্া এবং আমিই শেষে 
পবৃম পুরুষ ৮৯7৪৬ । 
একোনবিৎশ অধ্যায় সম্পূর্ন ৯৯ | 


বিংশ অধায়। 


হেত্বিজ! এইকপে আপনা হইতে অভিন্ন ভাবিতে ভাবিতে নিতা 
তন্মযত প্রাপ্ত হইয়া (প্রহ্লাদ) আপনাকে. অচ্যুত মনে ক্রিয়াছিলেন । 
তংকালে আপনাকেও বিস্বৃত হইয়াছিলেন, বিষ ব্যতীত অন্ত কিছুই জানিতে 
পারেন নাই এবং আহিই অব্য অনন্ত পরমাস্মা, এইবূপ চিন্তা করিদাছিলেন। 
এইব্ূশ ভাবমাবোগে ক্রমে নিষ্পাপ (সমস্ত কম্মবাসনারহিভ ) হইলে সাহার 
জ্ঞান্মন্ শুদ্ধ অন্তঃকবুণে অগ্যুত, বিষু' স্থিত হইগ্াছিলেন। হে মৈত্রেয়! জঙ্গীর 
প্রহ্কাদ যোগপ্রভাবে বিষুমন্ হইলে কিদ্তরগিষ্ঠ অবস্থায় এ নাগবন্ধন কল 
ক্ষণমাত্রে ছিন্ন হইয়! গেল, ভ্রমণশীল গ্রাহ্গণপূর্ণ ও সতরচ্গ মহাদমুদ্র চঞ্চল 
হইয়া উঠ এব্বং শৈল-কানন-নহিত সমস্ত বহুদ্ধরা কম্পিত হইতে লাগি 


৮৪ বিষ্পুরাণ । 


অনন্তর মহামতিও (প্রহুাদ ) দৈত্যগণ কর্ক উপরি নিক্ষিপ্ত & শৈলসমূহ 
ক্ষেপণ করিযা সেই সণিঙ্প হইতে নির্গত হইপ্লেন। তিনি পুনব্বার আকা- 
শাধিরূপ জগ অবলোকন করিয়া পুনর্কার আুঠনাকে "আমি প্রহ্বাদ” এইকপ 
বিবেচনা করিলেন এবং বুদ্ধিমান [প্রহলাদ) এন্াথমতি, অবাগ্র এবং কায়- 
মনোবাক্যে স্যত হইয়! পুনর্বশার অনাদি পুরুষোত্তমের স্তব করিতে লাগিলেন । 
প্র্নাদ কহিলেন, হে পরমার্থ! (ক্্ানন্বরূপ 1) সুষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা তোমাকে 
নমস্কার ) হে অর্থ! (দৃশ্বরূপ !) তোমাকে নমস্কার । হে স্কুল! (জাগ্রদৃদৃশ্ত- 
কূপ 1) তোমাকে নমন্ধার ; হে হৃশ্সস! তোমাকে নমঙ্কাব। হে ক্ষর! তে'মাকে 
নমস্কার ১ হে অক্ষর ! তোমাকে নমস্কার । হে বাক্ত! তোমাকে নমঙ্কার ; 
হে অব্যক্ত! তৌমাকে নমস্কার। হে কলাভত! (নিববয়ব) তোমাকে 
নমক্কার ; ছে সকল !.(সাবয়ব।) তোমাকে নঘস্কাব। হে ঈশ! (নিয়ামক 1) 
তোমাকে নমস্কার ) হে নিরগ্রন | (নির্নেপ 1) তোমাকে নমস্সার। হে গুণাথন ' 
(স্বীদ্ব সত্তা ও প্রকাশ দ্বারা গুণ মলের অনুবগ্তক1) তোমাকে নমস্কার । 
হে গুণাধার ! ভোমাকে নমস্কার । হে ির্ভণাত্ন! তোমাকে নমজ্কার ;) হে 
গপস্থির! তোমাকে নমস্কার) হে মূর্ত! তোমাকে নমস্কার; হে“অমূর্ত! 
তোমাকে নমস্কার । হে মহামুত্তে! ভোমাকে নমস্কার ; হে হৃক্ষমূত্তে ! তোমাকে 
নমস্কার । হে স্ফুট ! (ভক্তগণের নিকট প্রকাশ স্বরূপ!) তোমাকে নমস্কার) 
হে অস্ফুট! (অন্যের পক্ষে অপ্রকাশ্বরূপ 1) তোমাকে নমস্কার । ১৯০1 
ছে করালক্ূপ ! তোমাকে নমঙ্কীর ; হে সৌম্যরপ 1 তোগ্াকে নমস্কার । হে আত্ম- 
স্থরূপ ! তোমাকে নমস্কার । হে বিদ্যাবিদ্যালয় ! তোমাকে নমস্কার । হে অচ্যুত! 
ভোমাকে নমস্কার । হে জঅদসদ্রপসন্ভাব ! .( কাধ্যকারণের উত্পত্তি-স্থান ) 
তোমাকে নমস্কার; হে সদসগ্ভব্ভ্বন! (কার্য্যকারণের পালক !) তোমাকে 

স্কার। হে নিত্যানিত্য-প্রপঞ্চাত্বন্‌ ! তোমাকে নমস্কার ; হে নিজ্্রপ্ক ! 
ঠোমাকে নমক্কার। হে অমলাশ্রিত! (জ্ঞানিগণাশ্রিত!) তোমাকে নমন্কার। 


প্রথম অংশ । ৮৫ 


হে এক! তোমাকে নমস্কার ৷ হে অনেক! তোমাকে নমঙ্কার । হে বাহদেৰ ! 
তোমাকে নমঙ্কা। হে আপিকারব! /ভামাকে নমঙ্কার। ঘিনি স্ুল, 
হুন্ষ, প্রকট (প্রকাশিত) ও প্রকাত চিন্রপত্বহেতু) ঘিনি সব্ধভূত অথচ 
সর্বভূত নহেন; ধাহ। হইতে এ বিশ্ব, কিন্তু তিনি বিশ্বের হেতু নছেন ; সেই 
পুক্ষোত্তযকে নমস্কার । পরাশর কহিলেন, তিনি তদগততিতে এইরূপ স্ব 
করিলে, দেব ভশবান্‌ পীতাম্ববধারী হরি আবির্ভূত হইলেন। হে দ্বিজ! 
প্রলান স্াহাকে অবলোকনমাত্র সদগ্রমে উখিত হইব গ্রদগবস্বরে "বিধুধকে 
নমস্কার” এই কথা বারংবার বপিতে লাশিলেন। প্রহ্াদ কহিলেন, - 
দেব! শরণামভের হুঃখহাব্ি-কেশব! প্রসন্ন হও, হে অচ্যুাত! পুনশ্চ 
দর্শন দিয়া আমাকে প্রধিত্র কর। প্রীভগব।ন্‌ কহিলেন প্রঞ্থাদ ! তুমি স্থিব- 
তর ভক্তি প্রকাশ করাধধ আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; আমার 
নিকট ইন্ছামত ঝর গ্রহণ কর। প্রহ্মমান কহিলেন, হে নাথ অচ্যাত! যে 
থে সহজ যোনিতে পরিভ্রমণ (জন্মগ্রহণ ) করি, ঘেই সেই দেহেই যেন 
তোমার প্র্মত আমার সর্ধণ ব্রকান্তিক ভক্তি হয়। অবিবেক (আসক্ত) 
লেকদিগের বিষঘভোগে দেমস অনিচলিত প্রীতি থাকে, তোমার অনুস্মরণাসক্ত 
আমার জদয় হইতে সেইকপ প্রীতি অপস্থত না হউক অথবা হে লক্ষমীপতে! 
তোমার অনুম্মরণাসক্ত আমার ইদয় হইতে সেই বিবয়-প্রীতি নিগ্ত হউক! 
শ্রীওগনান্‌ কহিলেন, প্রব্বাদ! আমার প্রতি তোমার ভক্তি ত আছেই, পুনঃ- 
পুণর্জ্জ ন্বেও এইবূপ থাকিবে; সঙ্জতি যেকপ অভিলাষ হয়, আমার নিকট 
হইতে বব গ্রহণ কর। ৯১--২০। প্রশ্কাদ কহিলেন, হে দেব! আমি 
তোমার স্তব করিতে উন্যত হইলে আমার পিতা আমার প্রতি দেব করিয়া- 
ছিলেন, তজ্জন্ত তাহার যে পাপ হইস্বাছে, সাহু নষ্ট হউক। তাহার আদেশে 
আমায় যে অন্ত্াধাত করা হয়, আমি যে অগ্রিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হই, সর্গের। 
আমাকে দংশন করে, আমার ভোজনে যে বিষ ছেওয়। হয়, আমাকে বদ্ধ করিয়া 
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যে সমুদ্ধে নিক্ষিপ্ত ও পর্বতসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন করা হত্প এবং আপনার প্রতি 
তক্ভিমান্‌ হইলে ঈর্ধ্যা বশতঃ আমার প্রতি অন্ান্ত যে সকল অস্ধযবহার কর! 
হইয়াছে; প্রভো! আপনার প্রসাদে যেন নামার পিত. তুৎপন্ন পাপ হইতে 
সদ্যই মুক্ত হন। শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, প্রহ্বা্! আমার অনুগ্রহে তোমার 
এ সকলই সিদ্ধ হইবে। অহুরপুত্র! তোমাকে আরও এক বর দিতেছি, 
প্রার্থনা কর। প্রহ্থাদ কহিলেন, হে ভগবন্! এই বরেই আমি কৃতার্থ নর 
য্াছি ঘে, তোমার প্রসাদে তোষার প্রতি আমার অচল! ভক্তি হইবে। 
অর্থ ও কামের প্রয়োজন কি? তুষি সমস্ত জগতের মুল, তোমার প্রতি বাহার 
স্থির ভক্তি থাকে, মুক্তি তাহার করস্থিত। প্রীভগবান্‌ কহিলেন, তোমার অন্তর 
করণ আমার প্রতি ঘেরূপ নিশ্চল ও ভক্তিদমন্িত হইয়াছে, তাহাতে ভামার 
অনুগ্রহে ভূমি পরম নির্বাণ (মুক্তি ) প্রাপ্ত হইবে । পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয় 
বিষ ইহা বসিয়া ত্রাহাব্র সাক্ষাতেই অন্তহ্িত হইলেন এবং তিনিও পুনরায় 
আসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। ছে দ্বিজ! পিতা সেই পীড়িত 
পুত্রকে মস্তকে আদ্রাণ ও আগিঙ্গন পূর্বক বাপ্পাকুললোচন হইয়া ব্সিল, বৎস । 
তুমি জীবিত আছে? ২১-৩৩। মহাহুর তাহার প্রতি প্রীতিযান্‌ হইল 
এবং আপনার অস্াবহার মনে করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল । সেই ধর্দুর্জ 
প্রহ্লাদও গুরু এবং পিতার শুশ্রুধা করিতে লীনিলেন ৷ হে মৈত্রেয়! তদনস্তর 
বিশ্ব নৃসিংহস্বরূপ হইয়া হিরখ্যকশিপুকে বিনষ্ট করিলে প্রহ্নাদও দৈত্যদিগের 
অধিপতি হইয়াছিলেন। অনন্তর কর্মুদ্ধিকরী (ভোগ দারা প্রারবকর্ৃক্ষব- 
কারিণী ) রাজলক্্মী, শর্ধ্য এবং বহু পুত্র-পৌত্রার্দি ভোগ করিয়া যখন তিনি 
ক্ষীনািকার ক্ষণ-প্রারন্ধ-কন্ম) এবং পুণ্যপাপবিৰর্জিত হইলেন, তখন 
তগবদৃধ্যান জন্ত পরম পির্কীপ। প্রাপ্ত হন। হে মৈত্রেক্! তৃমি ধাহার কথা 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, «ই ভগবন্তক্ত মহামতি দৈত্য প্রহ্বাদ এইরূপ 
'প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। ঘেব্যক্তি সেই মহাত্মা প্রহ্থমাদের এই চরিত্র শ্রবণ 
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করেন, তাহার সযস্ত পপ সদ্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মৈত্রেয়! মনুষ্য, 
প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ বা শ্রবণ করিয়া! অহোর'ত্রকৃত পাপ হইতে যুক্তিলাভ 
করেন, সংশয় নাই। হে দ্বিজ ! পৌর্শম্ঈীদী, অমীবস্তা, অষ্টমী কিংবা দবাদলীতে 
পাঠ করিস্তা গোপ্ররীনের ফল প্রাপ্ত হন। হবি প্রহ্নাদকে যেমন সকল 
বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন, শ্ধিনি সর্বদা তাঁহার চরিত্র শ্রবণ করেন, 
ভাহাদগকেও সেইরূপ রক্ষা করেন । ৩১__৩৯। 


বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ২* ॥ 





একবিংশ অধ্যায়। 


পরাশূর ঝ্হিলেন, সংহ্লাদের পুত্র আধুদ্বান্। শিবি ও বাছ্ল। 
প্রহ্াদের পুত্র বিরোচন ৷ বিরোচন হইতে বণি জন্মগ্রহণ করেন। যহামুনে ! 
বলির একুশত পত্র, তন্মঞ্তে বাণ জোষ্ঠট। উত্কুর, শকুনি, ভূত্রসম্তাপন, 
মহ নাভ, মহাবাহু এব কলিলাত নামে হিরণ্যাক্ষের *্ষে সকল পুত্র হয়, 
ইহারা সকলেই মহাবল। দন্ুরও অনেকগুলি পুত্র হয়; দ্িমুদ্ধা, শব্ঘর, 
আফ্বোমুখ্‌, শক্ষুশিরা) কপিল, শবর, একচক্র, মহাবাছ, তারক, মহাঁবল, ন্বর্ভানু, 
সুষপর্ববা, মহাবল পুলোমা ও বীধ্যবান্‌ বিপ্রচিত্তি, ইহারা দনুর পুত্র বলিয়! 
খ্যাত। স্বর্ভান্থুর কন্ঠা প্রভা এবং বৃষপর্র্বার কন্তা শর্ষি্ঠ, উপদানবী ও 
হরশিরা ; ইহারা পরম রূপবতী বলিয়া খ্যাত। বৈশ্বানরের ছুই কন্া, 
পুলোমা ও কালকা। মহাতাগ! এই উভদ্ন কন্তা, মারীচ অর্থাৎ কশ্তপের 
তার্ধ্য; ; তাহাদের গর্ভে বষ্টিসহস্ত্ সন্তান জন্মে। ১-৮। যারীচের এই 
সকল দান্বশ্রেষ্ঠ পুত্রের পৌঁলোম ও হলকের নামে প্রসিদ্ধ । অন্স্ভর 
তিন, ধিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে মহাবীর্ঘ, দারুণ ও অতিনির্ণ 
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কতকগুপি পুর উৎপন্ন হয়; তাহাদের নাম-_ব্যৎশ, শল্য, বলব ন্‌ নত, 
মহাবল বাপি, নমুচি, ইন্বল, স্বস্থম অক, নরক, কালনাভ, মহাবীর্ধ্য স্বর্ভাঙ্ 
ও মহাবল্ু চক্রযোধী। সেই এই লানবশ্রেষ্ঠ সকল দশ্ু-বংশবদ্ধনকারী ! 
ইহাদের শত সহত্র পুত্র-পৌরাদি জন্মে। মহৎ তপন্তা স্থাবা ভ্াবিত সা 
(অস্মজ্ঞান-সম্পন্ন ) দৈত্য প্রহ্্যাদের বশে 'ঈবাতকবচগণ সমুৎ্পন্ন হঙ্গ। 
তাত্রার শুকী, শ্রেনী, ভাসী, স্থত্ত্ীবী, সুচি ও গৃত্বী নাষে কুমহাপ্রভাবা ছস্ব 
কন্তা জন্মে। তন্মধ্যে শুকী শুক ও কাকদিগকে প্রসব করে ৯-৯৫। 
শ্রেনী শ্েন সকলকে, ভাদী ভাসৰণকে, গৃরী গৃপ্রষমূহকে, শুচি জলচর পক্ষী- 
ধিগকে এবহ সুমীবী অশ্ব, উষ্ ও গর্দহগণকে প্রসহ্ করে। তামআাব বশ 
কথিত হুইল । বিনতার বিখ্যাত ছুই পুত্র; গরুড় ও অক্রণ। পর্ণ (গরুড ) 
পক্ষণের শ্রেঠ, দারুণ ও সর্পভোজী । হে ত্রক্গনশ ভৃবলার গর্ভে অমি ন- 
তেজন্বী বহ্যস্তকবিশিষ্ট খেচ্ ও মহাপ্রভাবশীলী সহস্র সর্পেব জন্ম হথ্ু। 
কদ্রর গর্ভেও বলবান অমিত-তেজন্বী সহস্র সর্প উৎপন্ন হ্য। হে ত্রদ্ষন! 
ইহাগও ক্গনেক-মস্ত কবিশিষ্ট ও গুড়ের বশীভত। তাহাদের মধ্যে শেষ, 
বাস্ুকি, তক্ষক, শঞ্খ,*শ্বেত, মৃহাপদ্, কম্বল, অশ্বতর, এজ পত্র, না, কর্কোটক 
ও ধনঞ্জয় এই সকল এবং ভন্ান্ত বহুমতখ্যক উংকটবিষাক্ত, দংশনশীল 
সর্পেরাই প্রধান। ক্রোববশার বংশীগ্রদিগেব নাম্‌ “ক্রোধবশ” জানিবে । সকলেই 
দখ্্রাযুক্ত ; দারুণ ও মাংসাশী স্থলজ এবং জলজ পদ্ধিগণও তাহ] হইতে উৎপন্ন 
জানিবে। ক্রোগ,অহাবল পিশাচদিগকেও প্রন কবে। সুরভি, গে!-মহিৰ 
সকশ্নকে প্রসব করেন। ইরা বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও সমস্ত তণজাতিকে, স্ব! 
যক্ষরক্ষোদিগকে, মুনি অদ্দরোগণকে এবং অবিষ্টী মহাসও গন্ধবর্বগণকে প্র্ব 
করেন। এই স্থবর জঙ্গম সৃকলেই কণ্ঠপের বংশ বিয়া কীর্তিত হইয়া 
'থাকে। ১৬-_২৫। তাহাদের শুত'সহস্ত পুত্র পৌত্র হইয়াছিল। হেত্রক্গন! 
স্বারোচিষ মন্বস্তরে এইক্রপ স্থষ্টি কবিত হয়। বৈবন্গত মধস্তরে মহত বারণ 


প্রথম অংশ। ৮৯ 


যকত অনুষ্ঠিত হইলে ব্রন্ধা তাহার হোম কাধ্য করিপ্াছিলেন, এই সময় 
তাহার যেরপ প্রজ্রাস্যত্টি হব, বলিতেছি। পিতামহ পুধর্ব যে সপ্ত থাষিকে 
মন হইতে উৎপাদন করেন, এপ্কুণে ইষ্মানস পুত্রদ্দগকে স্বয়ৎ পুত্র কনা 
করিলেন & হে সধুস্রেষ্ঠ! গন্ধবর্ সর্প, দেব ও দানবপিগের বিবাদে অনেক 
সন্তান বিন হইলে দিত্তি কর্তৃপের আরাধনা করিতে লাগিলেন! ধিতি- 
কর্তৃক সম্পূর্ন আরাঁধিত হইয়া তপস্িশ্রে্ট কগ্ঠপ ভীহাকে বরগ্রহণে প্রলেশভিত 
করিলেন এবং তিনিও, ইন্রকে হধ করিতে পারে, এখন একটা পুত্র প্রার্থনা 
করিলেন। হে মুনিসম্তম ! কশ্তপও সেই ভাধ্যাকে বর দিলেন এবং অতি 
উগ্রবর দান করিঘ্বা তাহাকে কহিলেন, “যদি শ্রীবিস্ুধ্যানপরাক়ণা অতি পবিভ্রা 
ও শৌচবতী (১) হইস্কা তুমি শত বৎসর গর্ভধারণ করিতে পার তাহা হইলে 
তামার পুত্র ইন্দ্রকে নিহত করিবে” কশ্বপ মুনি ইহা বলিয়া! সেই দেবীর 
সহিত সঙ্গত হঈলেন। তিনিও শৌচদমধিতা হইয়া সেই গর্ভধারণ করিলেন । 
অমরধিপতি ইন্দ্র মেই গর্ভকে অপনার বধের কারণ জানিম়্াও বিনীত ও 
শশ্রবাপরা়ণ হুইয়। দিতির প্লিকট আগমন কবিলেন এবং তাহার অনতরপ্রেদ্দ, 
(শোচগুণিশুন্ত-কালদর্ণনেক্ছু অর্থাৎ হিদ্রান্বেবণতৎপর ) হইয়া বাস করিতে 
লাগিলেন । ২৬--৩৫। নবতি বৎসর পুর্ণ হইলে পর তিনি দিতির, এই 
দোষ দেখিতে পাইলেন যে, পিতি পাদপ্রক্ষলন ন!| করিয়া শয়ন করিঙ্লেন ; 
নিদ্রিত হইলে, ইন্জ বজ্পগ্রহণপুর্ক তাহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া মহাগর্ডকে 
সন্তধ ছেদন করিলেন। সেই গর্ভ বজ্ঞ দ্বারা ছিদ্যমান হইয়া অতি দরুণ 
শন্দেরোদন করিতে লাগিল । শক্র (ইন্দ্র) তাহাকে “রোদন করিও না" 
এই কথা বারংবার বলিলেন। সেই গর্ভ সপ্তধণ্ড হইল, ইন্র কুপিত হইয়। 





(১ শৌচাদি লিষম ষখা,__নক্ধারোর্মৈব ভোত্তঙ্যাং গর্ভিণা বরবপিনি। ন ম্থাভব্াং ল 
ভোক্তব্যং বৃক্ষমূলেতু দর্বাদা। বর্জয়েং কলহ্‌ং "লাকে গাত্রতঙ্গং তখৈব চ। ন মুক্তকেশী 
তিঠেচ্চ নাশচিঃ স্াৎ কদা্ন ॥ 


৯০ বিষুপুরাণ । 


শত্রবিদারণ বন্ত্র দারা দেই এক এক খধণ্ডক পুনর্বার সপ্ত খণ্ড 
করিলেন। তাহারা মরুৎ নামে অতিবেগবান্‌ দেবগণ হইলেন। ইন্দ্র যে 
বলিযাছিলেন, “মারোদীদ" অর্থাৎ পৌদন ঝুরিও না, ভাহাতেই তাহার! 
মরুত নামে অভিহিত হইলেন, এই একোনপন্টাশ২ দেব, বজ্রপাপি অর্থ 
ইল্দের সহায় । ৩৬৪ । 

একবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ২১ ॥ 


দ্বাবিংশ অধ্যায় ' 


পুর্বকালে মহধিগণ পৃথুকে বাঙ্যে অভিষিক্ত কুরেন, তদণভ্তর লোকপিতামহ 
(ত্রঙ্গা) ক্রমে ক্রমে (সকলকে ) রাজ্যদ্দান করিয়াছিলেন । * ব্রক্গা, চত্রাকে 
নক্ষত্র; গ্রহ, বিপ্র, নানাবিধ গতা, যজ্ঞ এবং তপস্তার রাজ্যে স্থাপিত করিলেন। 
অনন্তর কুবেরুকে রাজাদিগের, বরুণকে জলের,“ বিষুকে আদিত্যহ্াণের ও 
পাবককে বহুগণের রাঁজ্যে পতি করিলেন। দক্ষকে প্রজাপতিগণের, ইক্রকে 
মক্রতগণের, প্রহ্াদকে দৈত্য ও দানবদিগের অধিপতি করিয়াছিলেন । ধর্রাজ 
ষমকে পিতৃগণের রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, এ্রাধতকে অসংখ্য গজেন্রের 
আধিপত্য দিলেন। গরুড়কে পক্ষিগণের, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বগণের, বৃষ্ভকে 
গোগণের, শেষকে নাঁগগণেব্, সিংহকে মৃগগণের, প্রক্ষকে বনস্পতি (বৃক্ষ) 
গণের এবং ইন্ত্রকে দেবগণেরও বাজ করিলেন। প্রজাপতিপতি ত্রহ্ধা 
এইকূপে রাজ্য সকল বিভাগ করিয়া অনন্তর দ্িকৃপালগণকে সর্কাদিকে 
স্থাপিত করিলেন। তিনি ইবরজ প্রজাপতির পুত্র স্ধস্বাকে পূর্বদিকে 
দ্রিকুপাল নিযুক্ত করিলেন। কর্দম প্রজাপতির পুত্র শঙ্খপদ রাজাকে 
ঘষ্ষিণদিকে অভিষিক্ত করিলেন। ১--১০। রুজের পুত্র অক্ষয় মহাত্বা 


প্রথম অংশা। ৯৯ 


কেতুমান্‌ রাজাকে পশ্চিমদিকে স্থাপন করিলেন এবং পর্জন্ত প্রজাপতির 
পুত্র ছুর্ধর্ষ রাজা হিরণ্যরোমাকে উত্তরদিকে অভিষিক্ত করিলেন। তাহার! 
অদ্যাপি এই সপ্তদীপা সপতন|.সমস্ত পৃথিবীকে বধাপ্রদেশে | পূর্ব বিভাগানু- 
মারে) খর্মতিঃ পরিপালন চ্লিরিতেছেন। হে মুশিসম্তম! ইহারা এবং 
অন্য যে সকল রাজা আছেন, সকলেই পালন-কার্ধ্য প্রবৃত্ত মহাস্্া বিজুর 
বিভূতি-্বরূপ। হে দ্বিজোত্বম ! যে সকল ভূতেখ্বর (অধিপতি ) হইলেন 
এবং ধাহারা। হইয়াছেন, তাহারা সকলে সর্বভূত বিষ্ণুর অংশ। ধাহারা 
দৈত্যাধিপতি, বাহারা দানব ও রক্ষদিগের নাথ, ধাহারা পশু ও পক্ষিগণের 
পতি, ধবাহারা মনুষ্য, নাগ বা সর্পগণের অধিপতি, ধাহারা বৃক্ষ, পর্বত ও গ্রহ- 
গণের অধিপ, ধাহারা অতীত হইয়াছেন, ধাহারা বর্তমান এবং যাহারা ভবিষ্যতে 
হইবেন, তাহারা সকলেই সর্জভূত বিষুর অংশস্ভৃত । হে যহাপ্রাজ্ঞ! পালন 
কাধ্যে প্রবৃত্ব 'র্ষেশ্বর হরি ব্যতিরেকে অন্ত কাহারও পালন-সামর্থ্য নাই । 
১১-২০। রূজঃসত্বাদিগুণসংশ্রয় এই সনাতন, স্থ্টিবিষয়ে স্বজন, স্থিতিব্ষিয়ে 
পান এবং প্রলয়কালে খীংহার করিয়া থাকেন। জনার্দন সকৃষ্টিবিষয়ে 
চতুর্ষভাগ, গালনব্ষিয়ে চতুর্দাস*স্থিত এবং অস্তেও *চতুর্ভেদ হইয়া প্রলয় 
করেন। এই অব্যক্ত মূর্ভিমান এক অংশ দ্বারা ত্রহ্ধা, অন্ত ভাগে মরীচিপ্রধান 
প্রজাপতি হন, তাহার তৃতীয় অংশ কাল এবং অপর অংশ সর্কডৃত। এই 
রজোগুণান্বক বিষ, সংস্থষ্টিবিষয়ে এইরূপ চতুঃপ্রকারে বর্তমান থাকেন। 
পুরুষোত্তম বিষু স্থিতিবিষয়ে সত্তগুণ সাশ্রয় করিয়া এক অংশ দ্বারা প্রাতি- 
পালন করেন, অন্ত অংশে মন্বাদ্ি রূপ, অপর অংশে কালরূপ ও অন্ত অৎশে 
সর্ধতূতে সংস্থিত হইয়া ক্রীড়া করেন এবং ভগ্গবান্‌ অজ (বিষু) অন্তকালে 
আবার তষোবৃত্তি আশ্রয় করিয়! এক অংশ্‌ দরা রুদ্ররূপ হন, অন্ত তাগ দ্বারা 
অগ্নি-অস্তকািরূপে বর্তমান থাকেন, ম্বন্ত ভাগ কালন্বরূপ এবং অপর অংশ 
সর্বভূত। হে ত্রক্ষন্! বিনাশকারী সেই ম্হাত্ার এইরূপ সার্বকালিকী। 


৯২ বিষুঃপুয়াণ। 

(সর্কালগতা ) চতু্ধা বিভাগকল্পনা কথিত হয়। ব্রহ্মা, দক্ষাদিং কাল এবং 
অধিল ভস্ত, হরির এই সকল বিভূতি জগতের স্থষ্টির হেতৃ। ২৯৩০ হে 
স্বিঙ্জ! বিষ মন্যাি, কাগ এবং সরবত, ছিতির,টিমিত্ব-ভুত বিস্কুর এই সকল 
বিভূতি। কুদ্র, কাল, অন্তকাঁদি এবৎ সমস্ত জঙ্থুজনার্দদের এই চতুইপ্রকার 
বিভূতি প্রপরের নিমিত্ত হন। হে দ্বিজ! জগতের আদিতে এবং মধ্যে ব্রক্গা 
ও মরীচিপ্রধান জগ্তগণ গ্রলগ্ব পর্যন্ত স্থষ্টি করিরা থাকেন। আদিকালে ব্রঙ্গা 
সুজন করেন, তদনস্তর মরীচিশ্রেষ্ঠ জন্তগণ প্রতিক্ষণ অপত্য উৎপাদন করেন । 
হে দ্বিজ! ত্রঙ্গা, গ্রজাপতিগণ এবং অধিল জন্ত, সকলেই কাল ব্যতিরেকে 
সষ্টরি-নিষ্পাদক হইতে পারেন না। হে মৈত্রেয়! পালন বিষয়েও দেবদেবের 
এইরূপ চতুদ্ধা বিভাগ উপণিষ্ট (কথিত) হয় এবং প্রলয়েও সেইবপ। ছে 
দ্বি্জ! বেকোন প্রাণী দ্বারা যাহা কিছু কষ্ট হয. সেই স্জ্য বন্তর উৎপত্তি 
বিষয়ে তৎসমস্তই হরিরই তনু, কিংবা যে যাহ কিছু স্থাবঠজন্ছম ভৃতকে 
কোথাও সংহার করে, হে মৈত্রের! তাহা জনার্দনেব্ই অন্তকারী রৌদ্রশরীর । 
সকলের ঈশ্বর জনার্দন এইরূপেই জগতত্রষ্টা, জগতপাতা! এবং জগদৃভক্ষক 

তাহার অগ্ুণ পরমপৰ, গুণ-প্রবৃত্তি অর্থাৎ জত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্ষোভ 
দ্বারা হৃষ্ি, স্থিতি ও অন্তকালে এইরূপ ত্রিধা অর্থা্ ব্রক্ষা, বিষ ও শিবরুপে 
অৎপ্রব্ত্ত হন। পরমাত্বার স্বরূপ অনুপম, তত্বজ্ঞানময় কিছ্বা স্বসংবেদ্য হইলেও 
চতুঃপ্রকার | ৩১-৪১। মৈত্রেত্ধ কহিলেন, হে মুনে!। আপনি" যে পরমপদের 
কথা বলিলেন, সেই ত্র্মতূতের ( পরমপদের ) চতুঃপ্রকারতা আমাকে যথান্তায়ে 
বলুন! পরাশর কহিলেন, হে মৈতত্রয়! সর্বববস্তর যাহা কারণ, তাহাকেই সাধ 
বলা যায় এবং ঘাহা সাধন করিবার নিশিতত আপনার অভিমত, তাহাই সাধ্য। 
সুক্তিকাম ঘোখীর সাধন -প্রাণায়ানাদি এবং পরম ত্রহ্ধ-_সাধ্য, সইতে 
পনর বর্তন হয় না। হে মুনে ! সাধনের আলম্বন অর্থ শুদ্ধ তৃংপদার্থ-বিষফুক 
যের্জান যোশীর মুক্তির কারণ হয়, তাহাই সেই ব্রহ্মভূতের প্রথম ভ্দে। 





প্রথম অহশ। ৯৩ 


মহাযুনে ! ক্রেশ মুক্তির ন্মিঁ যোগ্নাভ্যাসকারী যোগীর সাধ্য যে ব্রদ্ষ, 
তদালম্বন অর্থাৎ তৎপদ লক্ষ্য ব্রদ্ধ বিষের ঘে বিশেষ জ্ঞান, তাহা দ্বিতীয় 
অংশ ()। উভয়ু সাধাস,ধঁনের অবিতাগে (উক্যে) অদ্বৈতময় অর্থাৎ 
ত্রহ্ধই অঁমি, এইকপ ঘে বিস্টে্ জ্ঞান, তাহাই অন্ত বা তৃতীয় ভাগ বলিতেছি 
এবং এই জ্ঞানত্রয়ের যে বিশেষ (অর্থাৎ আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন, আমি 
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্গ, এইরূপ যে পার্থক্য বোধ) তাহার নিরাকরণ (অর্থৎ 
পরিতাগ) দ্বারা জ্ঞানময় বিষ্ছর পরমপদ নামক যে এক প্রকার জ্ঞান, 
তাহাই চতুর্থ ব্লিয়! -উক্ত। তাহা দর্শিতান্-্বরূপ-বিশিষ্ট, নির্ক্যাপার, 
অনাখ্যোয়, ব্যাপ্তিমাত্র, অনৌপম্য, আত্ম-সংবোধ-বিষয়, অন্তামাত্র, আলক্ষণ, 
প্রশান্ত, অভয়, শুদ্ধ, অবিভাব্য ও অসংশ্রিত। ৪২--৫০। হে দ্বিজ! 
অন্যজ্ঞান-রোধ অর্থাৎ অবিষ্ঠানাশ দারা যে যোগিগণ, তাহাতে (চতুর্থ 
জ্ঞানস্বরূপ ত্রদ্ধে) লীন হন, তাহার! সংসারক্ষেত্রে বীজবপন-কর্খথ বিষয়ে 
নিব্বীজভা (নির্বাসনতা) প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাহাদের পুনর্জান্ু হয় না। 
অমল, লীত্য, ব্যাপক, অক্ীগ ও সমস্তভেদরহিত বিষ্ুনামক পর্রমপদ এই 
প্রকার্ণ। পাপপুণোর বিনাশ হইলে ছ্ৰীণকেশ ও অতি নির্মল ঘোরী সেই 
পরম ব্রন্ধ গ্রাপ্ত হন, ধাহ। হইতে আর পুনরাবর্তন হয় না। পেই বঙ্গের 
দুই পূর্ত ও অমূর্ত। সেই ক্ষর ও অক্ষর স্বরূপ & রূপদগ় সর্বৃতে 
অবস্থিত। অক্ষর--সেই পরম ব্রহ্গ ; ক্ষর,_এই সমস্ত জগৎ। এক স্থানে 
স্থিত অখ্থির জ্যোতন্না (প্রভা) যেমন বিস্তারিশী, সেইরূপ পরব্রদ্দের শক্তি, 
এই অখিল জগৎ। হে খৈত্রেয়! যেমন অগ্নির নৈকট) ও দৃরত্বনিবন্ধন 
জ্যোত্গ্লার বছত্ব গু অলভাময ভেদ হয়, সেইরূপ সেই ত্রহ্গ শক্তিরও ভেদ অর্থাৎ 
তারতমমু্মান আছে। হে বন! এরঙ্কী, বিষু। শিব, ইহারা প্রধান 


€৯ পঞ্চদশীর তত্ৃধিবেক নামক প্রথম পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন কগিশে লাধ্য-সাধন ব| জীষ- 
অক্ষর অবিস্তার উপদেশ পাওয়া সাইবে । 


রা 


৯৪ বিষুঃপুরাণ । 


ব্রঙ্গষশক্তি। মৈত্রেয়! দেবগণ তাহা অপেক্ষা ব্যন, তাহা অপেক্ষা! দক্ষাদি ন্যুন, 
অনুষ্য পশু যৃগ পক্ষী সরীস্থপ প্রভৃতি তদপেক্ষা ন্যুন ও ন্যনতর এবং তদনস্তর 

ক্ষ গুস্াদি ১)। হে ফুলিবর ! উপাবিনিবনবাঘ আবির্ভাকু তিরোভাব, জনম 
রি হইলেও সেই এই জগৎ বন্ত্বঃ অক্ষর ও নিত্য* ব্রহ্ম )। 
সর্বণক্তিময় বিষ অপর ব্রন্মের স্বরূপ, অর্থাহ শ্রেষ্ঠ মূর্তধাহাকে যোগিনপ 
সমাধির পুর্ধে ঘোগারস্তে চিন্তা করেন। ৫১৬০) হে মুনে! যোশিগণের 
মন ধ্বাহার প্রতি একাগ্র হইলে সালম্বন (ধ্যে্র বিষ্ণুর সহিত) এবং সজীব 
(মন্ত্র্পাদি সহিত ) মহাযোগ সংস্থির হয়, অর্থাৎ ঘৌগিগ্রণের সমাধি জন্মে, 
হে মহাভাগ ৷ ত্রদ্গের শক্তি সকলের মধ্যে দেই হরি প্রধান; যেহেতু তিশিই 
মুর্ত অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্ম, হৃতরাৎ অতি নিকটব্ভাঁ এবং সর্কমষ (সম্পূর্ণ 
্রহ্মরূপ ) অর্থাত ব্রন্মাদির স্তাক়্ তাহার অংশ ঘহেন; স্তাহাতে এই সমস্ত 
জগৎ গতপ্রোত অর্থাৎ তত্ততে বন্ত্রের ন্ভায সর্বতোভাবে অনুহ্যত মনে! 
উহা হইতে জগ উৎপন্ন ও তাহাতে স্থিত এবং তিনিই জগ্তৎ। কাধ্য- 
কারণাতুক ঈশ্বর বিষ, পুরুষ-প্রকুৃতিময় অখিল জগংকে ভূষণরূপে ও অন্থরূপে 
ধারণ করিতেছেন। মৈত্রেঘ কহিলেন, -ভগবান্‌ বিষ যে ভূষণ ও ঝন্রূপে 
এই অখিল জগৎ ধাব্নণ করিতেছেন, তাহা! আমাকে অনুগ্রহপূর্বক বলুন । 
প্ররাশর কহিলেন, আমি, অপ্রমেয় প্রভবিষণ। শিষুণকে নমস্কার কৰিয়া, বপিষ্ঠ 
আমাকে যেবূপ বলিয়াছেন, তাহাই তোমাকে বলিতেছি। ভগবান হরি এই 
জগতের নির্পেপ, অগ্ুণ ও অমন আত্মাকে অর্থাৎ শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে , 
কৌন্বতমণি-ত্বর্ূপে ধারণ করিতেছেন] প্রধান (প্রক্কতি) শ্রীবৎসরূপে 
অনস্তের শরীরে আশ্রিত এবং বুদ্ধি মাধবের গারূপে অবস্থিত। ঈশ্বর তামস 
ও রাজন অহস্কারকে ঘথা ত্রমে শঙ্ঘ ও শার্তবর ধনুব্ূপে ধারণ করিতেছেন । 








। (২) ভারভম্য অর্থাত অবিদা। আবরণের অল্পতা ও আধিক্য আছে, এইভস্থ ব্রহ্মাদির 
মধ্যে ভোষ্ঠতা ও হীনত। বলা যায়। ্ 


থম অংশ। ৯৫ 


সামরধ্যস্বরূপ এবং বাম অপেক্ষার বেগবান আত্বিক অহস্কারাত্মক মনকে বিণ 
হস্তাস্থিত চক্রন্ঘবপে ধারণ 1৬১-০২০। হে দ্বিজ! গদাধরের পঞ্চরূপা 
অর্থাহ মুক্ত কত, মাণিক্যু, মরকত, ইন্্রনীল ও হীরক-মমবর্ণ! ঘে বৈজয়ন্তী নায়ী 
মালা আঁছে, তাহা পঞ্চতন্মং্র পৎক্তি এবং পঞ্চমহাভূত পরক্তি। বুদ্ধি ও 
কর্াত্বক ঘে সকল ইন্জিয় আছে, জনার্দন তাহাদিগকে অসংখ্য শবরূপে ধারণ 
করেন। অচ্যুত ষে অতি নিশ্বল অসিরত্ব ধারণ করেন, তাহা অবিদ্যাকোষ- 
স্থিত বিদ্যাময় জ্ঞান। হে মৈত্রেয়। পুরুষ, প্রধান, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ভূতগণ, 
মন, সকল ইজি, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই সমস্তই এইব্ূপে জৃষীকেশে সমাশ্রিত। 
এই বূপ-বিবর্জিিত হরি, প্রাণিবর্গের মঙ্গলের নিমিত্ত মায়ারপ হইয়া অস্কর ও 
ভুষণস্বরূপে আশ্রিত এই সমস্ত ধারণ করিতেছেন। অতএব পরমেশর 
পুগুরীকাক্ষ এইবূপে সবিকার প্রকৃতি, পুরুষ ও অখিল জগত ধারণ করিতেছেন । 
ছে মৈত্রেষ ! হা বিদ্যা, ধাহা অবিদ্যা, যাহ! অসহ, যাহা সৎ, অব্যয়, সে 
সকলই সর্্মভুতের ঈশ্বর মধুহদনে অবস্থিত । কলা, কা্টা, নিমেষ্ুদি, দিন, 
ধাতু, অগ্সন ও হায়নবিশিষ্ট কালস্বন্রপ নিত্য ভগবান$ অপর হরি অর্থাৎ 
হরিরপ্রিপান্তর। মুনিসত্তম ! ভূর্লোক, ভূবর্লেক, স্বলৌক এবং মহঃ, জন, 
তপছঃ ও সত্য এই সপ্ত পোকও বিভ্ু (বিষ )। পূর্ববর্তী সকলেরও পূর্ব. 
লোকাত্মমূত্তি হরি দ্বয়ংই সর্ধবিদ্যার আধাররূপে স্থিত। ৭১--৮০। তদনস্তর 
নিরাকার সব্ষ্েশ্বর অনন্ত, ভূতমূর্তি হইয়া দেব, মানুষ ও পণ্ড আন্দি বহুবিধ 
আকারে অবস্থিত। খক্‌ য্তুঃ সাম ও অথর্ধাবেদ, ইতিহাস (মহাভারতাদি ) 
উপবেদ (আয্মর্ষ্রেদাদি ), বেদাস্তসমুহের উক্তি সকল, সমস্ত বেদাঙ্গ, মন্ু- 
আদির কথিত অশেষ ধর্মুশান্ত্র, পুরাণসসুহ, যে কোন অনুবাক ( কলমত্র ) 
যাহা কিছু কাব্যালাপ এবং সঙ্গীত, এতৎসমস্তই শল-মূর্ভিধারী মহাত্মা! বিষ্ুর 
শরীর । কিংবা! অন্তান্ট কোন স্থানে খা] কিছু সাকার ও নিরাকার ,বস্ত 
আছে, সে সমস্তই ভীহার শরীর । “আমি হরি, এই সমস্ত জগৎ জনার্দন, 


৩ 


৯৬ বিুপুরাণ 


তততিন্ন অন্য কার্ধ্যকারণ নাই” যাহার মন এইঠীপ হয়, তাহার হার দেহজাত 
রাগগ্বেষানি হৃদরোগ উৎপন্ন হয না হে ঘিজ। বিঙ্ুপুরাণের এই প্রথম 
অংশ তোমাকে বলিলাম, যাহা শ্রবণ করিলে ঈদম্স্ত পাপ: যুক্ত হয। দাশ 
বসব কাস্তিক মাসে পুক্ষরতীর্থে শ্ান করিলে ৫.ফল হয়, হে খৈত্রেয় ॥ মানৰ 
এই পুরাণ শ্রবণে তৎসমন্ত প্রাপ্ত হয । যে পৃকষ দেব, খষি, পিতৃ, গন্ধর্ব ও 
যক্ষাদদিব উৎপত্তি শ্রবণ করেন, দেবাদিগণ তাহাকে বরদান কবিঘা 
থাকেন 1৮১৮৯ 
দ্বাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ২২. 


পপ 


প্রথম অংশ সমাপ্ত ॥১॥ 


দ্বিতীয় অংশ । 
পি 


থম অধ্যায় । 


মৈত্রে়র কহিলেনছে তগবনূ গুরো। আমি জগতের স্িসম্বদ্ে 
আপনাকে যাহ] জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে সকল আপনি সম্পূর্ণরূপে আমাক্ষে 
বলিলেন। মুনিসত্তম ! আপনি জগংস্থট্ি-মংক্রান্ত যে অংশের কথা বলিলেন, 
সেই বিষষ আমি পুনব্বার শুনিতে ইচ্ছা করি। দ্থায়ভুব মুর যে ছুই পুত্র 
প্রিয়ব্রত ও উত্ভানপাদ, তাহাদের মধ্যে উত্তানপাদের পুত্র ঘ্রুবের বিষয় 
আপনি কহিলেন। হে দ্বিজ! প্রিধত্রতের সন্তানের কথা আপনি বলেন 
নাই, তাহা শুনিবার বাসনা কণ্দি, প্রসন্ন হুইযা অনুগ্রহপূর্ধবক বলুন। পরাশর 
কহিলেন,_ প্রিয়ব্রত কর্দমের ওরসজাতা কণ্তাকে বিবাহ কবেন, তাহার 
সম্ভাট ও কুক্ষি না্ী ছুই কন্তা এবং দশ পুত্র। প্রিয়ব্রতের পুত্রগণ অতাত্ত 
জ্ঞানবান,সমহাহীর্ঘা, বিনীত তীবং পিতার প্রিকপপাত্র বলিযু! ধ্যাত । তাহাদের 
নাম আমার নিকট শ্রধ্ণ কব; আগীঘ্র, অগ্নিবাহু, বপুঙ্মান, ছ্যুতিমান্‌, মেধা, 
মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র এবং দশম পুত্র জ্যোতিগ্থান। ইনি সত্যনামা 
অর্থাৎ নামের উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট এবং প্রিয়ত্রতের সেই সকল পুত্রের মধ্যে 
বলবীর্ে প্রখ্যাত হইযাছিলেন। মেধা, আগ্সিবাহ ও পুত্র এই তিন পুত্র 
মহাভাগ্যবান্‌ এবং জাভিম্মর হইযাছিলেন। রাজভোগে মনোযোগ করেন 
নাই, _যোগপরায়ণ হন। মুনে। তাহারা সর্রদা সকল বিষয়ে নির্মম এবং 
ফলের আকাজ্জারহিত হইয়া স্তায়ানুষারে ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। ১-১*। 
হে মুনিসতম মৈত্রেয় ! শ্রিয়ব্রত অবশিষ্ট সেই” হুমহাত্মা সাত পুত্রকে সন্তদ্বীণ 
বিগাগ করিয়া দিলেম। হে মহাতাগ ! সেই পিতা, আম্মীধ্কে ছনুীপ 
দিলেন এবং মেধাতিথিকে প্রচ ্বীপ প্রদান করেন' অনস্তর অপর পুত্র বৃ 


রি 

৯৮ বিউ্। 

সানুকে শাস্মলী দ্বীপে নরপতি করিয়া অভিষিক্ত করিলেন। প্রভু (পিতা 
প্রিয় ব্রত) দ্ষ্যোতিস্বানৃকে কুশদীগ্রে রাজট করিলেন। ছ্যতিমান্কে ক্রৌক- 
দ্বীপ রাজত্ব করিতে আদেশ করিলেন সেই প্রভূ; ভব্যকে শাকত্বীপের 
ঈশ্বর করিলেন এবং সবনকে পুষ্ষবুদ্ধীপে বাঘা করাইলেন। হে ফুনিসত্তম! 
জন্ুদ্বীপের ঈশ্বর যে আতশ্রীপ্র, তাহার নয় পুত্র হয; তীহারা সকলেই প্রজ্া- 
পতিতুল্য। তাহাদিগের নাম যথাক্রমে নাভি, কিম্পুকষ, হব্বর্ষ, ইঙ্গারৃত, 
রম্য, ষষ্ঠ হিরণান্‌, কুক, ভদ্রাশ্ব এবং নবম কেতুমাল। ইহারা সকলেই 
সাধুচই অর্থাৎ সংকর্মশাদী রাজা হইযাছিলেন। হে বিপ্রী! জন্বদ্বীপে 
আহাদের বিভাগ শ্রবণ কর। পিতা (আদ্বীত্রী) নাভিকে দক্ষিণ হিমব্ধ 
অর্থাৎ হিম।লয়ের দক্ষিণ ভারতবর্ষ দান করেন এবং তিনি কিস্পুরুষকে হেম- 
কুটবর্ধ দিষাছিলেন। হরিবর্ধকে তৃতীয় নৈবধবর্ধ দান করেন, ইলার্তকে 
মেরুর চতুদ্দিকৃবস্তী স্থান (ইলাবৃতবর্ষ) প্রদান করিয়াছিলেন ১১--২*। 
পিতা, নীলাচলের আশ্রিত বর্ধ রম্যকে ধিলেন, তছুত্তরবত্তী শ্বেতবর্ষ হিবগ্রানাক 
রেওয়া হয। শৃক্বশীন পর্দ্তের উত্তরস্থ যে বর্ষ (শূর্গবঙ্বর্ধ ১, ডাহা কুরুবে 
দিলেন, মেরুর পুর্ব্বভাগে যে বর্ঝ, তাহা তদ্রাশ্বকে প্রদান করিজেন এব কেতু- 
মালকে গন্ধমাদনবর্ষ দান করেন। সেই নরেশ্বর সকল পুত্রকে এইবপে এই 
সকল বর্ষ বিভাগ করিয়া পিয়াছেন। হে মৈত্রেয! সেই ভূপতি জেই পুত্র- 
দিগকে এই সকল বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া তপশ্তাচরণের নিমিত্ত মহাপুণ্য 
শালগ্রামতীর্ঘে গমন করেন। মহাধুনে ! (ভারতবর্ষ ব্যতীত) কিম্পুকুষাদি 
আটটী বর্ষ, তথায় স্বভাবত কার্ধ্যসিদ্ধি হয়, বিনা যতই, হখভোগ ঘটে । 
সেই সকল বর্ষে অহখ, অকালমৃত্যু প্রভৃতির বিপধ্্যয়্ নাই এবং জর.-মৃত্যুভয়ও 
নাই। সে সকল স্থানে ধন্দীধর্ঘ নাই, উত্তম, অধম ও মধ্যম নাই। সেই 
সিবর্ষে সর্বদাই যুগাবস্থা অর্থাৎ যুগ্রভেদে দেহাদিয ষে হ্রাস হয়, তাহা নাই। 
যে মহাত্মা নাতির হিমবর্ধ ছিপ, মেকুদেবীর গর্ভে তাহা খষভ বামে মহছ্যতি 


্ 


ছিছ্রীয় অংশ । ৯৯ 


পুত্র হন ; খষত হইতে ভরত অন্স্রুহণ করেন, তিনি খষভের শত পুত্রের যধ্যে 
জ্যোষ্ঠ। দেই মহাভাগ স্বধন্বেরাজ/পালন ও বিবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়। 
চ্েষ্ট পুত্র তরতকে, রাজা কর বানরন্থ-বিধানানুসারে তপন্কাচরণের জন্ত 
পুণস্ত্ের স্াশ্রমে গমন কগিল্চটএবং সেখানেও কৃতশিশ্চয় হইঝ্স। যথানিয়মে 
তপশ্ত| করিতে লাগিলেন। যখন সেই মহীপতি তপস্তা ঘরা অত্যন্ত কর্ষিত 
( হৃতরাৎ) কৃশ হইয়া পড়িলেন এবং শমস্ত শিরা দৃষ্ট হইতে লাগিল, ভখন্‌ 
মুখে এক খণ্ড প্রস্তর দিয়া উলঙ্গবেশে মহাপ্রস্থান গমন করেন। তদ্দনস্তর 
এই স্থান লোকে ভারতবর্ষ নামে কথিত হইতেছে, যেহেতু পিতা (খষভ) 
বনপ্রস্থান করিলে ভরতকে ধি্জা যান। ভরতের হুমতি নামে একঠী পরম 
ধাম্মিক পুত্র হইয়াছিল । ২১--৩৩। পিতা (ভরত) বিষিধ যজ্ঞানুষ্ঠান 
সহকারে সন্যক্‌ রাজ্যভোগ কন্পয়া তাহাকে (সুমতিকে) রাজ্য দিয়াছিলেন। 
হে যুনে! সেই মহীপতি (ভরত ) পু্রকে রাজ্য-লক্দ্রী অ্পণপুববীক শালগ্রাম- 
তীর্থে যোগাত্যমে রত হৃইযা প্রাণত্যাগগ করেন, পরে তিনি ক্রাঙ্চণ হই) 
যোগিগণপ্দের শ্রেঠবংশে জঁগ্রহণ করিঘ়্াছিলেন। হে মৈত্রেয ? ত্বাহার 
চরিত্র তোমাকে পুনব্বার বলিব । তাহার পর সুমতির ওঁবসে ইন্জছার 
নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। তদনস্তর ইন্র্যয় শহুইতে পরমেষ্ীর জন্ম হয। 
সাহার পুত্র প্রতিহার। প্রতিহারের গ্রতিহর্তী নামে বিখ্যাত আশু 
উৎপন্ন হন। প্রতিহ্তী হইতে ছুব উত্পন্ন ; ভুবের পুত্র উদগীথ, উদগীগের 
পুত্র অধিপতি প্রস্তাব। তাহা হইতে পৃথুর জন্ম হয়। পৃথুর পুত্র নক্ত 
এবং নক্তের পুত্র গয়। গয়ের তনয় নর, তত্পরে তাহার পুত্র বিরাট উৎপন্ন 
হন। তাহার পুত্র মহাবীর্ধ্য; মহাবীধ্য হইতে ধীমান জনগ্রহণ করেল! 
তাহার পুত্র মহীস্ত, মহাস্তের আত্মজ মনমু, গ্রনহ্যর পুত্র ত্বষ্টা, তুষ্টার পুত্র 
বিরাজ এবং বিরাঁজের পুত্র রঙ্জ। হে মুনে! রজের পুত্র শতজিং। শঁত- 
জিভের একশত পুদ্রে উত্পন্থ হয়। তাহার মধ্যে ধর্বিশ্বগ্ঙ্গোতি গ্রথান। খে 


১০০ বসছুপুরাদ। 


শত পুত্র দ্বারা এই সকল প্রজা পদ্ধিত ১ তাহারা এই সারতবর্ধকে 
টা বি করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন )। 
তাহাদের বহশধরগণ পূর্বে একসপ্ুতি মুগ পধ্যস্ত এই 


ভারতভূমি ভোগ করেন। নন বরাহ্কল্পে স্বায়সুব মনুশ্ধখন প্রথম 
মন্বস্তরের অধিপতি ছিলেন, সেই সময়ে এই বংশ অর্থাৎ প্রিয়ব্রতৈর 
ংশোতৎপন্নেরা রাজা হইয়াছিলেন। তদনত্তর শ্বারোচিষ মসবস্তর হইতে 
উত্তানপাদের বংশীয়দিগের আধিপত্য হয়। এই স্বায়স্তুব বংশের পুত্র-পরম্পরা 
দ্বারা জগৎ পূর্ণ হইয়াছে । ৩৪-__৪৪। 


প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১॥ 





দ্বিতীয় অধ্যায়। 


মৈত্রেয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্। আপনি 'সামাকে স্থায়সুব *মনুর বংশ 
কহিলেন, এক্ষণে আমি আপনার নিকট সকল ভূমগ্ডলের বিবরণ শুনিতে 
বাসনা করি। যুনে। ষতগুলি সাগর, দীপ, বর্ধ, পর্বত, বন ও নর্শ আছে, 
দৈবাদিগণের যত পুরী আছে এবং এই মস্ত ভূমণগ্ডলের পরিমাণ কত, 
ইহার আধার কি, উপাদান কি ও আকারই বা কিরূপ, অনুগ্রহপুরর্বক হখাবৎ 
বগুন। পরাশর কহিলেন,_মৈত্রেয়! এই সকল সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ 
কর, ইহার বিস্তার বিবরণ শতবৎসরেও বলা যায় না। হে দ্বিজ! দন, প্রিক্ষ, 
শান্দিলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুক্ধর এই সপ্ত হ্বীপ ত্রমাহয়ে লবগ, ইসস, জুয়া, 
আপি, দধি, ছু এবং জল এই সপ্ত সমুদ্র দ্বারা সর্বত্র সমভাবে পরিবেষ্টিত! 
হে মৈত্রেয় ! জন্ৃত্বীপ এই সকলের মধ্যস্থিত। তাহারও মধ্যস্থলে সুবর্ণপর্ব্ধত 
মেক অবস্থিত। ইহার উচ্চতা চতুরশীতি সহন্র যোজন্‌। অধোদিকে হোড়ুশ 


সুজ ১১ 


ষহ্র বোন প্রবিষ্ট, উপর্রিভাগে প্রীতিংশৎ সহজ যোজন দিভভূত এবং ইহার 
মূলের সম্পূর্ণ বিস্তার যোড়শ । (সুতরাং) শৈলরাজ (হুমেক ) 
এই পৃথিবীরূপ পদ্মের কণ্নিকা প্বীজকোষ শ্বরূপে সংস্থিত। ১--১০ 1 
ইহার দক্ষিঞ্ হিমবান্‌, হেমকুট ও নিষধ এবং উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী 
এই সকল বর্ষপর্বত অর্থাৎ 'ভারতািবর্ধের সীমানিরূপক পর্বত আছে। 
মধ্যস্থ ছুই পর্বত (নীল ও নিষধ ) পুর্ব পশ্চিমে লক্ষ যোজন করিয়। দীর্ঘ । 
অপর ছুই ছুইটা দশাংশ দ্শাংশ নূন, অর্থাৎ হেমকুট ও শ্বেত নবতি নবতি 
সহস্র যোজন এবং হিমবান্‌ ও শূঙ্গী একাশীতি সহস্র যোজন দীর্ঘ |. তাহাবা 
প্রত্যেকে ছুই ছুই সহজ যোজন উচ্চ এবং সেই পরিমাণে বিস্তুত। হেদ্বিক্গ! 
নেরুর দঞ্ষিণদিকে প্রথমে (সমুদ্রতীরে ) ভারতবর্ষ, তৎপরে কিল্পুরুষবর্ষ 
এবৎ তর্দনস্তর হরিবর্ষ কথিত হুয়। উত্তর দিকে রম্যক, ততপরে হিরগ্য় 
এবং তদনস্তর ভারতের ন্যায় অর্থাঞ্ ধন্ুরাকার উত্তর-কুরুবর্ষ। হে দ্বিজসতম 
ইহাদের এক একটী নবসহস্র যোজন বিস্তৃত। ইলাবৃতবর্ষও নয়সহত্র যোজন, 
কাহার মধ্যে হবর্ণ-পর্বত মেক উদ্ভিত । মহাভাগ্ন ! সেই ইলাবুভঙ্ষ মের 
চতুদ্দিকেনবসহত্র যোজন পধ্যস্ত্ বিস্তৃত। চারিদিকে চারিটা পর্বত আছে। 
ঈশ্বরকর্তৃক মেরুর বিদ্বস্ত অর্থাৎ ধারখার্থ শহ্ুত্বরপ নির্মিত হইয়া উহাব 
চারিধিকে দশ দশ সহজ যোজন উন্নত হই্া আছে। পুব্বদিকষে মন্দর, 
দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমপার্থে বিপুল এবং উত্তরদিকে হুপার্্। সেই মল 
পর্বতে ক্রমাহগয়ে কদশ্ব, জন্বু পিল্পল ও বট, একাদশশত যোঙম উচ্চ এই চারি 
বৃক্ষ, পর্তরতের ধ্বজার ন্তাষ নির্মিত হইয়া রহিয়াছে । হে মহামুনে! সেই 
অনুই নৃত্বীপ নাম হইবার কারণ। সেই অন্ুরুক্ষের মহাগজ পর্িমিহ ফল 
পর্বতপৃষ্টে পতিত হইয়া বিশীর্ঘ হইয়া বায়, ঞাহাদের বসে তথায় রিপ্যাত 
অসথুনদী উত্পন্ন হইয়াছে। ১১--২* । সেই, নদী গরন্ধমাপন হইতে নির্গত 
হইতেছে, তথাকান ন্বামিগপ উহার জল পাঁন করে। জদ্থুনদীর জলে শ্বেদ রা 


১০২, বিইংপুরার্থী 1 

পৌরন্ধ্য নাই, এই জল পান করায় তথায় (8াকদিগের জরা বা ইর্মিয়ক্ষয় হয় 
না এব অন্তঃকরণ স্বস্থ হর! তীবস্থ মৃত্তিকঁঃ সুথস্পর্শ বায়ু ত্বারা বিশ্লোধিত 
হইঘা জাশ্ুনদ নামে হ্বর্ণরূপে পরিণত হয়, ইহা সিদ্ধগণের ভূষণ। হে মুনি- 

শ্রেঠ! মেরুর পূর্বদিকে ঘ্রান এবং পশ্চিয়ে টু কেতুমালবর্ষ, তাহের মধ্যে 
ইলাবৃতবর্ধ। হুমেরুর পুর্বে চৈত্ররথ বন, রঃ গদ্ধমাদন বন, পশ্চিমে 
বৈত্রাজবন এবং উত্তরে সেই নন্দন বন আছে। অকুণোদ, মহাভদ্র, অনিতোদ 
এবখ মানস এই চারিটী দেবতোগ্য সরোবর সর্বদা মেরুর চারিদিকে রহি- 
যাছে। শীতান্ত, করমু, কুরবী এবং মাশ্যবান, বৈকন্বপ্রধান এই সকল পর্বত 
(ভূঁপদ্বের কর্ণিকার রুপ ) মেরুর পু্ধবদিকের কেশর । ত্রিকুট, শিশির, পতঙ্গ 
এবং কুচক, নিষধপ্রধান এই জকল পর্দত তাহার দক্ষিণদিকের কেশর। 
শিখিবাসা” বৈদৃর্ধ্, কপিল ও গন্ধম'দন, জারুধিপ্রধান এই সকল কেশর-পর্কাত 
সেইকপ পশ্চিমদিকে অবস্থিত। শঙ্খ কুট, খবভ, হংস এবং নাগ, কালপ্ররপ্রধান 

এই সকল কেশরাচল উদ্ভরদিকে অবস্থিত । এই সমুদায় পর্ধত মেরুর অন্তরঙ্গে 
অর্ধীত মু-সমীগন্থ অঙ্গে এবং জঠরাপিতে অবস্থিপ্ত রহিয়াছে । হে মৈত্রেয়! 
মের উপরিভাগে অস্তরীক্ষে চতুর্দশ সহত্র যোজন পরিমিত ব্রহ্মার “বিখ্যাত 
মহাপুরী (ত্রক্গপুরী ) রহিয়াছে । তাহার চারিদিকে ও চারি কোণে ইন্দ্রার্দি 
লোকপালগণের বিখ্যাত শ্রেঠ পুর সকল আছে। ২১--৩০। বিষুবপাদোতবা 
গঙ্গা চক্্রমণ্ডলের চতুর্দিক প্রাধিত কবিয়া৷ অন্তরীক্ষ হইতে ব্রহ্মপুৰীতে পতিত 
হইতেছেন। সেই গঙ্গ! সেখানে পতিত হইয়া চতুর্দকে চতুদ্ধী বিভক্ত হইতে- 

ছেন। তাহাদের নাম সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা। তন্মধ্যে সীতা 
পূর্ববাহিনী হইয়া আকাশপথে এক পর্ধত হইতে অন্ত পর্বতে গমন কিতে- 
ঘন, তদনভূর ভিনি ছাঙ্গ নাক পূর্বরধর্ষ দিয়া সমুদ্রে মিলিত হইতেছল। 
মহাুনে! সেইরূপ অলকনন্দাও দক্ষিণবাহিনী হইস্বা ভারতবর্ষে আসিয়া সপ্ত- 
ভাঁগে বিভক্ত হওত সাগরে গমন করিতেছেন! চু পশ্চিমদিকৃস্থিত পর্বত 


ঘুর অংশ । ১০৩ 


সক্ষদ অকিক্রপূর্ক কেতুমাল নার পশ্চিমবর্ধ হইয়! সাগরে মিলিত হইতে- 
ছেন। মহামুনে ! ভদ্র সেইরগ সট্তরগিরি এবং উত্তরকুক্ক অতিক্রম করিয়া 
উত্তরসমুদ্রে গমন করিতেছেন । সল্যবান্ত ও গন্ধমাদন পর্বত উত্তর-দক্ষিণে 
নীল ও নিষধু পর্বত পর্যন্ত দীর্ঘ । মেরু তাহাদের মধ্যে কর্ণিকাকারে মংস্থিত । 
মধ্যানা-খৈলের মধাবতী ভারতরব্র কেহুমালবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ধ এবং কুক্ষবধ জন্ব- 
দ্বীপরূপ পদ্বের পত্রন্বরূপ॥। জ$র ও দেবকুট এই ছুইটী মধ্যাদা-পর্বত , 

তাহার। উত্তর-দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্র্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। পুর্বপশ্চিমে আনত 
গন্ধমাদন ও কৈলাস এই ছুই মধ্যাদা-পর্ঘত অশীতি যৌজন করিয়া দীর্ঘ 
এবং সমুদ্রের অন্তর্তাগে প্রবিষ্ট হইয়। অবস্থিত। মেরুর পশ্চিম দিকৃভাগে 
শ্ষিধ ও পারিপার্র নামক ছুই মধ্যাদা-পঞ্জত, পুর্কদিগতীঁ ছুই পর্বতের 
স্তায় অবস্থিত অর্থাৎ তাহার! যেমন নীল নিযধ পর্ধান্ত শীর্ঘ) সেইকপ। 
মেকর উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ ও জাঁকিধি ছুই বর্ষ-পর্কত আছে, এই ছইটা পুর্ব 
পশ্চিমে দীর্ঘ এবং সাধরগর্ভে প্রব্ষ্ট। হে মুনিবর! এই সকল জঠরাদি 
সীমা-পর্বতের বিষয় তোম চুক বলিলাম। তাহাদের ছুই ছুইটা, পর্বত 
মেরুর চুতুর্দিকে আছে। সুনে! মেরুর চতুদ্দিকে স্ত্ীতান্ত প্রত্থতি যে 
সকল কেশর-পর্কৃতের কথা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে অনেক্ক মনোরম কন্দর 
আছে। ষিদ্ধ দেব-গাঁ়কগণ তথা বাস করেন। সেই সকল বন্দরে কুরম্য 
কানন ও পুর আছে । ৩১--৪৫। হে মুনিসত্তম! সেই সকল স্থানে লক্ষ্মী, 
বিশ্ব, অগ্রি ও সুতধ্যাদি দেবন্ধণের থ্েষ্ঠ কিন্নরসেবিত আফ্ুতন বর্ষ সকল রহি- 
স্কাছে। গন্ববর্ক যক্ষ, রক্ষ, দৈতেয় ও দান্বসমূহ সেই সকল রমণীয় শৈল- 
কন্দরে শিবানিশি ক্রীড়া করিহেছেন। মুনে ! এই সকল স্থ'ন তৌম অর্থ/ৎ 
পৃথিবীর স্বর্প বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহা ধ্বাস্টিক লোকদিগের বাসস্থান, 
পাপিকটগণ শত জন্েও এখানে যাইতৈ পারে না। ব্ক্ষন! ভগবান্‌ বিছ্ু 
ভদ্রাঙ্ববধ হয়শিরারুপে, কেতুমালব-্ষ বরাহরূপে এবং ভারতবর্ষে কৃষ্মরূপে 


১০৪ বিসুপুরীন্ডন 


অবস্থিত আছেন। জনার্দন গোবিন্, মন্রূপে রহিক্বাছেন। সর্ব 
সর্ধেশ্বর হরি বিশ্বরূপে সর্ধবত্রই বিরাজম্ুন। তিনি সকলের আধার ও 
অধিলাত্বক। মহামুনে! কিম্পুক্ুষা্রি যে আটটা বর্, দে সকলে শোক, 
শ্রম, উদ্বেগ, ক্ষুধা ও ভয্া্দি নাই। প্রজাগণ স্বচ্ছ, নিরাতস্ক, সর্বদৃহুখবিবর্তিিত 
এবং দশ বা দ্বাদশ সহত্র বর্ষ পর্যন্ত স্থিরাস্ হইত্বা জীবিত থাকে । ফে সকল 
স্থানে পর্জন্তদেব বর্ণ করেন না-পাধিব জলই প্রচুর পরিমাণে 
আছে এবং সেই সকল স্থানে সত্য-ত্রেতাদি কল্পনা নাই। হে দ্বিজোত্তম! 
এই সকল বর্ষে সাত সাতটা কবিয়া কুলাচল এবং শত শড নদী আছে? নী- 
সমূহ মেই মকল কুলপর্ববত হইতে নিঃসৃত । ৪৬--৫৪ | 

দ্বিতীয অধ্যায় মম্পূর্ণ ॥ ২॥ 





তৃতীয় অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, যাহা সমুদ্রের উত্তব ও হিমঞ্জয় পর্ধ্বতের দক্ষিপু, তাহার 
নাম ভ।রতবর্ষ ; যেখানে ভরতেন্স বংশ বাস করেন। হে মহামুনে 1 ইহার 
বিষ্কার নবসহম্ব ঘোজন। ইহা স্বর্গগামী এবং মোক্ষগামী পুকুষদ্িগের কম্ট- 
ভুছ্ধি। এখানে মহেজ্্, মলষ, সন্থ, শুক্তিমান্‌, ক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই 
সাতটী কুলপর্বত আছে। মুনে। এই স্থ।ন হইতে হ্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
পুরুষেরা এই স্থান হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হন এবং এখান হইতে তির্ঘযকৃজাতিত্বে 
ও নরকে গমন করে। এই স্থান হইতে স্বর্গ (ভৌমস্বর্গ-_ইলাবৃতাদিবর্ষ ), 
মোক্ষ ( সদ্য:মুক্তি ), অন্তরীক্ষ লোক এবং পাতালাদি লোকে গমন করা স্বায়। 
অন্য কোনও স্থনে মনুদ্যদিগ্রের কর্মের বিধি নাই। এই ভারতবর্ধের নয় 
দা আছে, শ্রবণ কর। ইন্্রীপ, কশেরুমান্‌, তাত্্রবর্ণ, গভগ্তিমান্‌, নাগন্বীপ, 

» গর্ব, বারুণ এবং এই সাগরসতবৃত হ্বীপ, তাহাদের মঞ্চ নবম 


স্রতীয় অংশ । ১০৫ 
এই দ্বীপ উত্তর দক্ষিণে ফহত্র দীর্ঘ। ইহার পূর্বদিকে কিরাতশ্বণ 
আছে, পশ্চিমে যবনের! ত এবং মধস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
ও শৃদ্রপণ তাগামুসারে যুদ্ধ, গ্বানিজ্য প্রভৃতি অবলম্বন করত বাম 
করিতেছেন। শতক্র-চ্্রভাগটুকি নদী হ্যালযের মুশদেশ হইতে নির্গত 
হইয়াছে । হে যুনে। বেদ-স্ৃতিপ্রধানা কতগুলি নদী পাবিপা্র পর্বত হইতে 
উৎপন্না। নর্খর্দা ও আুরসদি নদী বিদ্ব্যাচল হইতে নির্গত । ১৯৪০ । 
ভাপী, পয়োফী ও শির্ধিন্ধ্যা প্রভৃতি নদী, ধক্ষ পর্বত হইতে সমুৎপন্ন!। 
গোদাববী, ভীমরঘধী ও কৃষ্বেণী আদি পাপভয়হারিণী নদী সহ পর্বতের 
পাঁদদেশ হইতে উৎ্পন্না। কৃতমালা ও তাত্রপর্ণীপ্রধানা কতকগুলি নদী মলয় 
হইতে উত্পন্লা। ত্রিসামা আধ্যকুল্যাদ্ি নদী মহেজ পর্বত হুইতে উৎপন্ন! 
এবৎ কধিকুশ্যা ও কুমাবী আদি কতকগুলি নদী শুক্তিমান্‌ পর্বতের পাদ- 
সম্ভবা। ইহাদের সহত্র সহজ শাখানদী ও উপনদী আছে। কুকপার্চাল- 
বাসিগণ, মধ্যদেশাধিস্থানবামী জনগণ, পূর্ববদেশবাসিগণ, কামবপ-নিবাসিগ্বণ, 
পুপ্্ু, কলিঙ্গ, মগধ ও সমস্তব্দাক্ষিণাত্যবাষিগণ এবং অপবাস্ত, সৌর, শুর, 
তীর, ভর্ব,দ, কাকষ, যালব ও পারিপাত্রশিবাসিগণ, সৌধীর, দৈদ্ধব, ₹ণ, শাস্ক 
ও শাপকবাদিগণ, মদ, আরাম অশ্বষ্ঠ পারসীকার্ি, এই সমস্ত লোক সেই 
সকল নদীর তীরে বাধ কবেন এবং তাহাদের জল পান করেন। এই সকল 
নদীর সমীপবস্ভা দেশ সকল লষ্ট পুষ্ট মনুষ্যে পরিপূর্ণ এবং মহ] ভাগ্যবান । 
হে মহামুনে! এই ভারতবর্ষেই সত্য, ভ্রেতাঁ, স্বাপর ও কপি চারিযুগ অর্থাৎ 
ধর্মের হ্রাস বৃদ্ধি আছে --অন্ত কোথাও নাই। এখানে মুলিগণ তপস্যা কয়েন, 
যাজ্ভিকগণ হোম করেন এবং সেই স্থানেই লেকে পরলোকের জন্ত আদরপুর্ব্ক 
দান করিয়া খাকেন। ১১_-২*। জনুদ্বীপে মনদুষ্ুগণ যজ্তময় যঙপুরুষ বিস্থকে 
সর্বদা! ষজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়! থাকেল । অন্য দ্বীপে অন্তপ্রকার, অর্থাৎ ফোম" 
কুর্ধ্যা্ির পুজা হয়৷ মহায়ুনে ! জনৃত্বীপের মধ্যে ভারতবর্ধই শ্রেষ্ঠ, ফেহেতু 


১৫৬ বিষুপুরাধি। 


ইহা কর্মতূমি, তত্তি্ন অন্ত স্থানগুলি ভোগতৃমি ছু হে সাহুত্রে্ট। জীবগণ.সহতর 
সহ জন্মের পব পুণ্যবলে কদাচিৎ এই ভাবুত্র্ধে মনুষ্যজন্ম লান্ক করেন । 
দেবগণ এইকপ গীতিগান কবিবা থাকেনঠ"বাহাক্কী ব্বর্ম ও মোক্ষাম্পর্দের পথ- 
স্ববপ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, স্টাহারা আমাদের অপেন্না 9 অধিক 
ধন্ক। সেই অমল অর্থাৎ নিষ্পাপ বাক্তিগণ এই কর্মডুমিতে জন্গ্রহণপূর্ববক 
নিষ্কাম কর্ম করত পরমাক্সভূত বিষুুতে অর্পণ কবিয়া ভীাভাতে লম (উক্য) 
প্রাপ্ত হন। স্বব্ণপ্রদ কর্ম ক্ষয় হইয়া গেলে, আমবা কোথায জন্মগ্রহণ কৰিব, 
ইহা জানি না। 'সেই সকল মন্তুষ্যই ধন্ত, ধাহাবা নিতান্ত ইঞ্িব বিহীন না 
হুইয়। ভারতে জন্ম লাভ করিয্লাছেন।” মৈত্রেয়। নব্বর্ধবিশিষ্ট লক্ষযোজন 
বিস্তৃত জন্থৃদ্ধীপেব কখা তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম । হে মৈত্রেয়। লক্ষ 
যোজন বিস্তৃত লবণ-সমুদ্র জতৃদ্ধীণকে পবিবেষ্টম কবিয়া বলযাঞাবে বহিতাগে 
অবস্থিত রহিয়াছে | ২২-__-২৮। 
তৃতীব অধ্যায় সম্পূন ॥ ৩॥ 


চতুর্থ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,--জন্বনামক হ্বীগ যেমন লব্ণসমুদ্র ছাবা অভিবোষ্টিত, 
সেইন্সপ প্রক্ষদীপ লবণ-সমুদ্রকক অংবেষ্টন কবিযা অবস্থিত । হে ব্রহ্গন 1 জন্ব- 
দ্বীপের বিস্তার লক্ষ যোজন পরিমিত, "সই প্রক্ষদীপ এইবপ দ্বিগুণ কথিত 
হত্ব+প্রক্স্বীপের অধিপতি মেধাতিথির সাত পুত্র। তন্মধ্যে জ্যষ্টের নাম শান্ত- 
ভক্ম। তদনত্বর যথাক্রমে শিশির, হৃখোদয়,। আনন্দ, শিশ ক্ষেমক এবং ধ্রুব 
জাহানের সপ্তম । তাহারা প্রক্ষদ্্রপে যথাক্রমে স্ব স্ব নামানুসারে, কীত্তিত 
শিশিরবর্ষ, সুখদবর্ধ, আনন্ববর্ধ, শিববর্ধ, ক্ষেমকবর্ষ এবং এরববর্ষ, এই 

কর়্ বর্ষের ঈশ্বর । তাহাদের মর্ধ্যাদাকারক অস্ত সাতটী বর্ষপর্বৃত আছে। হে 


ছ্রিতীয় অংশ ১৭ 


মুনিসত্তম ! ভাহাদের মাম শ্রবণধুঁকর । গোমেদ, চন্দ্র, লারদ, ছুন্দুভি,মোমক, 
হুমনাঃ এবং সপ্তম বৈভ্রাজ। এষ সকল রমণীয় বর্ধাচলে দেব ও গন্ধব্বগণে ত্র 
সহিত নিষ্পাপ প্রজা সকল সুষ্ঠত বাস করে। গেই সকল পর্বতে জনপদ 
সকল আঁছে। মেখানে চিন্টদাল ( পঞ্চসহত্র ব্খসর) পরে লোকের সৃত্যু 
হয়। শুখায আধি কিংবা ব্যাঁধ নাই, অতএব সর্বদাই দুখ । সেই কল 
বর্ষের সাতটা অমুদ্রগামিণী নদী 'আছে। তাহাদের নাম বজিতেছি, শ্রবণ 
কর, শ্রবণ বরিলে পাপ নষ্ট হয়। ১--১০। অন্ৃতপ্তা, শিখী, বিপাশা, 
ত্রিদিবা, ত্রমু. অনৃতা ও সুকৃতা, এই সপ্ত নদী আছে। এই সকল প্রধান 
প্রধান পর্ধত ও নদীর বিষয় তোমাকে বলী হইল। সেখানে আরও খহত্র 
সহস্র লুদ্র নদী ও পর্ধত আছে। পুর্ষোক্ত জ্নপদবামী হুষ্ট লোকগণ সর্বদা! 
সেই সকল নদীর জল পান ঝরে । হে দ্বিজ! মেই জনপদবাসিগণের হ্রাস 
বৃদ্ধি নাই। হছে মধাহতে ! সেই সপ্তস্থানে দুগাবস্থা নাই, সর্কগাই ত্রেতাযুগ 
সমান কাল বর্তমান আছে। ক্র্গন্! প্রক্ষদ্বীপাদি ও শাকন্ীপান্ত অপগ্ুদ্বীপে 
মনুষ্য সকল অনাময় হইফ্ী পঞ্চসহত্র বৎসর পধ্যন্ত জীবিত থাতক। এই 
সকল হ্বীপে বর্ণাশ্রমবিভাগানুসারে পীচ প্রকাৰ ধর্ম (রঙ্চর্ধ্য, অহিৎসা, সত্য, 
অস্তেয় ও পরিশ্রহ। আছে, তথায় ষে চাব্রিবণ আছে, তাহা তোমাকে বলিতে ছি, 
শ্রধণ কব। ষুনিসত্তম! তথায় ধাহারা আধ্যক, কুক, বিবিখশ এসং ভাবী 
জাতি, হারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষল্রিয, বৈশ্য এবং শুদ্র। হে ছিজোত্তম! তাহার 

রক্ষদ্বীপের ) মধ্যে জক্ব্বীপন্থ-জগ্ববৃক্ষ-পরিমিত একটা কুমহান্‌ প্রক্ষ 
তরু আছে। ভাহাতেই এই দ্বীপ প্রক্ষ-নামক হইয়াছে । তথায় সোমন্নলী 
জগতশ্রস্টা সর্ব সর্বেশ্বর ভগবান্‌ হরি আর্যকার্দি এ্রিবর্ণ কর্তৃক পুজিত 
হন। প্রক্ষত্বীপ-প্রমাণ মণ্ুশাকার ইক্ষুসমুদ্র দ্বারা প্রক্ষত্বীপ সমাবৃত। হে 
মৈদ্রেক্স! তোমাকে প্রক্ষত্বীপের বিষয় এইরূপ সংক্ষেপে হলিলাম। ক্মবার 
শাল দ্বীপের নিষু্ধ আমার নিকট শ্রবণ কর। ৯১--২৯। শান্রল দ্বীপের 
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রাজা বীর বপুস্তান্‌। তৎপুত্রগণের নাম শ্রঝী। কর । যথা, শ্বেত, হুরিত, 
জীমূত্, রোহিত, বৈছ্যত, মানস ও জুং হে মহামুনে! ঠাহাদেরই 
নামানুদারে দেই সাতটা বর্ধের নাম” হইয়ার্জচু। এই ইক্ষুরসোনক সমুদ্র 
আপনাপেক্ষা গুণ বিস্তৃত শাশ্বলদ্বীপ দ্বারা উর্ধঘতঃ আবৃত হইব স্ফীত 
আছে। সেখানেও বন্ধের উৎপত্তিস্থান ও বধের সীমা-শিরপক স.তটা পর্বত 
এবং আাতটা নদী আছে জানিবে। দেই পর্ধ্বতগণ্ের নাম যথাক্রমে বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। প্রথম কুমুদ, দ্বিতীপ্ন,উন্নত, তৃতীয় বলাহক, চনুর্থ দ্রোণ, এই 
পর্বতে মহৌষধি দকল আছে । পঞ্চম কন্ক, ষষ্ঠ মহিষ এবং পর্ববতধর ককুদ্ধান্‌ 
অপ্তম। এক্ষণে নদী সকলের নাম শ্রবণ কর । যথা যোগী, তোয়া, বিভৃষ্ণ।, 
চনত, শুক্লা, বিমোচনী এবং নিবৃত্তি তাহাদের সপ্তমী। সেই সকল নদীকে 
স্বরণ করিলে পাপশান্তি হয়। তথায় অতিশেভন্। শ্বেত, হব্বিত, বৈছ্যুত, মানস 
জীমৃত, রোহিত ও সুপ্রভ নামক চাতুর্কর্ণ/যুক্ত এই আত বর্ধথ আছে। হে 
মহামুনে। শাল্সলদ্বী-প কপিল, অরুণ, গী ছ ও কৃষ্ণ, এই যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বণ 
বাস করেন তাহারা ব্রাঙ্গণ, ক্ষপিয়, বৈশ্ত ও শুদ্র। *সেই ঘাগলীলগণ, সকলের 
্াস্মা, অব্যয় ও যজ্ঞের আশ্রএ ভগবান্‌ বাযুত্ত বিক্ুকে শ্রেষ্ঠ ধজ্ঞ দ্বারা, পুজ! 
ক্ষরিদ্থ। ধাকেন। এই অত্যন্ত সুমনোহর স্থানে, দেঁবগণ নিকটস্থ থাকেন। 
শান্লী নামে একটী সখদায়ক জুমহারৃক্ষ আছে ; এই শাল্সলদ্বীপ, শ।ল্লন্বীপ- 
তুপ্য-খিস্তৃত হরাসমুদ্র ঘারা চতুদ্দিকে সম্পূর্ণ আরৃত। সুরাসমুদ্র শাঞ্সলম্বীপের 
দ্বিগুণ বিস্তৃত কুশত্ধীপ স্বারা চতুর্দিকে সম্পূর্ন সর্্বতোতাবে পরিবেষ্টিত। কুশ- 
স্বীপে জ্যোতিম্মানের সাত পুত্র ; তাহাদের নাম শ্রবণ কর,উদ্ভিদ, বেণুমানৃ, 
বৈরথ, লম্বন, তি, প্রভাঁকর এবং কপিল। তীহাদের নামানুসাত্বেই বধ 
বূুধলের নাম নির্ূপিত হুইক্াক্ছ। যে স্থানে দৈতেয়-দানবশ্গণের সহিত 
মনুযাগপ এবং দেব, প্ন্ধর্বব, ষক্ষ, কিন্পুরুষাদিগণ বাস করেন? সেখানেও 
্ব স্ব অনুষ্ঠান তৎপর চারি বর্ণ আছেন। হে মহামুনে! দমী, শুস্থী, ম্বেহ ও 
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মন্দেহগণ ত্রমাখতে ব্রাহ্মণ, ক্ষর্জি, বৈশ্ত ও শুদ্র বলিয়া কঘিত হইয়া থাকেন। 
তাহারা সেই কুশত্বীপে শাস্্রুহিত কর্ম করিয়া তত্থজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মাধি- 
কারক্ষয়ের নিমিত্ত ত্রদ্ষরূপ আরাধনা করত তত্যুগ্র ফলপ্রদ অধিক র 
অর্থাৎ অহস্কারকে উন্মুলিত কীন। ২২--৪০। মহামুনে ! সেই খ্বীপে বিজ্রম, 
হেমশৈল, ছ্যুতিমান্‌, পুষ্পবান্‌, কুশেশয়, হরি এবং অপ্তম মন্বরাচল নামে এই 
দাতটী বর্ষপর্র্বত আছে। নদীও সাতটী আছে, যথাক্রমে তাহাদের নাম শ্রব্ণ 
কব। যথা, ধৃতপাপা, শিবা, পহিত্রা, সন্মতি, বিহ্যুৎ, অস্ত ও মহী। ইহারা 
র্বপাপ-হারিণী ৷ তখায অন্তান্ সহস্র সহস্র মুত্র নদী এবং পর্বত আছে। 
কুশদ্বীপে একটী কুশস্তত্ঘ আছে, তাহার নামানুসারে বুশদ্বীপ কথিত হয়। 
সেই হ্বীপ তত্পরিমাণ দ্বৃতসমুদ্র দ্বারা সমাৰৃত এবং ছ্তোদ সমুদ্র ত্রৌনন্বীপ 
দ্বারা সংবৃত। হে মহ!'ভাগ 1*ক্রোপ্* নামক এই অপর মহাদ্দীপের বিষয় শ্রবণ 
কর। ইহার ধিস্তার কুশদ্বীপেব বিস্তার অপেক্ষা” দ্বিগুণ । ত্রৌম্বীপে মহাত্মা 
হ্যতিমানের সাত পুত্র হয ম্হীপতি (ছ্যতিমান ) তাহাদের নামানুসারে বধ 
সকলের লাম নিরূপণ করেন । হে মনে! কুশল, মন্দগ, উফ, গীবর, *অজকারক। 
মুনি গু ছুনুতি, এই সাতটী তাহার পুত্র। হে মহাবুদ্ধে! সেখানেও দেঁধ- 
গন্ধবর্ব-সেবিত সুমনোহর বর্ষপর্বকত আছে; তাহাদের নাষ বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। ক্রৌঞ্চ, বামন, ন্ধকারক, দেবাকৃৎ, অন্ত পুশুরীকবান্‌ পঞ্চম, ছুষ্ঘতি 
ষষ্ট এবং সপ্তম মহাশৈল। তাহারা উত্তরোস্তব পরস্পর দ্বিগুণ অর্থাৎ এক 
দ্বীপ অপেক্ষা অপর দ্বীপ যেমন দ্বিগুণ, সেইকপ সেই সকল ত্বীপে ষে 
সকল পর্ধত আছে, ভাহারাও পরস্পর দ্বিগুণ। ৪১--৫১। এই সকল 
রুমন বর্ষ ও পর্বতে নিরাতস্ক প্রজ্গাবর্গ দ্েবগণের সহিত বাস করেন। হে 
মহামুনে ! এই দ্বীপে পুঙ্চর, পুক্ষল, ধন্য ও চ্িপ্প নামক লোকেরা যথাক্রমে 
রাহ্মণ কষত্রির, বৈশ্য ও শু বলিয়া কথিত হয়। হে মৈত্রেয়! তাহারা তৃথায় 
ধে সকল নদীর জক্ পান করেন, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। তন্মধ্যে গোঁরী, 
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কুবুদ্ধতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোত্রবা, ক্ষান্তি ও ধু গ্তরীকা এই সাতচী বর্ধন্ধীই 
প্রধান। তভভিন এখানে অন্তান্ত শত& শত ত্র ননী আছে। দেই দীপে 
পুক্ধরাদি বর্ণ মকল রুদ্রকূগী ভগবান্‌ জনার্দন বিষ্বকে ষজ্ঞে পূজ। করিয়া! থ'কেন। 
ক্রৌঞ্ৰীপের তুল্যপরিমাণ দধিযুণ্ডোদক সমুদ্র গ্ছার। ক্রৌধদ্বীপ অধ্তোভাবে 
আবুষ্ত। মহামুন। দধিসমুদ্রও ত্রৌপদ্বীপ অপেক্ষ। দ্বিগুণ বিন্তুত শাকম্বীপ 
দ্বারা সমাবৃত। শাকদ্বীপেব ঈশ্বর সুমহাত্বা ভব্যেরও সাত্টী পুত্র। তিনি 
তাহাদিগকে সপ্ত বর্ঘ বিভাগ করিষা পেন ভাহাদিগের নাম৮-জ-দকুমার, 
সুকুমার, মনীচক, কুস্ুমোদ, মৌদাদি এবৎ সপ্তম পুত্র মহাক্রম । ৫২ - ৬০। 
তথায় যথাক্রমে তত্তং নামক সাতটা বর্ষ আছে এবং বর্ষ-বিচ্ছেদ্কারী সপ 
পর্বত আছে। হে দ্বিজ! তাহার পুরিকে উদব-গিরি; অপর পর্রভ 
সকলের নাম,জলাধার, রৈবতক, শ্তাম, অভ্তগিবি আর্ষিকেঘ, রম্য এবং 
পর্ধবতোত্তম কেশরী। তথাধ মিদ্ধগন্ধর্রমেবিত একটী মহাশাক বৃক্ষ আছে। 
এই স্থানের বাযুস্পর্শে পরম আহ্লাদ জন্মে! দেখ নে চাতুক্কর্য-সমন্বিত অনেক 
পবিত্র জনপদ আছে, সর্বপাপ-ভয়নাশিনী অতিপবিত্রা অনেক নদীও আছে। 
তন্মধো সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, ধেহ্থকা, ইচ্ষু, বেণুকী এবং গতন্তী এই 
জাতটাই প্রধান। মহামুনে ! 'তথাষ অন্তান্য অমুত অমুত সদর নদী এবং শত 
সহত্্ পর্বত আছে। স্বর্গভোগানস্তর স্বর্গ হইতে মেদদিনীতে আসিঘা জলদাদি 
বর্থে ধাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া আছেন, তাহারা আনন্দিত হইয়্: সেই সকল 
মদ্রীর জল পান করেন। সেই সকল বর্ষে ধর্মহানি এবং পবম্পর কলহ নাই। 
সেই সপ্তদেশে মর্ধ্যাদাহানি নাই। মুগ, মাগধ, মান এবং মন্দগ্গ চারিবর্ণ 
আছে। তাহাদের মধ্যে মুগণণ ত্রা্ষণ-ভুমিষ্ঠ অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমস্ত ব্রাঙ্গণ 
টগেকগ শ্রেষ্ঠ। মাগধগণ্ঠ_ক্ষতরিম, মানসগণঠবৈশ্ত এবং মন্দগগণ--শৃদ্র। 
৬৯৭০ । হে মুনে ! শাকদীপে পূর্বোক্ত বর্ণ সকল সংযতাত্মা হইয়া যথাশান্তর 
কর্ম দ্বারা ভনবান্‌ কৃর্্যরূপধারী বিষ্ণুকে পুজা করিয়া খাকেন। হে মৈত্রেয়! 


সতীয় অংশ । ১১১ 


শাকদ্বীপ-প্রম:ণ বলায়াকার -সম্দ্র দ্বারা শাকদ্বীপ চতর্দকে বেষ্টিত। 
হে ব্র্ধন। শাকদ্ধীপ অ:পক্ষা দ্রগণ প্রমিত পুক্ষর নামক ত্বীপ ক্ষীরসুদ্রকে 

চারিদিকে অর্কতোভাবে বেষই্টন করিয়া আছে। পুষ্বরদ্বীপে মহাবীব ও ধাতকি 
নামে সবলের ছুই পুত্র হয়। +ঠাহাদের নামানুস'রে ছুই বর্ষের নাম মহাবীর- 
বর্ধ এবং ধাতকিখণ্ড হইবাছে। হে মহাভাগ ! এখানে মানসোত্তর নামে 
একটী বিখ্যাত বর্ধপন্ত আছে। মধ্যভাগে বলয়াকারে অবস্থিত, পঞ্চাশ, 
অহত্র ঘোক্জন উচ্চ এবং মেই পরিমাণে বিস্তীর্ণ সম্পূর্ণ গোলাকার এই গিবি 
বলরাকার পুষ্ববরদ্ধীপকে মধ্যস্থলে বিভক্ত করিধা আ.ছ, তাহাতে নেই বর্ধদ্বয 
নিচ্ছিন্ন হইয়া প্রত্যেকেই সেইরূপ বঙ্যাকার হইয়াছে । পুক্ষরদ্বীগে যাঁনবণ 
নিবামঘ্, বিশোক এবং রাগ-দ্বেব-বিবর্জিত হইয়। দশ সহত্র বদর পর্যাস্ত 
জীবিত থাকে । হেদ্বিজ! গাহাদের মধ্যে উত্তম অধম নাই, বধ্য বধক নাই, 
ঈর্ধা নাই, অহৃয়া, ভয়, দ্বেষ ও লোভাদি দোষ নাই । ৭১৮০। দেব- 
বৈত্যাদি মেবিত মহাবীরবর্ধ মানমোতর গিরির বহির্তাগে এবং ধাতকিখণ্ড 
অব্রাণে অবস্থিত। পুক্করদ্ধীপে সত্য মিথ্যা নাই এবং বর্ধ্বরাস্থিত “মেই স্বীপে 
কোনক্মদী বা অন্য পর্বতও নই। সেখানে মনুয্যগণ ও দেবগণ তুল্যবেশ 
(সমানহুখী ) এবং একরূপ। হে মৈত্রের ৷ সেই বধ ছুইটা বর্ণ ও.আশ্রমাঢার- 
হীন, কাম্যধর্থ্ানুষ্ঠান-বর্জিজিত এবং ত্রয়ী, বার্তা, দণগ্ুডনীতি ও শুশ্রযা-রহিত। 
(হ্তররাৎ) ইহা উত্তম ভৌম স্বর্গ। মুনে! ধাতকিখণ্ডে ও মহাবীরবর্ধে 
কাল জবারোগাদি-বর্ভিত এবং সকলের সুখপ্রদ। পুক্বরন্বীপে ব্রহ্মার উত্তম 
স্থান একটা স্গ্রোধ বৃক্ষ আছে। ব্রহ্মা সুরাহুরগণ কর্তৃক পুদ্্যমান হইয়া 
তাহাতে বাস করিতেছেন। পুক্ধরের সমান বিস্তৃত স্বাদূষক সমুদ্র পুন্ববদ্বীপকে - 
মগ্ডলাকারে সমভাবে পরিবেষ্টন করিয়া! আছে । এইরূপে সপ্তদ্বীপ সপ্ত"মুদ্ 
ত্ববা আবৃত। দ্বীপ ও তাহার অব্যবাইল্চ পরবর্তী সমুদ্র পরস্পর সমান এবং 
পঃবত্তা স্বীপ ও সুর পুর্কবর্ভী দ্বীপ ও সমুদ্রের দ্িষ্ণ। সকল গমুদ্রের জল 


১১২ বিষ্ুপুরাণ 


অর্কদা সমান থাকে, কখনও ন্যুনাধিক হয় কু হে মুনিসত্তম। স্থালীস্থিত 
জল আগ্সির উত্তাপে যেমন স্ফীত হয়, চন বৃদ্ধি হইলে সমুদ্রের জলও সেইবূপ 
উদ্িক্ত হইয়া থাকে। অন্যন ও অনতিরিক্ত সমুদ্রবারি চন্দ্রের উদয়াস্তময় 
শুরু ও কৃষ্ণ পশ্ষে বর্ধিত ও হ্রাস হয়। মহামুধ্ম! সামুদ্রিক জলের বৃদ্ধি ও 
ক্ষয় পাঁচশত দশ অঙ্গুল দেখা যায়। হে বিপ্র! দেই পুষক্ষরদ্বীপে সমস্ত প্রজা 
অর্ধদাই ক্ষয়, উপস্থিত (অযত্ব-হুলত) ষড়্রস-বিশিষ্ট তোজ্যবস্ত আহার 
করিয়! থাকে। খ্বাদূদক সমুদ্রের পরে দ্বিগুণপরিমিত অলোক-সংশ্থিতি এবং 
র্ধবজন্ত-বিবর্জিত কাঞ্চনী ভূমি দেখিতে পাওয়া যায় (১)। তাহা'র পর অযুত 
যোজন বিস্তৃত লোফালোক পর্দত। মেই শৈল অযুত্ত সহস্র যোজন উচ্ত। 
তদনস্তর গাঢ় অন্ধকার সেই পন্্তকে সর্ধতঃ আবৃত করিয়া অবস্থিত। 
অন্ধকারও অণ্ড-কটাহ দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টি্। মহামুনে। অগ্ু-কটাহের 
মধ্যবর্তিনী দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্বতের সহিত সেই এই পৃথিবী পঞ্চাশ কোটি 
যোজন বিস্তৃত । হে মৈত্রেয়! আকাশাদি সর্বভৃত অপেক্ষা অধিকণুণ-বিশিক্টা 
সেই এই পৃথিবী সমস্ত জগতের ধাত্রী 7 বিধাত্রী (জনসিতরী) 
এধৎ আধারভূত। | ৮১৯৮] 


চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৪ ॥ 





পঞ্চম অধ্যায়। 
পরাশর কহিলেন, হে দিজ! পৃথিবীর এই বিস্তার তোমাকে কহিলাম ! 
উহার উচ্চতাও সপ্তুতি সহস্র যোজন কথিত হইতেছে। মুনিসভ্তম | অতল, 
'বিভ্তল, দিল, গভভ্ভিমৎ, মহাতল, ভে হুতল এবং সপ্তম পাতাঙ নামে সাতটা 





(৯ দ্বেখনিগণ দেখ্খিভে পাল) 


বিষ্তীয় অং । ১১৩ 


পাতালই (ভূ-বিধর *) প্রত্যেকে দু হত যোজন পরিমিত । হে মৈত্র! এই 
সপ্ত পাতালের শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ-শোর্থিত ভূমি সকল বথাক্রমে শুক্লা, কৃষণ, অরুণা, 
সীতা, শর্করা, শৈলী এবং কাঞ্ীঁ। মঙ্থামূনে! সেই সকল স্থানে দানবগণ, 
দৈতেরগণ, শ্রত শত ঘক্ষ এবং মহাঁনাগ্ন জাতি সকল বাস করে । নারদ, পাতাল- 
সমূহ হইতে (পাতাল সকল পররিজমণপুর্ক ) ত্বর্গে প্রিয়া দেবগণের মধ্যে 
বলিয়াছিলেন যে, পাতাল সকল স্বর্ঁলোক অপেক্ষাও রম্ণীয়। তথায় আনন্দ- 
জনক 'হুপ্রভাশালী অনেক শুভ্র মণি আছে, নাঁগঞ্ণণ সেই সকল মণি ধারণ 
করেন/সেই পাতাল কাহার সহিত সমান হইবে £ অর্থাৎ অপ্রতিম হুখস্থান। 
দৈত্য-দানবকন্াগণ দ্বারা ইতস্ততঃ শোভিত পাঁতালে কাহার না তি জন্মে? 
নিরাণী ব্যক্কিরও আনন্দ হয়। দিবাকরবশ্মি তথায় কেবল প্রভা [জ্তার করে, 
উত্তাপ বিস্তাব করে না এবং বাত্রিক'লে চন্দেব রশি কেবল আলোকের কারণ 
হয-শীতের করণ হগ না। শথায় অতি ভোগ-বিশিষ্ট দমুজানিগণ তক্ষ্, 
ভোজ্য ও মহাঁপানে অননন্দিত হইয়া, সময় গত হইলেও জানিতে পারেন না। 
শ্রানেক বন, নদী, রমলীয় সর»গুকমলাকর ( কমলপুর্ন সরোবর ১, পুৎস্বেনকিলের 
মধুব আলু এবং অপর অন্নক মনৌজ্ঞ বিষয্ব আছে ।*-_-১০। হে দ্বিজ! 
অতি বমণীয় ভূষণ দ্র £ল, গন্ধপূর্ণ অলুলেপন, বীণা, বেখু ও ম্ৃদঙ্গের ত্বর এবং 
তুর্ঘা এই সকল এবং সৌভাগ'ভোগ্য অন্তান্ত অনেক হ্ষিয় পাতালবাগী দানব, 
দৈতা ও সর্গগণ ভোগ করিতেছেন । পাতাল সকলের অধোভাগে বিষ্ণুর শেষ 
লা.ম যে ভামসী তনু আছেন, দৈত্যদানবেরাও ধাহার গুথ বর্ণন কুত্রিতে অশক্ত 
এ-হ থে দেবর্ষিপূজিত দেবকে সিদ্ধগণ অনস্ত বলিয়। থাকেন, তিনি সহত্র-শিক্াং 
এবং ব্যক্তস্বস্তিকরূপ অম্লহূষণ ; অর্থ মৃস্তকের চিহ্ন তাহার ভূষণস্বক্প । 
তিনি জগজের হিতের নিমিত্ত সহত্রফণা-যপি ছ রু) দিকু সকল সমুজ্ভবল করিয়া 
সমস্ত অহ্রকে নিব্বীর্ঘ করিতেছেন ; খিনি মদঘুর্ণিতনেত্র এবং সর্বদা এক 
কুগুল, কিনীট ও মালাধারী হইয়া জ্্িযুক্ত শ্বেত পর্বতের স্তায় শো! 


১5৪ পর্বিষুপুরঠী । 


পাইতেছেন। ইহার নল বসন। ইনি মদাংসিক্ ও শ্বেতহাৰে উপশোভিত 
হইয়া কৃষ্ণমেঘ ও গঙ্গা-প্রবাহমুক্ত কৈলাস] পর্বতের ম্যায় উন্নত হইয়াছেন। 
ইহার এক হস্তে লাঙ্গল ও অন্ত হর্তে উত্তম ট,ষল দ্বয়ং লক্ষী এবং বারুণী দেবী 
সুর্তিমতী হইয়া ধাহাকে উপাসনা করিতেছেন । ১১--১৮। ক্লান্ত সময়ে 
তাহার মুখ হইতে বিষান্ল দ্বারা উজ্জবলাকৃতি সম্ধর্ণণ নামক রুদ্র লিঙ্র্রান্ত হইযা 
ত্রিজগ্খ ভক্ষণ করেন। দেই অশেষ-দেবগণপুন্জিত শেষ মুকুটবৎ স্থিত অন্মে 
ক্ষিতিমণ্ডপকে ধারণ করত প'তালমূলে অবস্থিত আছেন । দেবগ্গণও উহার 
বীর্য, প্রভাব, স্বরূপ (তত্ব) এবং রূপ বর্দন করিতে বা জানিতে পারেন না 
এই সমগ্র পৃথিবী ধ্াহাব ফণামণি সকলের কিরণে অকুণবর্ণ হইয়া পুষ্পধ্ধালার 
ম্যায় মস্তকে স্থিত রহিয়াছে, তাহার বীধ্য কে বণন করিতে পারিবে ? মদঘর্ণিত- 
লোচন অনস্ত খন ভূত্তণ করেন, তখন ণিরি, সমুদ্র ও কানন্সহ এই ভূমণল 
কম্পিত হইতে থাকে । গন্ধাব্ব, অপ্র, সিদ্ধ, কিন্নর, উরগ শু চারণগণ গুণের 
অন্ত পান না বলিয়া এই অব্যয় "অন্ত" নামে খ্যাত। নাগবধূগণ তাহার 
অঙ্গে হরিচন্দনেল যে অনুলেপন দিষা থাকেন, ধ্তাহা উহার নিশ্বাসবারু দ্বারা 
বারংবার বিক্ষিপ্ত ছইফ্া চতুর্দিকে জল-হুগন্ধিকরণ চুশ্বরূপ হষ$ পুবাতন 
ঝি গর্গ ধাহার আবরাধন! করিল গ্রহ-নক্ষত্রাদি এবং উৎপাত শকুনাদি বিষয়ে 
শুভাত্তত যথার্থরূপে অবগত হইয়াছেন, সেই নাগস্রেষ্ঠ কর্তৃক এই পৃথিবী বত 
হইয়া দেব, অসুর ও মনুষ্য সহিত লোকমালা (পাতালাদি লোক সকল) 
ছ্ারণ করিতেছেন। ১৯--২৭। 


পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৫॥ 





হষ্ঠ[রমধ্যায়। 


প্যাশর কহিলেন,হে বিপ্র ! চ্টদনভ্তর্‌ পৃথিবী এবং জলের নিয়ভাগে (১) 
ঘে নবক সকল আছে-__-পাপিষ্টগণ যাহাতে নিক্ষিপ্ত হয়্--হে মহামুনে ! 
তাহাদের বিবরণ শ্রবণ কর । রৌনীব, শৃকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাঙ্জাল, 
তপ্তকুত্ত, শ্বসন, বিমোহন, কুধিরান্ধ, বৈরী, কৃমীশ, কৃমিভোজন, অসিপত্র- 
বন, কৃষ্ণ, লালভক্ষ, দারুণ, পাপ পৃয়বহ, বহ্িজাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কাল- 
সুত্র, তম, অবীচি, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ ও অপর অবীচি ইত্যাদি এবং আবও 
অতিশয় দারুণ অনেক নরক আছে। শঙ্ত্রভয় ও অগ্সিভগ্ন-দাফী এই সকল 
ঘোর নরক মের অধিকারস্থ । ঘে পুরুষেরা পাপকর্মে রত হয়, তাহারা সেই 
সকল নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি কুটসাক্ষী (জানিয়াও বলে না, ক্মথবা 
'অন্তক্ূপ বলে), যে সম্পূর্ণ পক্ষ্পাত করিয়া বলে এবং ষে মিথ্যা কহে, 
তাহার! ক্লৌরব নন্কে গমন করে। হে সুনিসম্তম ! াহান্সা ভ্রণহত্যাকাধী, 
পুরহরণ-কর্তা ও গোঘাতক, তাহারা রোধ নরকে গমন করে ; এই ,রোধ 
নরক্ষে শ্বাসরোধ হুইয়। যায়। *হুরাপারী, ব্রক্মহত্যাকারী, বর্ণ, :চৌর* এবং 
যাহার! এইপ্দকলের সহিত সংসর্গ করে, তাহার! শুকর নরকে গমন করে। 
ক্ষতিম্ন ও বৈশ্যহস্তা লোক, তাল নরকে এবং গুরুপত্বীগাধী তগ্তকুণ্ড নবকে 
যায়। ভগিনীগামী ব্যক্তি, যে রাজদৃতকে হত্যা করে, স্ত্রীবিক্রয়ী, কারাগৃহ- 
রক্ষক, অশ্ববিক্রেতা এবং যে ভক্ত" ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, ইহার! 
তণ্তলৌহ নবকে পতিত হয়। ১--১০। পুত্রবধূ বা কন্তা গমন করিলে 
মহাত্বাল নরকে নিক্ষিপ্ত হয় । যে নরাধম গুরুজনের অবমাননা বা তাহাদের 
প্রতি আক্রোশ করে, যে বেদনিন্দা বা বেদবিক্রয় করে এবং যে অগমা 
গমন করে, হে দ্বিজ! তাঁহারা লবন নরকে যায়ী। চৌনু ব্যক্তি বিমোহন 





(১) পৃথিবীর এবং তমোগর্তস্থ জলের অধঃ ও দ্ধাওগত গভোগকের উর্ধ। । 


১১৬ বিফুপুরীণ। 


নরকে পতিত হয়। শিষ্টাচার-নিম্দক, (দেব ব্রাহ্মণ ও পিতৃদ্বেই! এবং ঘে 
বত্বকে দূষিত করে, তাহারা কৃমিভক্ষ নরত্বক্ক এবং অভিচারকারী ব্যক্তি কমীশ 
নবকে গমন করে। যে নরাধম পিত দে ও অভিথিকে পরিত্যাগ করিয়া 
অগ্রে আহার করে, সে অতি উগ্র পালতক্ষ €নবকে এবং বাণপ্রস্ত কারী বেধক 
নরকে গমন করে। যেব্যক্তি কর্ণীনামক বাণ বা যে ব্যক্তি খঙ্গাদি নিশ্ণীণ 
করে, তাহার! অত্যন্ত দাকণ বিশসন নরকে গমন করে। অসব্প্রতিগ্রাহী, 
অযাজ্য-যাজক এবং নক্ষত্রগণকেরা অধোমুখ নরকে যায়। হে দ্বিজ' যেব্যক্তি 
প্ত্র প্রতৃতিকে ব্চনা করিয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন ভোজন করে, সে, লাক্ষা মাংস সমস্ত 
ব্রুস (ছুপ্ধা্দি) তিল ও লবণ বিক্রেতা ব্রাহ্মণ, ইহারা কৃমিযুক্ত পুধ্ববহ নবকে 
গমন করে। হে দ্বিজসম্ভম! বিড়াল, কুকুট, ছাগ বুক্ধুব, বরাহ ও পক্ষী 
সকলকে (জীবিকার্থ) পোষণ করিলে ত্রাঙ্মীণ সেই (পুষ্ঠবহ ) নবকেই যায়। 
যে সকল ব্রাহ্মণ বঙ্গোপজীবী ( নটমল্লাদি বৃত্তি অবশ ন্বনকারী ), ধীবব, কুণ্ডাশী 
€পতিবর্তমীনে উপপতিব ওুরসজাত ব্যক্তির অননভোজী ), বিষদাতা, খল, 
মাহিরিক, (১) পর্ধকাবী (ধনলোভে অগ্গর্ষে অমাবস্তাদি-ত্রিয়।-প্র«ওক ", 
গৃহদাহী, মিত্রহর্তা, শান্নিক ও গ্রামঘাজক হয় এবং সোম কিক্রয়,করে, ইহাবা 
সকলেই রুধিরান্ধ নরকে পতিত হয়। ১১২০1 মধু ও গ্রামহস্তা মনুষ্য 
বৈতরণী নরকে যাম। যাহাবা রেভঃপাতাদি করে, যাহারা ক্ষেত্রাদির সীমা 
অতিক্রম করে, বাহার সর্বদা অণুচি এবৎ যাহারা কুহকজীবী, তাহার! 
কুঞ্জ নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি বৃথা বন-চ্ছেদন করে, সে অসিপত্রবন 
নরকে গমন করে। মেযোপজীবী ও মৃগ-ব্যাধগণ বহিজাল নরকে পতিত হয়। 
হে ব্রক্ষন্‌ ! দেই সেই অসাধারণ নরক ভোগানস্তর পাপের আপিক্য বশতঃ 
বদি তখনও পাপ অবশিষ্ট ?কে, তাহা হইলে পূর্বোক্ত ও বঙ্্যমাণ পাপিগণ 


(১) মহছিযোপজীবী কিবা যে ব্যজি শরীর আঅনদ্হতি ছারা উপার্জিভ ধনে জীবিক- 
ক্র্ধাহ করে| মাহহী শজে আীকেও বুঝার । 





দি্রী অংশ । - ১১৭, 


এবং যাহার মৃদৃভাও ও ইস্টফাঁদি সঁচয়ে অগ্সি প্রদান করে, তাহারাও সেই 
নরকে যায়। যে ব্যক্তি ব্রতলোপক [বং শী আশ্রম-্রষ্ট, তাহারা উভয়েই 
সন্দংশ নরকের যাতনা মধ্যে পতিত হয়। যে সকল ব্রক্ষচারী দ্িবানিদ্রায় 
রেতঃপাত করে এবং যাহারা পুত্রের্ট নিকট আ্ধায়ন করে, তাহারা শবততোজন 
নরকে পতিত হয়। এই মকল এবং অন্তান্থা শত সহস্র নরক আ.ছই7 উহাতে 
দু্ম্ম্িগণ যাতনা ভোগ করিতে থাকে । 'খ্এই সকল পুর্ষ্রবোজ পাপ ধের 
সেইবপ অন্তান্ত সহত্র সহঅ পাপও আছে) নক্পকান্তরস্থ পুরুষেরা] তাহার ফল 
ভোগ করে। যে সকল মনুষ্য কর, মন ও বাকা ছারা বাশির কর্ধ 
কবে, তাহারা নিরযে পতিত হয। অধোমস্তক, নব জীবের ঈর্গে দেবতা 
সকলকে দেখিতে পা এবং দেবগণও অধোদিকে" অধোমুখ নরকম্থ জীব 
সকলকে দেখিতে পান। গাগিগণ নরক-ভোগানস্তর বখাক্রমে স্থাবর, কি, 
জনজ মহস্ত!দি, পর্ষী, পশু, নব, ধার্সিক মনুষ্য, ত্রিদশ এবং পুণ্যবিশেষে কেহ 
বামুযুক্ষু হইয়া জন্মগ্রহণ করে ২৯৩*। দ্বিতীবস্থানীয় কমিবর্গ হইতে 
প্রথম-স্থানীয় স্থাবরগণ সহস্র গু8 অধিক। হে মহাভাগ ! সুমুক্ষু জন্ম "্পর্যাস্ত 
এই সমস্ত জন্মই সেইকপ পরবস্তাঁ অপেক্ষা পূর্ববর্তী মহঅগ্তণ অধিক। নরক- 
ভোগের পর এইবূপ স্থাবরাদিত্রমে পাপিগণ, পাপের ক্ষয় হইলে দেবস্ব লাভ 
করে এবং স্বর্গবানিগণও পুণ্যক্ষষ হইলে পাপ বশতঃ কখন বা নরকস্থ হন। 
পাপীর মধ্যেও আবার প্রাপ্শ্চত্ত-বিমুখ পাপকারী মনুষ্যই নরকে যায়। যে 
পাপের অহ্থরূপ যে প্রাঘশ্চিভ, বেদার্খশ্মরণপুর্র্ষক (বিবেচনা করিয়া ) পরম্থি- 
গণ তাহাই বশিয়াছেন। প্রারশ্চিত্-তত্বজ্ঞ সায়স্তুব মনু প্রভৃতি অনেকেই 
উুকপাপে গুরু প্রায়শ্চিভ ও অল পাপে স্বক্স প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
হে মৈত্রেয়! তপস্তাত্বকক ও কন্মাত্বক যে অশেষ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে, 
তাহার মধ্যে কৃষ্ণের অনুস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত! পাপ করিয়া যে পুরুষের 
অনুতাপ জন্মে, তাহার গ্ক্ষেই মন্বাদির কথিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত |. 


লা 


১২০ বপুরা্র। 

ধাহ-বর্জিত সেই বৈরাজ নামক দেবগণ অবশুষ্থত। তপোলোকানস্তর পূর্ক্াক্ত 
জনলোক হইতে দ্বাদশ বোটা যোল্ুন উদ সত্যলোক শোভা পাইতেছে । 
তাহাই ব্রন্নলোক ও বৈকৃ$ লোক বলিয়া কথিত। তথায় পুনমৃত্ু-শৃন্য বা 
অমরগণ বাস করেন। যতদূর পর্যন্ত পাদগম্য ধর্থাৎ পদ-সঞ্চারের যোগ্য পার্থিব 
বন্থ আছে, ততদূর পর্য্যন্ত ভূর্লোক বলিয়া! খ্যাত; ইহার নিস্তার অমি 
বশিয়াছি। হে সুনিসত্তম ! ভূমি ও সুর্যের মধ্যবর্তী সিদ্ধাদিগ্রণ ও মুলিগণ কর্তৃক 
সেবিত যে স্থান, তাহা ভূবর্লোক বা দ্বিভীর লোক । গ্রব ও হৃর্ধের মধ্যবত্তাঁ বে 
চতুর্দশ লক্ষ যোজন স্থান, তাহাকেই লোক-সংস্থান-চিন্তকগণ শ্বর্লোক কহেন, 
হে মৈত্রেয়! এই তিনটা (ভূ ভুবঃ ও স্বঃ) লোক “কুতক' নামে এবং জন, 
তপঃ ও সত্য এই তিনটা “অক্ততক' নামে অভিহিত হয়। কারণ, প্রথমোক্ত 
তিনটার প্রতিকলে হৃট্ি হয়,_অন্ত তিন্টীর হয না। ুতুক ও অক্ষতকের 
মধ্যে মহর্লোক | ইছার লাম কৃতাক্ুতক' 1 কারণ, ইহা কল্পান্দে জ্ঞানশুন্য হয , 
কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয না। ১১--২-। মোডুয়! আমি এই সগ্ডশোকেন 


* বিবরণ তোমাকে ওলিলাম; অপ্ত পাতালেব কথাও বন্যাছি। ত্রহ্মাণ্ডের 


বিবরণ এই । কপিশ্খের বীজ যেমন চাবিদিকে অম্পূর্ন আবৃত থাকে” সেইরূপ 
এই চতুর্দশ ভুবনাত্বক জগত পার্সন্য়, উদ্ধী ও অঃ, এই চারিদিকেই অশুকটাহ্‌ 
দ্বারা সমাবৃত। মৈত্রেয়! সেই অণ্ড দশগুণ অধিক জল দ্বারা অ'বৃত। এই 
সমস্ত জঙ্গাবরণ, বহির্তাগে অগ্রি দ্বারা বেষ্টিত। হে মৈত্রেয। বহি বায়ু দ্বারা 
ও বাষু আকাশ দ্বার অবৃত। আকাশ তামস অহঙ্কার দ্বার। এবং তামন 
অহস্গরও মহত্ত্ব দ্বরা পরিবেষ্টিত। মৈত্রেয়! অসীম সপ্ত আববুণই 
উত্তরোত্তর দশগুণ বৃদ্ধিতাব প্রাপ্ত । প্রকৃতি আখার মহত্বত্রকেও আবৃত 
করিয়া অবস্থিত। সেই অনপ্তের (সর্বশতপ্রকৃতির ) অস্ত অর্থাং নাশ এবং 
আখ্যা নাই; যেহেতু তাহ! অনস্ত (নিত্য), অসংখ্যাত, অপ্রমাণ এবং অর্কৃ- 
ব্যাপী বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে মুনে! সেই পরা প্রন্কৃতি স্রস্ত কাধ্যের হেতুভৃতা.॥ 


গ্তীয় অংশ । ১২১ 


তাহাতে এইব্প সহত্র সহজ, অত অমুত এবং এইকপ কোটি কোটি শত ত্রহ্ধা্ড 
অবস্থিত আছে । যেমন কাষ্টেবুমধ্যে স্তি এবং তিলের মধ্যে তৈল থাস্ক, 
সেইরূপ চেতনাত্মা স্বপ্রকাশ সর্দ্ব্যাপী পুরুষ, প্রধানে (প্রকৃতিতে) অবস্থিত। 
ছে মহাবুদ্ধে! সর্বকনতের আত্ম স্বর্ূপ। বিষু্ক্তি (বির স্বরপভূতা চিৎশক্তি ) 
সবার অধিষ্ঠিত প্রধান ও পুরুষ নিয়ম্য-নিয়ন্তু তৃভাবে অবস্থিত। হে মহামতে ! 
সেই চিৎশক্তিই প্রলনকালে প্রধান ও পুরুষের পৃথক্‌ হইবার কারণ, স্থিভিকাংলে 
সংযোগের কারণ এবং স্ষ্টিকালে ক্ষোভের কারণ হয়। ২১--৩০। বায়ু যেমন 
জলকণাগত শৈত্য ধারণ করে অথচ তাহার সহিত বাস্তবিকরূপে মিশ্রিত হু 
না, সেইরূপ বিচ্কর চিংশক্তি প্রধান ও পুরুষে অধিষ্ঠিত হইয়া জগ২কে ধারণ 
করিযাছেন, বস্ততঃ তাহাদের সহিত মিনিত হন নাই। মুনে! আর্ি বীজ 
হইতে যেমন মুল, স্বদ্ধ ও শাখাপি সংযুক্ত বৃক্ষ উত্পন্ন হয, তাহা হইতে আবার 
অন্তবীজ জন্মে, তদনস্তর সেই কল বীজ হইতে অপর বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হয় 
এবং তাহারাও পুর্বনক্ষের সমজাতীষ আনাদি জব্যধিশিষ্ট হয়; সেইুরপ প্রতি 
ভইতে প্রথমে মহদাদি বিশেষ পর্যন্ত সমস্ত উৎপন্ন হয় তদনস্তর সেই সকল 
হুইর্তে'অন্ুরাপিব উৎ্পঞ্ছি হয, তাহাপ্রে অনেক পুত্র জন্মে এবং দেই পুত্র- 
গণেরও আবার পুত্র উৎপন্ন হয়। বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলেও যেমন 
পূর্ণ বুক্ষের অপচয় হয় না, সেইকপ ভূতগণের স্ি হইলেও পুর্বইতগণের 
অপচন্তু হয না। আকাশ ও কাল প্রভৃতি যেমন সন্গিধানহেতু বৃক্ষোৎপত্ভির 
কারণ হয়, দেইরূপ ভগবান্‌ হরিও জগতের পরিণামের কারণ। হে মুশিসতম ! 
ধাস্র মধ্যে যেমন খুল, নাল, পত্র, অগ্জুর, কোষ, পুষ্প, ক্ষীর) তওুল, তুষ ও 
কণা! সকল আছে এবং অন্কুরোংপ্তির হেতু (তুমি জলাদি) সামগ্রী প্রাপ্ত 
হইয়া আবির্ভূত হয়; সেইব্লপ প্রাক্তন কর্ম সকলে অবস্থিত দেবাদি সমুদয়, 
বিষ্বক্তি প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হন। ধাহা হইতে এই সমস্ত আগৎ উৎপন, 
খিনি জগতক্বরূপ, হাতে জগৎ অবস্থিত এবং ধাহাতে লয়প্রাণ্ত হইবে, সেই 


১২২ বিষুরপুরাণ | 


বিষ্কুই পরম ব্রচ্ধ। মেই ক্রুতিপ্রসিদ্ধ বন্ধই বির পরম ধাম, অর্থাৎ স্বক্পপ 7 
ঘেহেতু তিনি সদসতের পরম পদ। ধাহাঃহইতে মস্ত এই চরাচর জগ অতিন্ 
হইয়া জম্মিতেছে, এই বিজু! আর ব্রন্ষের লক্ষণে এক্য হওয়ায় ব্রহ্মই বিষ্ণু 
অতএব তিনি স্ুল-প্রকতি, তিনিই ব্যক্তরূপী ঙ্ব্রন্মাণ্ড) এবং সমস্ত জগৎ 
তাহাতেই অবস্থিত ও ভাহাতেই লীন হয়। তিনিই ক্রিয়। সকলের কর্তা তিশিই 
যজ্জরূপে অনুষ্ঠিত হন, তিনিই সেই বজ্জের ফপ এবং যজ্ঞের ক্রকৃ প্রভৃতি ষবে 
অশেষ সাধন, তাহাও তিনি ; হরি-ব্যতিরিক্ত কিছুমাত্রও নাই । ৩১--3২। 
সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ | ৭। 





অগুম অধ্যায় । 

পরাশর কহিলেন,_হে ব্রত! তোমাকে এই ব্রহ্গাণ্ডের সংস্থান 
কহিলাম। তাহার পর হৃর্যাদির সংস্থান ও প্রাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
সুনিমত্তয !” ভাঙ্করের বথ নবসহআ্ যোজন এবং ছূহ র ঈষা-দণড (অক্ষ ও 
যুগের সন্ধানার্থ দণ্ড ) দ্বিগুণ ( অষ্টাদশ সহত্র যোজন )। (১) তাহার অক্সী দেড় 
কোটি সপ্ত নিযুত যোজন অপেক্ষ। কিছু 'অধিক। তাহাতে চক্র প্রতিষ্টিত 
গ্াছে। পুর্ববাহণ, মধ্যাহ্ন ও অপবাহু এই ব্রিনাভিবিশিষ্ট, সংবত্সর (পরিবত্স- 
বাদি পাঁচটা অর শলাকা1) বিশিষ্ট, বসস্তাপি খতুরূপ ছয় নেমি প্রান্ত-বলয়বিশিষ্ট 
সেই অক্ষয় (সংবৎসরময় চক্রে অমুদায় কালচন্র বা জ্যোতিশ্চক্র প্রতিষ্ঠিত 
আছে। হে মহামতে ! হুর্দোর রথের দ্বিতীয় অক্ষ সার্ধপঞ্চচতারিংশৎ সহত্র 
ঘোজন। অক্ষের যাহা পরিমাণ, তাহাই সেই উভয়দিকে তুশ্যপরিমাণ-বিশিষ্ট 
াছিপরিযা। হুম্ব (পুর্ব্বোক্ত-দ্বিতীয় ) অক্ষ রথের যুগান্থের সহিত বাধু- 





(5) ঘ যুগ অর্থাৎ ঈষার অগ্রভাগে অখ্খধোজনার্থ বক্রভীবে স্থিত কাষ্ঠ। ঘেকাও দার! 
এই উরে: যোগ হয়, তাহার নাম ঈষাদও্ড। 


তীয় অংশ । ১২৩ 


রজ্জুতে বন্ধ হইয়া ক্রবাধাররূপে বর্তমান আছে। দ্বিতীয় অঙ্গ যানসাচলে, 
সেই চক্র সংস্থিত। সাতটী চুন্দ, শুত্ব অশ্ব । তাহাদের নাম আমার নিকট 
শ্রবণ কর। গায়ত্রী, বৃহ তী, উষ্ধিকৃ, জগতী, ্রিষুপৃ, অনিষুপ্‌ ও পংক্তি ; এই 
ছনদগুলি রবির মপ্ত অশ্ব বলিয়া কধিত। মানসোত্তর শৈলে পূর্বদিকে ইত্জ্ের, 
দক্ষিণে যমের, পশ্চিমে বরুণের এবং উত্তরপিকে সোমের পুরী আছে । তাহাঁ- 
দের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইন্দ্রের পুরী বস্বোকসারা, মের পুরী 
সংযমনী, বরুণের পুরী সখা এবং সোমের পুরী বিভাবরী। হে মৈত্রেয়! 
ভ্যোতিশ্ত্র-সংযুক্ত তগবান্‌ ভানু সেই সকল পুরীতে দক্ষিণায়নে প্রবিষ্ট হইয়া! 
ক্ষিপ্তবাণের স্তায় শীঘ্র গমন করেন। ১--১০ | ভগবান প্রবি অহোরাত্র-ব্যবস্থার 
কারণ হন এবং তিশিই, রাগাশি ক্রেশ সকলের সমাক্‌ ক্ষয় হইলে ক্রমমুক্তিভাগী 
ঘে গিগণের দেবঘান নামক শ্রেষ্ঠ (পুনরারৃত্তিরহিত ) পথ হইয়া থাকেন। 
ৈত্রেষ! এই দ্বীপের ভারতবর্ষে মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য যেমন লক্ষ যোজন উচ্চ 
আকাশে তীব্রাদি গ্রকাশ সুরু কিবণে বর্তমান থাকেন, উদয়াস্তময সুমন্ত দ্বীপেই 
সেইরূপ এবং যখন যে দ্বীপ-বর্ধীপিতে মধ্যাহ্ছে বর্তমানখাকেন, তখন তাহার 
সমার্নহৃত্রে ্বীপান্তরাদিতে যে নিশার্দ জন্মে, তাহারও সন্মুখবর্ত হন। যেখানে 
মধ্যাহ্ন হয়, তাহার পার্শদ্ব য় উদম্ব ও অণ্ত হইয়া থাকে । সেই উদয় ও অস্ত 
পরস্পর সন্ধুখৰস্তা অর্থাৎ সুর্যের সমহথত্রপাতে হয়। হে ব্রহ্দন্! দিকৃহিপিকু 
সছুদয়েই এইরূপ । যাহারা যেখানে হৃর্ধ্যকে নিশাবসানে দেখিতে পায়, তাহা" 
দের পক্ষে তাহা হৃর্যোদয় এবং যেখানে হুধ্য অনৃষ্ঠ হন, সেই স্থলেই তাহার 
অস্ত কথিত হপ্র। সর্বদা বর্তমান হৃধ্যের উদয় ও অন্ত নাই; ববির দর্শন ও 
অদর্শনই উদয় ও অন্ত নামে কথিত | ইনি মধ্যাঙ্ছে ইক্সাদির মধ্যে কাহারও 
পুরে থাকিয়া, সেই পুর, তাহার সন্মুখবত্তী ছুই পুর ও পার্খস্থ ছুই কোণকে 
স্পর্শ করেন অর্থাৎ স্বরশ্রি ত্বার মালোকময় করেন) এবং মধ্যাহ্তকালে 
অগ্ন্যাদি কোনও ক্ষেপে থ'কিয্া সেই কোপ, সম্মুখস্থ ছুই কে*ণ ও তন্মধাবস্তা 
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ছুই পুরকে স্পর্শ করেন। (১) রবি উদ্দিত হইয়া ম্ধ্যাহ পর্যন্ত বর্ধমান এবং 
তাহার পঃ ক্ষীয়মাণ কিরণ দ্বারা তাপ বিজ্ঞার করষ্ঠ অস্ত গমন করেন। উদয় 
ও অস্ত ছবার।ই পুর্ব ও পশ্চিম পিকু নিকপিত হয়। হৃর্যা, সম্মাখ যতদুরু পথন্ত 
কিরণ বিস্তার ক.রন, পণ্চাৎ এসৎ ছুই পার্শেও ততদূর বিস্তার করিয়া থাকেন। 
অমরগিরির (সুমেকর ) উপরিভাগে ব্রহ্ষদভা ব্যতীত পর্বব্রই আশৌকময 
করেন। হৃুর্ধ্ের যে সকল কিরণ ব্রশ্মসতার ঘায়, তাহারা তাহার প্রভাষ নিরস্ত 
হইম্ প্রত্যাবৃন্ত হয়। তুমেক, সমস্ত দ্বীপ ও সমস্ত বর্ষের উত্তবদিকে এবং 
বোকানোক পৰ্বত, সকলের দক্ষিণে অবস্থিত ১ সেইজন্য মেকর উত্তরদিকে 
নিরভ্তর রাত্রি ও দক্ষিণপিকে শিবন্তব দিন। ৯১-_-২০। নুষ্য অজগত হইলে 
প্রাত্রিকালে তাহার প্রভা অন্িতে অনুপ্রবেশ কবে, এই শিশিন্ত দূব হইতেও 
অগ্নি দুষ্ট হর । হে বিজ! এইকপে, দিবসে অনির চতুর্থাংশ হুত্যে অনুপ্রবিষ্ট 
হয়, এই অগিসংযোপ-হেতু গুর্ঘ অত্যন্ত প্রখববপে প্রকাশ গান। হৃর্ধ্য ও 
অগ্নির প্রকাশ ও উ্ণ স্ববপ তেজ পরস্পর অনুু্রবিষ্ট হইবা শিব বাত্রি 
পরম্পরকে আশ্যাধিত জ্র্থাৎ পরস্পবেব উত্বকর্ষ বিধান করে। কৃরধ্য, হুমেকর 
দক্ষিণ ভূম্যত্ধে গমন ববিলে দিনে তমঃশীল বাত্রি এবং উত্তব ভূম্যদ্ধে গমন 
করিলে রাত্রে প্রকাশশীল দিবা, জলে প্রবেশ করে । দিবায়, জলে বাত্রি প্রবেশ 
করে বলিয়া জল সকল ঈষণ তাত্রবর্ণ হয় এবং সৃষ্য অস্ত হইলে জলে দিন 





€১) যখন ইন্রপুরে মধ্যাহ্ে থাকেন, ভখন চচ্জপোকন্ুদিমের পক্ষে অস্তময়, ঈশান 

ক্োণস্থদিগের তৃতীয় প্রহর, অগ্নিকোণস্থদিগের প্রথম প্রহর দক্ষিণস্থদিশের পক্ষে হুর্যোর 
উদয় । এইক্সপ যখন দক্ষিণদিকে মধ্যা্ছে থাকেন, তখন ইন্দ্রপুৰে অস্ত, অগ্নিকোঁণে তৃতীয় 
শছন্ত, নৈধতকোণে প্রথম প্রহর, পশ্চিমদিকে ভদয়। কখন প।স্চমে মধ্যাহ হয, তখন দক্ষ! 
অন্ত, নৈষ তকোণে তৃতীর প্রহর, ৯ প্রবম প্রহর, চচ্ছলোকে উদয় । যখন চক্রলোকে 
মণটীন্ছ; তখন পশ্চিমে অন্ত, ফায়ুকোণে তৃতীয় গ্রহর, ঈশানকোণে প্রথম প্রহর, ইদ্রলোকে 
উদ? 'বখন অগ্িকোণে মধ্যাহ, তখন ঈশানে অন্ত, ইঞ্জপুরে ভূতীঙ প্রহর. যমপুরে প্রথম 
প্রহহ এবং নৈধ তকোণে উদয় ইত্যাদি । 


টি ১২৫ 
প্রবেশ কবরে, এজন্য বাত্রিক্কাঙ্গে ছল সকল শুরুবর্ণ হয়। এইরূপ ধিঁবাকর যখন 


ৃষ্কর স্বীপে পৃথিবীর ত্রিশত্তমভাগে গমন করেন, তখন তাহার মৌহর্তিকী 
(মুহূর্তসন্থদ্ধিনী ) গতি হয়৷ হে ব্রক্ষঈ ! এই দিবাকর কুলালচত্রের প্রাস্তস্থিত 
জন্তর স্তায় ভ্রমণ করত গৃথিবীব ত্রিংশৎ ভাগ পরিত্যাগপুর্ধকধ দিবা ও রাত্রি 
করিষ। থাকেন, অর্থাৎ এক এক মুহূর্তে এক এক অংশ অতিক্রম কবিত্ডেছেন, 
এইকপে ত্রিংশৎ ভাগ অকিক্রান্ত হইলে এক অহোবাত্র হয়। হে বিজ! 
ভাঙ্কর উত্তর/য়ণেব প্রথমে মকররাশিতে গমন করেন, তদনস্তর কৃভ ও তৎগৰে 
মীনবাশিতে গমন কবেন। এই তিন বাশি ভুক্ত হইলে পর কৃর্ধ্য অহোরাত্ 
সমান কবত বৈষুবভী গতি অবশশ্গন করেন অর্থাৎ বিযুব বেখাষ গমন করেন । 
ভদনশ্তর প্রত্যহ বাত্তি ক্ষ ও পিল বক্ষিত হইতে থাকে । তদনভ্ভর (মেষ বৃষ 
অতিক্রমের পব ) মিথুন রাশির আন্তে উত্তবায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হন। 
পবে কর্কটি রাশিতে গমন কবিষ্বা দক্ষিণাযন করিতে থাকেন। ২১_:৩০। 
কৃলালচক্রের প্রানস্তবন্তা জন্ত ফেষন শীগ্র গমন করে, হৃর্যা দক্গিণায়নে সেইরূপ 
শীস্র গমন কনেন। বাঘ বেগ-ল অতি দ্রত গমন করত অন্ককালেই এক 
স্থানহই্ে অন্ত প্রকুষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। হের্ঘদ্জ! দক্ষিণায়নে তুর্ধা 
দিবসে শীগ্গামী হইয়া দ্বাদশ যুঃর্ডভে ক্োতিশ্চক্রের এবং বাত্রিকালে মৃদুগামী 
হইয়া অষ্টাদশ মুহূর্তে অপবাদ্ধ গমন করেন। কুলালচনের মধ্যস্থ জত্ত 
ধেমন মন্দ মন্দ গমন কবে, ক্র্যা উত্ভতরায়ণে দিবসে সেইরূপ মন্দগামী হইক্না 
গমন করেন । এজন্য দীর্থকালে অলমাত্র স্থান গমন করেন। উত্তরায়ণের 
শেষ দিনে জ্যোতিশ্চন্রের অপ্কৃত্ত গমন করিতে মন্দগামী হুধ্যের যে অষ্টাদশ 
মুহূর্ত গত হয়, তাহাই দীর্ঘ দিবদ হইয়া থাকে । রবি দিবসে অষ্টাদশ মুহুর্তে 
ষেমন অর্দবৃত্ত অর্থাৎ সার্দ ত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন, রাত্রিফালে দ্বাদশ 
মুহূর্তে সেইন্ূপ অপব অগ্ নৃত্ত অর্থাৎ অবশিষ্ট সার্দত্রয়োদশ নক্ষত্র গম 
করেন । অনস্তব, কুলালচক্রেব নাভি এবং নাভিস্থিত মৃৎ্পিও ফেমন্ মন্দতর 
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বেগে ভ্রমণ করে, জ্যোতিশ্চক্রেয় নাতি এবং শত্রগ্থ প্রকও সেইরূপ মন্দ মন্দ 
ভ্রমণ ক্িতে থাকে । হে মৈত্রেয়! কুলালচক্রের নাভি এবং না্তিস্থ মৃৎপিশু 
যেমন স্বস্থান পরিত্যাগ না করিয়া সেই স্থানেই পরিভ্রমণ করে, গ্লবও সেইক্সপ 
, ক্বস্থান পরিত্যাগ করে না_সেই স্থানেই পরিভ্রমণ করিতে থাকে * উভয 
অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণদিকে মণ্ুলসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে সময়ানুসারে 
তৃর্যের, দিব! এবং ব্লাত্রিতে গতি শীপ্র এবং মন্দ হইয়া থাকে । যে অয়নে 
দিবসে হুর্য্যের মন্দগতি হয়, তাহাতে রাত্রিকালে শীগ্রগতি হয়; এবং যখন 
নিশাকাপে শীঘ্রগতি হয়, তখন ইহার দিবসে মন্দশতি হয । ৩১--৪০। এই 
দিবাকর, এক-প্রমাণ অর্থাৎ দিবা এবং ব্বাত্রিতে তুল্য-পরিমাণ পথ অতিক্রম 
করেন; হেদ্ছিজ! তিনি অহোরাত্রে সমস্ত রাশি-ভোগ করিয়া থাকেন। 
রংতরিকালে ছয় রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি, ভোগ করেন। (স্থৃতরাং 
ছবাশরাশিময় পথের অন্ধ অন্ধ করিয়া দিবা-গন্তব্য ও বাততি-ন্তব্য পথ তুলা 
হুইল); দিবসের হ্রাসরৃদ্ধি রাশিসমূহের প্রমাণানুসারে হইয়া থাকে এবং 
রাতিরও হাসবদ্ধি রাশি-প্রমাণানুসারে হয়। (যেহেতু) রাশি-ভোগ বশতই 
দিবারাতিব হাসবৃদ্ধি হয়? উত্তরাম্ণে রাত্রিকালে হৃত্েব শীগ্রগতি ও দিরসে 
মন্দ্তি হয় এবং দক্ষিণায়নে ভাহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে শীন্রগতি এবং 
রাত্রিতে মন্দ্গতি হয় (তাহার কারণ, উত্তরায়ণে রাত্রিভোগ্য রাশির পরিমাণ 
অল্প ও দ্বিনভোগ্য রাশির পরিমাণ অধিক; এবং দক্ষিণায়নে বিপরীত )। 
উষ্াকাল, রাত্রি বলিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যষ্টি অর্থাৎ প্রভাত, দিন বলিয়া উক্ত হয়; 
এব যাহা উক্ত উযা ও বুযষ্টির অন্তর্বর্তী কাল, তাহা সন্ধ্যা বলিয়া কথিত 
হইয়া থাকে । (সন্ধ্যা উপাদনা না করিলে হৃর্ধাহত্যা দোষ হয়; অতএব 
স্বিজগ্নণের সন্ধ্যোপাসনা কর্তব্য, ইহা! বুঝাইবার জন্ত কয়েকটী শ্লোক উক্ত 
হুইতিছে; ঘথা--) পরম দারুণ রৌজমুহর্তাস্বক সন্ধযাকাল প্রাপ্ত হইলে 
মন্দেহ নামে ভয়ানক রাক্ষসগণ হু্ধাকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে। হে মৈত্র ! 


দ্িতীর অংশ । ১২৭ 


সেই সকল রাক্ষসের শরীরের অক্ষয়তা এবং প্রত্যহ মরণ হইবে, প্রজাপতিদত্ত 
এই শাপ আছে। অনস্তর তাহাদিগেরু সহিত হৃধ্যের অতি দারুণ যুদ্ধ হয়া 
হে মহামুনে! তৎপরে দ্বিজোত্তমগণ ব্রদ্ধরপী ওক্কাব ও গায়ত্রী ভ্বারা' অভি- 
মগ্ত্িত ষেন্জল নিক্ষেপ করেন, সেই বজ্ররূপী বারি দ্বারা সেই সকল পাপাচানী 
বরাফসগণ বন্ধ হইয়া ষায়। অগ্নিহবোত্রকালে “হৃর্ষ্যো জ্যোতি” ইত্যাদি মঙ্জে 
অভিমন্ত্রিত ষে প্রথম আহতি প্রদত্ত হয়, তাহা দ্বার! সহত্র-কিরণ, প্রভা্কার, 
ওষ্কারবূপী, খগ্যজুঃইসাম-তেজান ব্দোধিপতি ভগবান্‌ বিঙ্ুম্বরূপ হৃর্ঘয দীপ্তিমান্ন 
হন); এবং সেই আহতিমন্ত্র উচ্চারণমাত্রে সেই সকল রাক্ষস বিনষ্ট হয়। 
৪১-৫০ | হুর্ঘা বৈষ্ব-অংশ | খিনি নিব্বিকার, উৎকৃষ্ট ও অস্ত্েঞযোতিঃ 
অর্থাৎ পর়মাত্মস্বরূপ, পরম ওক্কার তাহার বাচক এবং রাক্ষসবধে তীহাকে প্রব 
ভিত করেন। সেই ওক্কারপ্রুরিত প্রদীপ্ত জ্যোতিও মন্দেহ নামক সেই সমস্ত 
রাক্ষকে দগ্ধ করেন । অতএব সন্্যাকালীন উপাসনাকাধ্যেরর লঙ্ঘন করা! 
উচিত নহে । ঘে, সন্ধ্যাকালে উপাসনা না করে, সে হৃরধ্যহত্যা করে। অনস্তর 
জগতপালনে উদ্যক্ত ভগবাঞ্গী হুর্ধা, বালখিল্যাদি ্রাহ্মণসমূহ কর্তৃক রক্ষিত 
হইয়া স্কমন করেন। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠাকে এক কলা 
বলিয়া গণনা করিবে । ত্রিংশহ কলাতে এক মুহুর্ত হইবে ; এবং ত্রিংশৎ, মুহূর্তে 
সম্পূর্ণ অহোরাত্র । দিবসাংশ অর্থাৎ প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ৃকাল ইত্যাদি এব সম্পূর্ণ 
দিবসের (এইরূপ রাত্রির) স্বাসরদ্ধি আছে। কিন্তু সন্ধ্যা ( সকল সময়েই ) 
মুহূাত্তিক! ; দিবারাত্রির হ্রাস ও বৃদ্ধিতেও তুল্য অর্থাৎ ভ্রাসবৃদ্ধিশৃস্ 
বলিয়। স্মৃত হইয়াছে । আদিত্য লেখ অর্থাৎ অর্দোদয় হইতে তিন মুহূর্ত গমন 
করিলে প্র গমনকাল, অর্থাৎ তিন মুহূর্ত, প্রাতঃকাল বিয়া নিদিষ্ট হয়; (১) 





প্র শিট শ্ািিোশীশীপেপশীপাশশশীপিশীি 
(১) উপরে বে অর্থ লিখিত হইল, ভা স্বামিসম্মত। অস্থাবিধ অর্থ বথা-লেখ শঙ্দে 


দবিমুভূ্ীজবক গরাণৌদয় কালের পূর্বা মুহূর্$। এ সঙ্গ হইভে সুর্য তিন মুহূ্ড গঙ্গদ করিল 
তদনভতর প্রাতঃকাঁল। ওতাঁহ দিবদের পাঁচ ভাগের এক তাপ অর্ধ জিমুহতাতবক। 


১৯৮ বিষ্কপুর্ধাগ 


উহা সম্পূর্ণ দিনের পঞ্চম ভাগ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের এক ভাগ। সেই প্রাতঃ- 
কালের পর তিন মুহূর্ত “স্জব” এবং সেই সঙ্গবকালের পর তিন মৃহূর্ত মধ্যাহ্ত। 
সেই ষধ্যাহুকালের পর তিন যুহূর্ত “মর্পরাহ্ ? বপিয়া স্মৃত হইয়াছে । অপরাহ্ণ 
ডা হইলে সায্াহুকাল। পঞ্চদশ মুহূর্ভাত্বক অর্থা ভ্রিৎশদপ্াস্্ুক দিবসে 
এই সকল মুহুর্ত অন্যনাতিরিক্ত-ভাবে পাচ তাগে ব্ভিক্ত হয়; কিন্তু অন্ত 
ঈময়ে তিন মুহূর্ত হ্রাস-বুদ্ধি হয়। বৈযুবত দিন ( অর্থ.ৎ বর্তমান সময়ে ১ 
চৈত্র ও ১ আশ্বিন) পঞ্চদশ নুহূর্ভীত্বক। ৫১--৬*। উত্তরায়ণে দিবসের 
বৃদ্ধি এবং দক্ষিণায্নে ভাস হয়, এই উভষ অয্রনে যথাক্রযে দিল, ব্রাস্ত্িকে 
গ্রাস করে এবং রাত্রি, দিবসকে গ্রাস করে । শরৎ ও বসন্ত গ্ততুর মাধ্য ভানু, 
তুঙগা বা মেষরাশি গত হইলে বথাক্রমে তুলাখ্য ও মেধাধ্য “বিষুব” হম, তাহা 
সমরাহ্রিন্দিব অর্থাৎ তৎকালে ( অযনাংশবিশেষে পুর্ধাপর ৫৪ দিনেক্র মধ্যে 
এক 'এক দিন ) রাত্রি ও দিবসের পবিমাণ সমান হইয়া থাকে । হ্ৃষ্ধ্য, কর্কট 
রাশিতে স্থিত হইলে, দক্ষিণায়ব উক্ত হয় এবং মকবস্থ হইলে উত্তরায়ণ 
হয় €হৃত্যর কর্কট হইতে ধন্থুঃ পর্ধ্যন্থ রাশিখস্থতিকাল দক্ষিণায়শ এবং 
সঙ্কর হইতে মিথুন রাশ স্থিতিকাল উত্তরায়ণ, ইহা৷ ভাবার্থ)। হে দর্ক্ষন! 
ত্রিংশ্মূহূর্তাত্বক যে অহোরাত্র ইতিপূর্বে ব্লিয়াছি, সেই পঞ্চদশ অহোরান্ত্ 
পক্ষ বলিয়া কীর্তিত হয়। ছুই পক্ষে এক মাস উক্ত হইয়াছে; দুই সৌর মাসে 
এক খতু ; তিন খুতে এক অগ্নন এবং ছুই অয়নের সংজ্ঞা “বঘসর” (৯)। 
চতুর্বিধ অর্থাৎ সৌর, স.বন, চাকু ও নাক্ষত্র মাসানুসারে বিথিধরূপে কলিত 
সংবখসরাদিপঞ্চক, সকল কালের অর্থাৎ মলমাসাদির নির্ণয়ের কারণ, 
এবং তাহা যুগ নামে উক্ত হইয়াছে । প্রথম-_সংবত্সর, দ্বিতীয়--পরিবৎসর, 





| (১) পক্ষ, মাস ও বধ, লীর মাইন চাক্ষ ইতাদি নানাবিধ আছে ; কিন্তু ঝতু এবং অগনন 
(কেষল নৌরই হই থাকে এবং সৌর (ছুই) মাল হইলেই যে ঝতু হইবে তাহা নহে) কিন্ত 
শি্ধারিত ছুই সৌর মানে এক খতু 7 য্থ।-অগ্রহীরণ ও পৌষ হেমপ্ত খতু ইভাদি । 


ছ্িীয় অংশ । ১২৯ 


ভৃভীব-_ইস্বৎসর, চতুর্২--অনুবতসর, পঞ্চম বৎসর, এইকাল “যুগ” নামে 
খ্যাত। খেত বর্ধের উত্তক-দেশবত্তাঁ "শৃক্গবান্* নামে যে পর্বভ আছে, 
তাহার তিনটা শৃক্গ আছে) এই সকল শৃর্ির অস্ভিতে এই পর্বত *শৃঙ্গবান” 
নামে থ্যান্ত হইয়্াছে। একটী শৃঙ্গ দক্ষিণ, একটা শৃক্ষ উত্তর বব 
অপরঠী মধ্য ; এই মধ্য শৃক্গটাই “বৈযুবত৮। সুধ্য শরৎ এবং বসন্ত 
কালের মধ্যে মেই বৈষুবত শৃঙ্গে গমন করেন । হে মৈত্রেয়! তিথিব্রাপহ 
অর্থাৎ সৃরঘ্য মেঘেক্স প্রথম দিনে এবং তুলার প্রথম দিনে (প্রথম দিন 
শকেযর় ভাতপধ্য-অধ়নাংশ ভেদে তত্ম্মাসীঘ় পূর্ব ২৭ দিন ও উত্তর ২৭ 
দিন এই ৫৪ দিনের মধ্যে কোন এক দিন) বিষুবৎ নামক শ্রঙ্ষে অব- 
স্থিত হইয়া তৎকালে অহোরাত্র সমপরিমাণ করিয্না ধাকেন। 'সই জঅমস্ব 
এই উভয় অর্থাৎ দিবা ও ঝুনুতি প্রত্যেক পদণদশ-মুহ্র্ত স্বৃড হঈদ্াছে। 
৬১৭০ | হে মুনে। হৃরধ্য ষখকালে কৃত্তিকার প্রথম তাগে অর্থাৎ মেষাস্তে 
অবস্থিত; তখন চন্দ্র বিশাখার চতুর্থ ভাগে বৃশ্চিকারস্তে নিশ্চই অবস্থান 
করেন এবং হৃষ্য হখন বিশাহ্ধর তৃতীয় অংশ অর্থাং তুলার অন্ততার্গ ভোগ 
করেন, আন চত্রকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে অর্থাৎ মেষার্তভাগে স্থিত বলিয়া 
জানিবে। তখনই পবিত্র বিষুব-নামা কাল অভিহিত হইয়াছে, দেই কালে 
সবিত্রাত্া ব্যক্তিগ্ণের দেবগণ-উদ্দেশে প্রযত-স্বভাবে দান কলা কর্তব্য এবং 
পিতগন ও বরাহ্মণগণকে দান করা উচিত। এইকালে দেবাদির মুখ, দান-। 
গ্রহণের অন্ত বিবৃত হর্ন! এই বিষুব-কালে দান করিলে মনুষ্য কৃরুতয হয্ব। 
যাগারদিকালের নির্ণ্ার্থে অহোরাত্র অধিমাস, কলা, কাষ্ঠা ও ক্ষণাির বিষয় 
উত্তমকপে জানা ্বাবস্ঠক। পৌর্রযাসী হুইপ্রকার,_ক্লাকা ও অনুমতি ) (৯) 





(১) যেতিপিতে পুর্ণচগ্র বিরাজমান, তাহাকে রাকা] কহে) আয ঘাহাতে চা 
এককল! হীন, তাহাকে অনুমতি ফহে। 


১৩ বিষুপুয়া 
এইরূপ অমাবশ্যারও ছুই নাম,_সিনীবালী ও কুহু (২)। মাঘ, ফাল্ধন, চৈত্র 
বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এই ছয় মাসে উত্তরায়ণ ও ইহা ভিন্ন অর ছয় মাসে 
দক্ষিণায়ন হয়। পুর্বে তোমার নিকট ঘে লোকালোক পর্ধতের বিষষ 
চষ্টলিয়াছি, সেই লোকা'লোক পর্বতে চারিজন নুত্রত লোকপাল বাদ করেন। 
হেরি ইহাদের নাম স্ৃধার্যা, কর্দমাস্বজ শঙ্খপাঞ্। হিরণ্যরোমা ও 
কেতুমান্। ইহারা চারি জন লোকালোক পর্ধ্বতের চারিদিকে অবস্থিতি 
করেন, ইহাদের হখ-চুঃখজ্ঞান, অভিমান, অধীনতা ৰা আসক্তি কিছুই নাই। 
৭১--৭৯।  অগন্তের উত্তর ও অজবীথির দক্ষিণে, বৈশ্বানরপথ ভিন্ন মৃগবীথি 
নামে যে পথ আছে, সেই পথে পিতৃগণ গমন করিম! থাকেন। সেই পিড়পথে 
যে সকল অগ্সিহোত্রী খধি আছেন, তাহারা প্রবৃত্তিমার্গানূসারী বেদের জ্বতি 
করেন এবং কালান্তরে যক্র-বিচ্ছেদ হইলে, যজজানুষ্ঠানে প্ররৃত্ত হইয়া কর্শী সকল 
করিয়া থাকেন । ধাহারা আরম্তকর্তী রূপে দক্ষিণপথে অবস্থিতি করেন, তাহারা 
যুগে ঘুগে বেদেব সম্প্রদায় বিনষ্ট হইলে, পুত্রাপির ওঁরসে পুনর্বার জন্মগ্রহণ 
করত বংশ প্রবর্তন, বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থা, শাস্তপ্রবর্ প্রভৃতি উপায় দ্বারা বৈদিক 
সম্প্রদায়ের পুনঃপ্রবর্তন কবেন। পূর্ব্ব পুর্ব সম্পরদাক্র-প্রবর্তকগণের ন্ধিনে 
পূর্বোক্ত প্রকারেই আবার উত্তরকালীন সম্্রদায়-প্রবর্তকগণ জন্ম গ্রহণ করেন । 
এবম্প্রকারে যতদিন চল তারা প্রভৃতি থাকিবে, ততদিন পুর্ববোক্ত, হৃধ্যের 
। দুরক্ষিণমার্পে স্থিত নিয়ম্রত মহধিপণ বাববার প্রত্যাবর্তন করিতেছেন এবং 
বেদের বিনষ্ট সম্প্রদায়ের পুনরুদ্ধার করিতেছেন । নাগবীধির উত্তরে ও সপ্তধি- 
গণের নক্ষিণে সুর্যের উত্তরবর্তা যে পথ আছে, তাহাকে দ্রেবষান কছে। সেই 
পথে প্রসিদ্ধ নির্খবলন্বভাব ও জিতেক্রিয় ষে সকল সিদ্ধব্রগ্ধচারিগণ বাস করেন, 
ত্বাহারা সম্তানকামনা করেন মা এব মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। হুর্য্ের উত্তর- 


্ 
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খার্থে প্রপয়কাল পর্য্যন্ত, উদ্জীরেতা অষ্টাশীতি সহত্র মংখ্যক মুনিগণ বাদ করেন । 
তাহার লোতের অমংযোগ, মৈথুনবর্ছদন, ইচ্ছা ও দ্বেষে অপ্রবৃত্তি, করছে 
অনুষ্ঠান ত্যাগ, ষেগ হইতে অস্থলনহেতু্এবং শব স্পর্শাপি বিষয়ে দোষদর্শন- 
প্রযুক্ত তমে]মোহ হইতে শুদ্ধিলাভ করিয়া অমৃতত্ব (প্রলয়কাল পর্যাস্ত স্থিতি 

লাভ করিয়্াছেন। ব্রহ্মার একদিন পধ্যত অবস্থানকে অমুততৃ বলে ই 
ভ্রেলোক্যের স্থিতি পর্ধান্ত কালকে অপুনগ্্বার (পুনৃত্যুরহিত) কহে। ; 
৮০--৯০। ব্রহ্ষহত্যা ব৷ অশ্বমেধ যড্তঞ করিলে, ষে পাপ বা! পুণ্য হয়, প্রলয় 
পর্যন্ত ভাহার ফলভোগ হয় । হে মৈজেয! ঘে প্রদেশ মাত্রে প্ব অবশ্থিতি 
করিতেছেন, ভূমি হইতে সেই প্রদেশ পর্যাস্ত প্রলক্বকালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 
দেবযানের উর্ঘ ও উত্তরে এবং খষিদিগের উত্তরভাগে যে স্থলে প্রুব অবস্থিত, 
সেই দীপ্তিমৎ স্থানকে ভূমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তৃতীয় বিষুপদ বলে। পুণ্য ও পাপ 
উভয়েই পরিক্ষীণ হইলে দোষবপ-পক্কলেপশূন্ত সংষতাত্মা ঘতিগণ সেই বিষ 
পরমপদে অবস্থিতি করিতে পারেন। পাপ, পুণ্য ও অশেষবিধ পীড়ার কারণ 
নিবৃত্ত হইলে, প্রাণিগণ বেখাদ্রুন গমন করিয়া আর শোক করেন নাঃ তাহাই 
বিস্কুর পরমপূদ। প্রুব প্রভৃতি লোকসাক্ষিগণ, ইল্লিয্ববশীক্ষারাদিলদ্ধ যোগবলে 
দীত্তিযান হইয়! যেস্থলে ধর্মাচরণ করেন, তাহাই বির পরমপদ। এই 
বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সচরাচর জগৎ যেথানে ওতপ্রোত রহিয়াছে, 
তাহাই বিষ্কর পরমপদ। যাহা! আকাশে প্রকাশমান হুর্ধবপ চচ্ুর স্তাস 
সর্কভাসক, তন্মঘ্াত্বা যোগিশ্বপ বিবেকচ্ানবলে যাহা অপরিচ্ছিন্নফপে পরিজ্ঞাত, 
তাহাই বিষুর পরমপদ। করব নক্ষত্রে সকল নক্ষত্র আকৃষ্ট ; নক্ষত্রগণে মেঘগণ 
আকৃষ্ট ) মেঘসমূহ হইতে নিবি বর্ষণ ; বর্ষণ হইতে জলসমূহ ; সেই 
বৃষ্টি দ্বারা লোক সকল পুষ্ট ও তৃপ্ত হয় এবহ দেবু প্রভৃতিও তৃপ্ত হন। কারণ 
সেই জল পান দ্বারা জীবিত গবাদির ছুক্ষোৎ্পনন ঘ্ৃত দ্বারা তাহার পরিপুষ্ট , 
হুতরাং তাহার ই ভূগ্াপির স্থিতির নিমি্ত বৃষ্টির হেতুভূত হন। এবম্প্রকারে 
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সর্ধবপ্রকার নক্ষত্রাদির আকর্ষক, পরম্পরায় বৃহ্ির কারণ গ্রব নক্ষত্র ও দীত্তিযান 
ভাস্কর যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাই অমলাত্বক, গকলের আধার- 
ভূত, লোকত্রয়বের বৃদ্ধিকারণ, বিষুরর্চ পরম্পদ । ৯১১০২ হে ব্রক্ষনূ! 
সেই রিফুপদ হইতেই দ্বর্গনারীগণের অঙ্গরাগসম্পর্কে পিশঙবর্ণ; সর্ধপাপ- 
হবা"মন্বাকিনী প্রকাশ পান। সেই গঙ্গা, বিষ্ণুর বামপাদপদ্মের অঙ্গুঠনথ 
হইতে আোতংস্বন্ূপে নির্গত ও পরব দিবারাত্র তাহাকে ভক্তিভাবে মন্তকে না 
করিতেছেন। হে মৈত্রেয়! প্রাণায়ামপরায়ণ সপ্রধিগণ তরঙ্গ মালা-বিচঞ্সিত- 
জটাভার হইয়া, যে গঙ্গার জলে অতমর্ধণ মন্ত্র জপ করেন ; যাহার নিবিড় বারি- 
প্রবাহে প্লাবিত চত্্রমগ্ুল কলাহীন হইলে, পুনরায় অধিকতম শোভা বহলগ 
করে ; যিনি শশিমগ্ল হইতে নিষ্রযান্ত হইয়া, মেক্ুপৃষ্ঠে পতিত হন ও জগতের 
পবিত্রতার জন্য চতুর্দিকে প্রয়াণ করেন; ঘিনি এক হইয়াও চা্সিদিক-ভেদে 
গাতির নিমিত্ত, সীতা, অলকনন্দা, চক্কুঃ ভদ্রা এই চারি নামে লক্ষিত হইয়া 
স্থিতি করেন ; ধাহার দক্ষিণদিকৃ-গত, অলকনন্দাখ্য সমুদয় প্রবাহ, শত বর্ষেরও 
অধিককাঁল, ভগবান্‌ শন্ডু, অতি প্রীতির সহিত মুন্তকে ধারণ করেন ) যিনি 
শল্তুর জটাকলাপ-কি্্রাস্ত হইয়া পাপপুর্ণ সগরূতনয়গণের অস্টিচুণ্সমূহকে 
প্লাবিত করত, তাহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। হে মৈত্রের়। ধাহার সলিলে 
স্বান করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ নষ্ট হয় ও অপুর্ব পুণ্য লাভ হুয়, 
অন্ধা-সমক্িত পুত্রগণ, স্বর্গীয় পিতৃগণের উদ্দেশে ধাহার প্রবাহে একদিনও 
জলতর্পণ করিলে পিতৃগণ তিন বৎসর পর্িতৃগ থাকেন। ব্রাহ্ষণগণ ধাহার 
তীরে পুরুযোত্তম যক্ঞেশ্বরকে মহাধজ্ঞ দ্বারা ঘজন বরিল্না ইহকাল ও পরকালে 
অতুল সমৃদ্ধি ভোগ করিয়াছেন; ধতিগণ ধাহার জলে গ্গানাস্তে বিনষ্টপাপ 
হুইয়া কেশবে মন অর্পপপূর্ববক সর্বোত্তম মোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; প্রতিদিন, 
ধবাহার নাম শ্রবণে, দর্শনাতিলাষে, দর্শনে, স্পর্শনে। পানে, অবগ্াহনে বা 
ক্বর্তনে প্রাণিগণ পবিত্র হয় প্রাণিগণ শতযোজন দূরে থাকিয়া *গঙ্গ", 
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গঙ্গা”--ধাছার এই নাম, উদ্চারণ করিলে জন্মত্রয়ার্ভিত পাপ হইতে মুক্ত 
হয় ; সেই গঙ্গা, যাহা হইতে, ত্রিলোকপাঁনের ছন্ত উৎপত্তিলাভ করিস্বাছেন, 
তাহাই ভগবুন বিস্বর পরম তৃতীয় পদ । ১০৩--.১১৭। 

অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৮॥ 
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পর্াশর কছিলেন, আকাশে শিশুমারাকৃতি, (১) তারাপুজময় প্রভু তগবান 
বিজুর ঘে রূপ দেখা যায়, তাহার পুচ্ছাগ্রভাগে, প্রব অবস্থিত। সেই শ্রুব 
নিজে ভ্রমণ করত চ্দ সুষ্ধ্য প্রভৃতি গ্রহ্গণকে পরিভ্রমণ করাইতেছে। 
নক্ষত্রগণও সেই ভ্রমণধীল প্রবেক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে । 
দেই সকল ভ্রমণশীল হৃর্ধ্য চক্র, নক্ষত্রগণ ও অন্ান্ত গ্রহগণ, বাত-সমূহরূপ 
বন্ধন-রজ্ছু দ্বারা ক্রবে আবদ্ধ বুহিয়াছে। নক্ষত্রাদি ও হৃষ্যাদি গ্রহের অুস্তরীক্ষে 
ঘে শিশুমার সদৃশ আকারের কথা বলিলাম, সেই শিশুমারাকৃতি গ্রহগণের 
আশ্রয়স্থানুকে ভগবান নারাঘণ শ্বয়ৎ ছদয়ে ধারণ করিয়। রহিয়াছেন। উত্তানপাদ 
নামে রাজার পৃত্র গ্রব প্রজাপতি নারারণের আরাধনা করিঘ্া ভারামন্ব সেই 
শিশুমারেরপুচ্ছে অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ধাধ্যক্ষ জনার্দনই শিুমাররূপে 
সকল গ্রহণের ও প্রবের আধার ; এই ক্রবে হু্য অবস্থিতি করেন। এই 
দেবান্রমান্থষ পরিবৃত জগতের হৃর্যই একমাত্র আধার কেন তাহাকে 
এ প্রকার আধার বলে, তাহ! বলিতেছি, অনন্চিত্যে শ্রবণ কর। কৃর্ধ্য ত্বকীয় 
কিরপসমূহ ছারা আট মাস ক্রমান্বয়ে ষড্রসাত্মক জল গ্রহণ করিয়া, পুনরায় 
চারি মাসে তাহ! বর্ষণ করেন। দেই জলবৃষ্টি ঘা! অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্গ 
সবার! এই জগৎ রক্ষিত হয়। হুষ্য প্রথর কিরণ দ্বারা জগতের জল সকল গ্রহণ 
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করিয়া চগ্রকে পোষণ করেন ? চক্দ্রও তন্তরীক্ষে বায়ু-নাড়ীময় নাল দ্বারা সেই 
হুর্ষ' হইতে প্রাপ্ত জলসমূহ মেঘে নির্ষেপ করেন। এই মেঘ পূম, অগ্সি ও 
বাযুময়। এ চশ্্রনিক্ষিপ্ত জললমূহ তৎকালে মেঘ হইতে ভষ্ট হইফ্রা পড়ে ন! 
বলিয়া মেঘের নাম অন্র। ১--১*1 হে মৈত্রেয়। সেই সকল মেঘস্থিত 
জল কালবশে সংস্কার প্রাপ্ত ও নির্মল হয়। তখন মেই জল বায়ুবেগে 
উদ্দীরিত হইয় ভূমিতে পতিত হয়। হে মনে! সব্ধিৎ, জমুদ্র, ভূমি 
ও প্রাণিগণের দেহ হইতে চারি প্রকার জল, ভগবান্‌ সূর্য গ্রহণ 
করেন। হৃর্ধ্য, সেই প্রসিদ্ধ আকাশ-গঙ্সার অমেঘ-সম্ভত জল, কিরণ দ্বারা 
গ্রহণ করিয়া সদ্য নিক্ষেপ করেন। হে দ্বিজোত্তম! সেই জলের সংস্পর্শে 
মনুষ্য পাপপস্ক হইতে মুক্ত হয় এবং নরকে গমন করে না) কারখ 
তাহা দিব্য-ন্নান বলিয্না কথিত হইয়াছে । সুধ্য প্রকাশ থাকিলে, মেঘ ব্যতিৰেকে 
আকাশ হইতে ঘে জল পতিত হম, তাহাই আকাশগঞ্কার সলিল। প্র জল, 
হুর্য্যকিরণ-প্রক্ষিপ্ত ! কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণ বিবম ত্ববস্থায় থাকিলে হুধ্য প্রকাশ 
থাকিতে যে বারি আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহ! দিগ্গজগণ-প্রক্ষিপ্ত 'আকাশ- 
গঙ্গার জল। বোহিতী আদি সমান নক্ষত্র স্থিতিকালে, ুধ্য আকাশ হইতে 
প্ষ জলক্ষেপ করেন, সেই জল সৃর্্যকিরণ করৃক গৃহীত হইয়া নিরস্ত হয়। 
হেছ্বিজ! হে মহামুনে! আক,শ-গঙ্গার জল ও দিব্য স্নান এই উ্তঘধ অতিশষ 
পুণ্জনক ও পাপবিনাশক। হেদ্বিজ! মেঘ সকল থে জল নিক্ষেপ করে, 
সেই জল প্রানিগণের জীবনদার়ী এবং ওষধিগণের পৌষণকারী। দেই যে- 
সমুতস্থ্ট সলিগ বারা ওষধিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়; ফল পরিমাণে প্রজ্ঞাগণের 
পথিক ও পারলৌকিক শুভেরু কারণ হয়। ১১__২*। শান্তর মানবগণ 
তাহা দ্বার! ঘথাবিহিত যদ্র সকল অহরহঃ সম্পাদন কিয়া, দেবগণের তৃষ্টিসাধন 
কন্ধেন। এই প্রকারে ঘজ্ঞ, বেদ, ব্রাহ্মণাদ্দি বর্ণ, সর্ব প্রকার দেবমূত্তি এবং 
পশুভুতাদি প্রাণিগণ_এই সকলই বৃহি দ্বার! প্রতির্পালিত; কারণ বৃষ্টিই 


দ্বিতীয় অংশ । ১৩৫ 


অনের নষ্পানক, আর সেই বৃষ্টিকে হুত্য নিপ্পন্ করেন। হে মুনিবরোত্তম। 
আবার মেই হৃত্ের আধার ক্রব এবং রবের আধার শিশুমার, অ.র সেই 
শিশুমারও, নারায়ণের আশ্রিত। সেই শিশুযারের হৃদয়দেশে সর্বভূর্তের 
আপিভূত, “সবনাতন, নারায়ণ অবস্থিতি করিয়! সক প্রাণিগণকে তরণ 


করিতেছেন । ২১--২৫। 
নবদ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৯॥ 


দশম অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, প্রতি বগর উত্তর ও দক্ষিণপিকের মধ্যে আংরাহণ 
ও অবরোহণ দ্বাবা, একশত অগ্ীতি মণডলব্যাপী হুর্যের যে গন্তব্য পথ আছে, 
তহাতে ষে রথ গমন ক:র, ত'হাতে প্রতি মামেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, 
ষিগণ, গন্ধর্ক, অপ্রা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষনগণ অখিষ্ঠান করিরা থাকেন । 
এই হূর্ধযরথে। ছৈত্রমাষে পীতজন মাসাধিকান্ী সাদা বাম করেন; ত্াহা- 
দিগের"দাম ধাতা, ভ্রতুস্থুলা, পুলস্তয, বাহুকি, বথকৎ "নামক গ্রামণী, বক্ষ, 
হেতি ও তুঙ্কুর। হে মৈত্রেয়! ইহারা সপ্ত মাপের অধিকারী হইযা মধুসংজ্ঞ 
বা চেত্রমাসে হৃর্যের রথে স্বর্ণা অবস্থিতি করেন। বৈশাখমাসে রব্লিধে 
ধাহারা বাস করেন, তাহাদের নাম অর্ধ্যযা, পুলহ, রথৌঙ্গ পুর্জিকস্থলা, প্রহোতি। 
কঙ্গনীর ও নারদ । হুর্ধারথে ধাহার। জ্যৈষ্ঠ মাসে অবিষ্ঠান করেন, তাহাদের 
লাম বর্ষিতেছি, শ্রবণ কর, মিত্র, অত্রি, তক্ষক, পৌরুষেয় রাক্ষল, মেনকা, 
হাহা ও রথন্বন যক্ষ, আযাঢ় মাসে যাহারা বাস করেন, তাহাদের নাম 
বরুণ, বসিষ্ঠ, রম্তা, সহন্তা, হুহ্‌, বুধ ও বখশ্িত্র। ইন্দ্র, বিশ্বাবস্থ, আ্োত। 
এসাপত্র, অঙ্গির। প্রস্মোচা ও সর্পধ্য রাক্ষলা_-ইহার। শ্রাবণ মাসে ৃধ্যরথে 
ঝাস করেন। বিন্ুত্বান, উগ্রসেন, ভৃগু, আপুরণ, অন্থযোগা, শঙ্খপাল ও 


১৩৬ বিষ্ুপুরাণ। 


বয্ু._ইহীরা ভাঙথাসে হৃত্যরথে বার্স করেন। পৃ্া; রুচি, ধাতা, গৌতম, 
খন্জরয়, সুষেণ ও ম্বৃতাচী ইহারা আশ্বিন মানে রবিরথে বার্স করেন। 
১১০ | বিভাবস্থ, ভরম্ব'জ, পর্জন্ত, ্ররাবত, বিশ্বাচী, সেনজিৎ' ও 
চাপ ইহারা কার্তিক যাসে হৃর্যরথে বাস করেন। অংশ (হৃর্ঘয ), 
কাশ্ঠপ, তাক্ষঠ বেক্ষ ), মহাপদ্র (সর্প ), উর্বশী, চিত্রসেন (গন্ধরর্ব), বিছ্যৎ 
(রাক্ষদ), ইহার। অগ্রহায়ণ মাসে হৃর্ধ্যরথে বাস করেন। ত্রতু (খধি), 
ভগ (সুর্য ), উর্ণ মুই (গন্ধ), ুধ্য (রাক্ষস ), কর্কোটক (নাগ ), অরিষ্ট- 
নেছি (যু) ও পুর্ব্চিত্তি নামে অপ্পরা, হে বিপ্রত্রেষ্ঠ? ইহারা সাতজন, 
লোকপ্রকাশের নিমিগ্চ, পৌষ মাপে, ভাস্করমণ্ডলে বাম করেন। তৃষ্টা (হৃষধ্য ) 
জমদগি, কম্বল (সর্প), তিলোওমা, ব্রহ্মাপেত (রাক্ষস ), খতজিৎ (ষক্ষ)ও 
ধৃতরাষ ( গঙ্কবর্ধ ), ইইর| মাঘ মাসে হূর্যরথে হস করেন। ধীহারা ফাচ্ন 
মাে বর্যরধে বাস কেন, তাহানের লাম শ্রবণ কর-_হে মহামুনে ই বিষু 
(হ্থধ্য), অশ্বতর (সর্প), রত্তা, হধ্যবচ্চা (গন্ধবর্ষ), জত্য'জত (হজ্ব), 
বিশ্বা মিত্র বজ্ঞাপেত (.রাক্ষম )৮_ এই সা জনেইণবাজ করেন। হে ত্রদ্ষন্‌ ॥ 
মায়ে মাদে, যাত্রমে সাত জন করিয়া পুর্ধবোক্ত আবিত্য প্রভৃতি, বিছ্ুুশক্তি 
দ্বার বাদ্ধিততেজা হইয়া! হুর্ধ্রখে বাদ করিয়া থাকেন। এই রখাধিদ্লিত মুনি- 
গণ ভুর্ধোর স্তর করেন, গন্ধবরবগণ পুরোভ গে গান করিতে থাকেন, অগ্মরোগণ 
নৃত্য ক্গ্রিতে করিতে গমন করেন ও পশ্চাৎ (পশ্শৎ [রাক্ষসগণ্ণ গমন করেন । 
পন্নগ্রগণ, রথকে সঙ্ডিত করেন। বক্ষগণ অশ্ের অভীযু (অস্বরজ্জ) ধারণ 
করেন এবং নিত্যন্সেবক বালধিল্যগণ হুর্ধছ্চেবকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত 
করেন। হে মুনিশ্রে্ঠ ! এই হৃধ্যের সপ্ুগণের বিবরণ এই , সপ্তগণ, স্বসয্ 
আগমন করিয়া যথাক্রমে হিম, উঠ, বারি বর্ষের কারণ হন। ১৯২১৮ 
ছশম অধ্যাধ অম্পূর্ণ ॥ ১০ ॥ 





একাদশ অধ্যায় । 


ধৈত্রেয় কহিলেন, কাপনি রব্ষগুলে দ্রুমতাপাদির কারণ যে সপ্তথিধ গণের 
বিষয় বলিলেন, তাহা! আমি জঅবহিতচিত্তে প্রবণ করিলাম | হে ওরো! গন্ধ, 
সর্প, রাক্ষস: খধি, বালধিল্য, অন্দর! ও বক্ষপণ বিষ্ুশক্তিয প্রভাবে, হৃতারথে 
যে যে ফর্ম করিতেছেন, তাহাও বশিয়াছেন, কিন্তু হে মুনে! আপনি হৃর্থা- 
দেবের কোন কশ্মুই এখানে বলিলেন না । যদি সপ্রগণই বারি, হিম ও আন্তপ 
বর্ধশ করিয়া থাকে, তবে আপনি, “হুর্যা হইতে বৃত্তি'--এই কথা কেন ক ছিলেন ? 
ঘি বলেন, হৃরধ্য ও সপ্তুগণের ইহা সাধারণ কর্ম, তাহা হইলে “হ্্ট উদ্ধিত 
হইলেন,” “হুরধ্য গগনমধ্যবর্তা”, “হুষ্য অস্ত যাইলেন,”-_-কেবল মাত্র হুধ্যকে 
লক্ষ্য করিয়া মহুষ্যগণ এ প্রকার বাক্য প্রয়োগ কেন করে ? পরাশর কহিলেন, 
মৈত্রেয়! তুমি যে প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর শ্রবণ কর ;_এই সপ্তগণের 
অকংলর প্রান্ত হইতেই ভগবান্‌ শৃত্যের প্রঃধান্ত অধিক । বিচার খক্ষজুঃসাম- 
লক্ষণা ত্ররীরূপা যে সর্বার্থপ্রকাশিকা শক্তি আছে,_সুর্য সেই শক্ি, দ্বরূপ; 
এই সুর্ঘাই তাপ প্রদান করেন ও উপাসিত হইয়া জগতডেরপাপ বিনষ্ট করেন। 
এই শক্তিই বিচ; তিনি, ভ্বগতের স্থিতি ও পালনের জন্য খকৃ-ষ্জুঃ-স মক্পপে, 
সূর্যের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন । মাসে মাসে বিনি সত্য হন, ভাহাতেই 
সেই ভ্রয়ীময়ী পরমা বিস্কশক্তি অবস্থিতি করেন। এক্‌ সকল পূর্ধবাহে ভাপ 
প্রদান করেন। বৃহত্রথস্তরাদি য্তুঃ সকল মধ্যাক্তে ও সাম সকল সাপ্াহেে 
তাপ প্রদান করেন। ১-১*। বিজুর ধক্-ঘজুঃ-সাম-স্বরূপা অরীমুস্তিই 
সুর্্যকূপে অবস্থিতা। সেই অচিস্তনীয়প্রভাবা বিষ্কু-শক্তি সর্ধদাই হৃর্ধ্ে 
অবস্থিতি করিতেছেন। মেই বৈফবী শক্তি কেবল ৃত্ধ্যমাত্রেম্টই যে 
অধিষ্াত্রী, ভাঙা, সহে, কারণ বরক্গা, বিচ ও রুদ্র তিনজনই সেই ত্রযীষ্ী 
শি হারা অধিষিত। হ্ষ্টির প্রাককালে ব্রক্ষা খদ্ধয়। স্থিতিকালে বিঙ্ 
যজুশ্বয় কুন্্র জগতের «অস্তের জন্য বেদাস্তরপাঠের প্রতিবন্ধকত্বরূপ অওড়িময় 


১৮ বিফুপুরাণ । 

মাম শ্বরূপে, অবস্থিত। সেই' ত্রয়ীমর়ী সাত্বিক প্িহশজি, সপ্তগথে 
অধিটিত ইহ্য়া, ৃধ্যে অবস্থিতি বরি্ুতছেন। ' দেই বিছুশঞ্সির অধিষ্ঠানেই 
হু অতিশয় প্রকাশ পাম ও সমস্ত জগতেয় অধ্িল অন্ধকাপ্প বিনাশ করেন । 
মুদি্গণ তানার ভব বালিতেছেন, গঞ্ধব্বগণ গান করিতেছেন, "অগ্নরোগণ 
নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে গন করিতেছেন এবং পশ্চাৎ পশ্চা পিশাচরগণ 
গন করিতেছে। জরগণ বরখসজ্জা করিতেছেন, যক্ষগণ অশ্বরজ্ঞু গ্রহণ 
করিতেছেন ও বালবিল্যগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া বুহিরাছেন। শঞ্জিরূপধারী 
পিশ্ক উদ্দিত হন লা! বা অস্তও গমন ক রন না, কিন্তু তঙ্িন্ন আর আর সপ্তগণই 
ধাসময়ে উদয় বা অস্ত গমন করেন। স্তস্তস্থিত আঠিনির্শ্লি দর্পণের নিকটে 
'আগিলে, পদার্থ যে প্রকার আপনার ছায়াযোগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দেই হুর্্যরথে 
স্থিত দর্পপ-স্থানীয় বিস্থশক্তির সামিধ্যেই মাসে আসে, পৃথক্‌ পুথক্‌ হুতধয স্ব স্ব 
শক্তি দ্বারা! অধিষ্িত হন) ১১-২০। সেই খিক্ুশক্তিরই প্রভাবে তৃধ্য, অহো- 
রাত্রের কারণরূপে, পিতৃদেব ও মনুধ্য প্রভৃতির তৃপ্তি সাধন করত পরিবর্তন 
করিতেছেন হুর্ঘ/ুশিই হদুয়া ছারা শুক্রপ্রভিপদ্‌ হইতে আরভ্ করিয়! 
চঙ্রীকে পোখিত করে । আবার কষ্ণপক্ষে অমরগণ সেই সুধাষয় চঞ্জরের এক 
গ্রক-কলা পান করিয়া ধাকেন। দ্বিজ! এই প্রকারে দেব্গণ কৃষ্চতুর্দসী 
পধ্যস্ত চক্রের এক এক কলা পান করিলে প্র, অবশিষ্প কলাটুকু অমাবন্তাতে 
পিকৃশ পান করেন! এক প্রকারে স্রধ্য স্বরশ্মিযোগে অমৃতীকৃত চন্দ্র বারা দেব 
ও পিহ্গণের তর্পণ করিয়া থাকেন। স্ুত্য, কিরণসমূহ ছারা পৃথিবীস্থিত যে রস 
গ্রহণ করেনসভাহাই আবার পরিত্যাগ কনে) সেই রস দ্বার! শন্তার্দি উত্পন্ন 
হুইন্া প্র'বণিগনূক পোষণ করে। -এই প্রকারেই ভগবান্‌ হুর্ঘট অশ্যে প্রকার 
জীবের তৃপ্তি সাধ সঞ্বং পিতৃ) দেব, মনুষ্যাদিরও তর্পন করিকতছেন। হে 
বৈ! পূর্বদর্শিত ববীতিক্রমে হুষ্য দেবগণের একপক্ষ : পিতৃগ্রণের মাসে 
এক পিণ'এবং মর্জ্যদিগের প্রতিদিনই তৃপ্তি সাধন কর্রতেক্ছন 1 ২৯--২৬। 


ছাদশ অৃধ্য।য়। 


পর“শরু কহিঙ্গেন, চন্দ্রের বখ ত্রিচক্র। তাহার বাম ও দক্ষিণভাগে ফুল 
পৃপ্পের স্তায় শ্বেতবর্ণ দশ অস্ব যুক্ত থাকে। এই চক্র, সেই বেগবান্‌ শ্রবন্সপ 
আধারের আকর্ষণে, নাগবীথির আশ্রপ অশ্শিন্তাদদি নক্ষত্রে বিচন্রণ করেন? 
হুর্ধোর কিরণ মমূহের হ্বাসবৃদ্ধির যে পকার ব্বীতি, চন্দকিরণেরও সেই প্রকার । 
হে মুনিশ্রেষ্ঠ! হৃর্ধ্ের ন্যায় চজ্ের অশ্বগণ জলগর্ত সমুত্তব এবং একবার যুক্ত 
হইযা এককল্স পর্য্যন্ত বহন করিয়া থাকে । হে মৈত্রেহ! জুরগণ চক্ষের কলা- 
সমুহ পান করিলে, তিনি যখন কলামাত্রে পর্যবসিত হন, তখন দীশ্তিমান্‌ হ্ধ্য 
াহাকে একর দ্বারা পুনর্ধার পোষিত করেন। কৃষ্খপ্রতিপ্‌ আরস্ত করিয়া 
সরগণ, চক্্রকে যে পরিমাণ হি করেন, শুর্ঘও সেই পরিমাণে শুক্রপ্রতিপদ্‌ 
হইতে চক্রকে কিরণগৃহীত বারি দ্বারা আপুরিত কারয়া থাকেন। এইরূপে 
অদ্ধ মাসে সঞ্চিত চন্্রস্থ ধা দেবগণ পান করেন। হে মৈত্রেয়!* একারণ 
অমরগণ সুধামাত্রই আহার করিয়া থাকেন। ত্র, সহত, িংশৎ 
শত ও ত্রয়ন্ত্রংশং সংখ্যক দেব্গণ চক্রস্থিত হুধা পান করেন। কলাঘযাবশিষ্ট 
চন্দ যে তিথিতে শূর্ধ্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া অমব নামক নুর্ধ্কিরণে তাস' করেন, 
মেই তিথির নাম অমাবস্তা। কৃত্যপ্রবেশের পুর্বে চক্রম। অহোরাত্র ছলে বাস 
করিয়া পরে লতাসমূহে বাস করেন, তৎপরে শূর্ধ্য গমন করেন যখন নিশাকর 
লভামধ্যে অবস্থান করেন, দেইকালে যে লত্তা ছেদন করে বা তাহার প্রকটীও 
পত্র পাতিত করে, সে বঙ্গহত্যা নামক পাতক প্রাপ্ত হয় । ১--১০। কর্সাত্বক 
কিদ্ছিৎ অবশিষ্ট জন্য চন্রের শেষতাগ পিতৃগণ অপরাহে পামের 'অগ্য 'সৈষন 
করেন। পরে দ্বিকলাবশিষ্ট চঞ্জের পদ ঘে' কলা, দেই অনৃতকলা পিডৃগপ 
পান করেন । অমাবগ্তায় চক্রুকিরণ-নিঃস্ত হুরধা শান করিয়া “সৌম্য, বর্ষ 
ও অগ্গিঘাত্ত নামক গিতৃগণ অতিশয় তৃত্তি লাক্ত করত একমাস নিব্বত খাকেন। 


5৪০ বিষ্কপুরাণ | 


এইক্ধপে চরম শুক্ুণক্ষে পিতৃগথের ও লীতলঙ্গলীয় পরমাণু সারা লতাসমূহের 
পোষণ করিয়া থাকেন। লীতাং৩,রীরুধ ও ওষধিগণকে ছিষ্পন্ন করিয়া এবং 
প্রকাশ হ্বারা আহ্লাদ উৎপাদন করত মনুষ্য, পশু, কীট প্রভৃতির তৃপ্তি সাধন 
করিতেছেন । বুধগ্রহের রখ,বায়ু দ্বারা সম্পাদিত এবং তাহাতে হায়ুবেগ- 
শালী পিশক্বর্ণ আটটা অশ্ব যুক্ত থাকে। শুক্রগ্রহের রখ অকি প্রকাণ্ড, তাহাতে 
বঙ্ধধ, ১) অচ্ুকর্ধ, (২) উপাসঙ্গ, ৩) ও পতাকা আছে এবং তাহাতে পৃথিবী- 
সমূতপন্ন অশ্ব সকল যুক্ত রহিয়াছে। মঙ্গলগ্রহের রথ প্রকাণ্ড, অষ্টকোণ, 
কাঞ্চনমির্ম্িত এবং শ্ীযান্‌ ; তাহাতে বহ্ছিসম্বব পদ্ঘরাগের হ্যায় অরুপবর্ণ অশ্ব 
সকল যুক্ত ব্হিয়াছে। আটটা পাণুরবর্ণশালী অস্বযুক্ত কাঞ্চননির্সিত রখে, 
বর্ষান্তে প্রতিরাশিতে রুহস্পতি অবস্থান করেন। আকাশসম্ভব বিচিত্রবর্প অশ্ব- 
সৃহ-যুক্ত রথে আশোহণ করিয়। মন্দগামী শনৈবশ্চর ধীরে ধীরে গমন করিতে 
ছেন। ১১২ | রাহুর রথ, ধূসরবর্ণ। তাহাতে ভ্রমরের সভায় কৃষ্ণবর্ণ আটটী 
অশ্ব যুক্ত আছে। হে মৈত্রের! সেই সকল অশ্ব একবার মাত্র যোজিত হইয়া 
সর্বদা দেই রথকে বহুন করিতেছে। এই বাহুগ্রহ, চন্্রপর্ধের শৃরধ্য হইতে 
নিঙ্ষান্ত হইয়া চন্ত্রে গমন করিতেছে এবং সৌরপর্ চঙ্দ হইতে শিক্ষান্ত হইব 
সৃধ্যে গষন করিতেছে । পলাল হইতে উৎপন্ন ধূমের হ্যায় বর্ণবিশিষ্ট, বায়ুবেগ- 
শাঁদী আটটা অশ্ব, কেতুগ্রহের রখ বহন করিতেছে । ইহাদের অঙ্গ কেবল ধুম- 
বর্ণ নহে, পরস্ত মধ্যে মধ্যে লাক্ষারমের স্যায় অরুণবর্ণও আছে । হে মহাভাগ ! 
আমি নবগ্রহগণের এই নয়খানি রথের বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম » 
এই নয়খানি রথই বায়ুবপ রজ্জু দ্বারা ঞ্ুব নক্ষত্রে আদব রহিয়াছে । অনভ্ত 
গ্রহ ৭ নক্ষত্রমণ্ডল, প্রবনক্ষঞ্জে বায়ুরজ্ দ্বাতা জাবন্ধ রহিয়াছে । ছে অৈত্রেয়। 
সতাহান্বা অতি বেগে পরিভ্রমণ কারতেছে। যত সংখ্যক তাবা আছে তত 
সংখ্যক বাধু-রঙ্টু আছে এই বায়ুরজ্জু দ্বার! নিবদ্ধ সকল গ্রহাদি ভ্রমণ 


()রধস্থত্ধি। (| সখের মিলুদ্িত কার্ঠ।. (৩) রথের উপরিস্িত স্াষঠবিশেষ। 


দিতীয় অংশ । ১৪১ 


করিতেছে এবং ঞ্র্ষকে ভ্রমণ করাইতেছে। 'তৈলকারগণ যেমদ আপনারা 
ঘুৰিক্না তৈলচক্রুকে দুরাইয়া থাকে; তদ্রপ সকল জ্যোতিষ্ষগণ, আপনার? 
ঘুরিতেছ এবং প্রবকে ঘুরাইতেসু। যে পথ, বায়ু চক্র দ্বার! প্রেক্সিত অলাতি- 
চক্রের স্তায়, ঘুর্ণমাণ জ্যোতিষ্বগণকে বহন করিতেছ, তাহার নাষ প্রবাহ্‌। 
যাহাকে শিশুমার বঙলিক্া পূর্ব কীর্তন করিয়াছি এবং ঞ্ষব যেখানে অবস্থিতি 
করিতেছেন, তাহার সন্পিবেশ-প্রকার তোমার নিকট বপিতেছি, শ্রবণ কর। এই; 
শিশুমারকে রাত্রিকালে দর্শন করিলে, দিবাকৃত সমুদয় পাপ নষ্ট হয়। এই 
শিশুমারে যতগুলি তারা দৃশ্য হয়, তাবৎসংধ্যক বর্ধ বা তাহার অধিক বর্ষ, 
দর্শনকারী পুণ্যলোকে জীবিত থাকে । ২১--৩০। উত্তানপাদ,-সেই শিশু” 
মারের উন্ভরহনৃত্বরূপ ; আব্র যজ্ঞ, তাহার নিয় হুনু। ধর্ম তাহার মস্তক- 
স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাহার হৃদয়ে স্বয়ং নারায়ণ অবস্থিত, পূর্ববপাদয়ে 
অশ্থিনশকুমারছয় অবস্থিত । বরুণ ও হৃষ্য তাহার পশ্চিম-উরুদবয়রূপে অবস্থিতি 
করিতেছেন। সংবখ্নর তাহার শিশ্ন ও মিত্র তাহার অপান-স্থান অধিকার 
করিগছেন। অমি, মহেলস, ঝ্শ্কপ ও প্রুব,_ইহীরা সেই শিশুমারের পুচ্ছদেশে 
বত রহিয়াছেন, ইহারা কথনই অন্তগমন করেন না।* মৈত্রে্! তে'মার 
শিকট এই পৃথিবী, জ্যোতিশ্ববগুল, দ্বীপগণ, সবুস্রগণ, গর্বরতগণ্ বর্ষগণ ও নদদী- 
গণের সন্গিবেশ কীর্তন করিলাম এবং সকল স্থানে হাহারা বাস করেন, 
ভাহাদেরও স্বরূপ বর্ণন করিলাম; এক্ণে ইহার সংক্ষেপ বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। হেবিপ্র! বিশু যু্তিত্্পপ যে জল, তাহা হইতেই এই পর্বতসমৃদ্রাদি- 
সুক্তা পদ্বাক্তৃতি বহুন্ধরা উৎপন্ন হইয়াছে। বিষ্ুুই সকল জ্যোতি, হিসুুই যক্ল 
ভুবন, বিষ্ুই সকল বন, বিষুই সকল পর্বত ও সকল দি; বিষ্ুই সমুন্ত ও 
নদী । হে বিভ্রাশ্রেষ্ঠ! জগতে ভাব বা অভাবরূপূ যত পদার্থ আছে, জুকলই 
বি্ক। অনস্তমূর্তি তগবান্‌ বিষণ জ্ঞানম্বরূপ ; তিনি জড় নছেন; স্ৃতরাং 
জগতে ঘত কিছু পর্বত সমুদ্র পৃথিব্যাদি নানাপ্রকার পদার্ঘত্বেদ আছে, তাহা 


১৪২ বিস্ুপুরাণ,।. 


কেবল জ্ঞান-দ্বভূপ মাত্র জানিবে। কৃম্ম সকলের ক্ষয় হইলে, মখল, শেষ- 
বাহিত সর্ধব্যাপক জ্ঞালময় বিষুং নিজরূপে অঅবস্থিতি করেন, তখন, সঙ্করূপ 
বৃক্ষের ফলসমুহ-স্বরূপ নানা বন্থসমূহে লানাভেদ লক্ষিত হয় না। সকলই এক 
সনাতন বিফ্ৃতে একাকারে পরিণত হন্ন। যাহ পুর্বে ছিল না ও পারে থাকিবে 
না, এক্ষণে মাত্র দেখা যাইতেছে, এইরূপ বন্ত ( ঘটাদি ) কখনই বাস্তব নহে) 
কারণ একটী পদার্থ একরূপই থাকে, বাস্তব পদার্থের রূপান্তর লক্ষিত হয় না। 
পুনর্বার এই ঘটাদি পদার্থ অন্যরূপে পরিণত হইবে। তখন ইহার কোনুটা 
বাস্তব রূপ বলিন? কি প্রকারেই বা! ইহাতে বাস্তব-রূপ থাকিতে পারে? 
৩১-৪* | দেখ, পৃথিবী ঘট বলিয়া প্রথিত হইলে, তখন তাহাকে আর মহী 
বলা যায় নী। সেই ঘট কপা'লকাতে পধ্যবসিত হইলে, কপালিক। চুর্ণরূপে 
পর্য্যবস্থিত হইলে এবং চুর্ণও অপুরূপে পরিণত হইলে, তাহাকে কি বলিথা 
নিশ্চয় করিব ৭--তাহা মাটী ? অথবা ঘট ? অতবা কপাল? তিস্ত মনুষ্যগণ 
্বকর্মবশে আত্মজ্ঞান হারাইয়। ই সকল বস্তকে কেমন ঘটাদিকপ নির্দেশ করি- 

তেছে! মু মনুষ্যগণ কি বলিতে পারে, এই ঘটাদির বাখার্থ্য কোথা পর্ঘ্য- 

বদিত? বস্গণের €ই প্রকার অনিয়তরূপ পরিণাম ও অযাধার্থা প্রযুক্ত, জানা 
যাইতেছে ঘে, বিজ্ঞান ব্যতির্লিক্ত জগতে আর কোন পদার্থ বিদ্যমান নাই, হয় 
নাই, বা হইবে না, সকলই জ্ঞানবিভ্ত্বণ। এই বিজ্ঞান্যয় আস্মা,_-অনাদি 
কম্মবশে বিভিন্নচিত্ত জনগণ দ্বারা নানাপ্রকারে অভ্যুপেত। কিন্তু বাস্তব-জ্ঞানময় 
আত্ম] এক তাহার দ্বিতীয় মাই। বিশুদ্ধ, বিমল, বিশোক, প্রক্ৃতিসংজ্ঞ-বিমুক্ত 
সেই জ্ঞান, পরমপুরুষ সনাতন বানুদেব হইতে ভিন্ন নহে। কারণ, বিষ ব্যাতি- 
রিক্ত আর কোন বস্তই নাই। এই আমি তোমার শিকট পরম্থার্থ বলিজাম ; 

জ্ঞানই সত্য, তদ্্াতিরেকে সকলই অসত্য । যে সকল জ্রিভূবনের নিরষপ্ন'তোমার 
নিকট বলিলাম, ইহা ব্যবহার মাত্র। বাস্তবিক এ সকলই সেই সনাতন 
একজ্ঞান-স্বরূপ ভগবানের সন্থক্পমাত্র-ব্রভিত, ইহাতে পরমার্থনত্তা নাই। ইছা 


স্বিতীপ্ অশ। ১৪৩ 


কেবল জ্ঞানমার্গের কথা) ইহা ছাড়া তোমার: নিকট কম্ধমার্গাগ্ুসাবে, 
বজ্র, পণ্ড, বহি খত্িকূ, সোম, দেবগণ ও ম্বর্গময় অভিলাষ--এ সকল বিষয়ও 
বলিয়াছি। এই মার্গানুসারে কর্ম করি, তাহার ফল ভূরাপি লোকের ভোগ 
হইয়! থাকে। এই তোমার নিকট ত্রিভূবনের ধত প্রকার স্থানের কথা বলি- 
লাম, জীবগ্রণ কণ্দ্বশে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সকল লোকে পরি- 
ভমণ করে,__ইহা স্থির জানিয়া এমন কর্ম করা কর্তব্য, যাহার বলে, সেই সর্ববদ! 
একরূপে বর্তমান অচল বাজদেবকে জ্ঞান দ্বার! লাভ করা যায়। ৪১--৪৬। 


দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১২ 


ব্রয়োদশ অধ্যায়। 


ঈৈত্রেঘ কহিলেন, হে ভগবন্‌! আপনাকে গ্রহাদির মংস্থিতি এবং পৃথিবী, 
সমুদ্র ও নদী প্রভৃতির সংস্থান-বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, আপনি তাহার 
সমাক উত্তর প্রদান করিয়াহেন। এই ত্রৈলোক্য বিষ্কুর আশ্রমেই অবস্থিতি 
করিতেছে, ইহাও বলিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে পরমার্থভূত জ্ঞানই ষে প্রধান, 
ইহাও জম্যক্‌ প্রকার বর্ণন করিয়াছেন। পুর্বে আপনি বলিয়াছেন যে, ভরত 
নামক নৃপতির চরিত আমি বলিব! এইক্ষণে তাহা আমার নিকটে বলিতে 
আর্ত করুন। আমার শুনা আছে, সেই ভরত-নামা নৃপতি শীলগ্রাম নামক 
প্রদ্দেশে যোগযুত্ত হইয়া অনন্য মনে ভগবান্‌ বাতুদেনের চিন্তা করত কালষাপন 
করিতেন। কিন্তু পুণ্যদেশে বাস, অবিরত হরিধ্যানেও তাহার মুক্তি না হই- 
বার কারণ কি? তিনি পুনর্ধার কেন ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ? এবং 
সেই হুমহাত্মা ভরত ব্রাহ্মণ হইয়া পুনর্ববার যে নকল কর্ম্ঘ করেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! 
আপনি তাহাও আমার নিকট বলুম। পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! সেই 
তরত-নামক মহাভাগু ভূপতি, ভগবানে চিত্ত অর্পন করিয়া সেই শালগ্রামে 
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ধনহুকাল বাস করেন। সেই গুনিশ্রেষ্ঠ রাজ] অহিহল প্রভৃতি $ণে ও চিতের 
মংঘমে পরম উৎকর্ষ লাভ করেন। তিনি সর্বদাই কেবল «হে বয্পেশ! হে 
'অচ্যুত! হে গোবিন্দ! হে মাধব! ছে অনস্ত! হে কেশব! হে হে 
বিষো।! এই কথাই বলিতেন। হে মৈত্র! তিনি স্বপ্লাবস্থায়ও ইহা ছাড়া 
কোন বাক্য ব্যবহার করিতেন না; কেবল উক্ত বাক্য কখন এবং তাহার অর্থ 
চিন্তা করিতেন, গাহার অন্ত চিন্তা ছিল না। দেই যোগতাপস রাছা, সঙ্গ 
পরিত্যাগপুর্ববক, ভগবানের পুজাদি ক্রিয়ার জন্য, সমিধ১ পুষ্প ও কুশ প্রভাতির 
আহযণ কম্সিতেন ; এতভ্তিনন সাহার অন্য কর ছিল না । ১---১১। এক দিবস 
রাজা অভিষেকের নিমিত্ত মহানদীতে গমনপুর্ব্ক স্বানান্তে অনভ্ভর কর্তব্য 
কর্মাদি করিত্তেছিলেন, এমত সময়ে বনমধ্য হইতে একটী আমন্প্রসবা হরিঙী 
পিপাসাতুর হইয়া! জগপানার্থে সেই স্থানে আগ্সমন করিল। অনভ্তর দেই 
হরিহীর জলপান প্রায় শেষ হইলে, সর্বপ্রাহীর ভয়ুজনক কুমহান্‌ এক সিংহের 
নাদ শুনা গেল। তখন সেই হরিলী, ত্রাসে নদীতটে একটী লক্ষ প্রলান করিল । 
তট অতিস্উচ্চ থাকায় তাহাতে আকোহণ করিবার কালে, হরিশীর নদীতে গর্ভ 
পাত হইল। তখন “দেই গর্ভ হইতে পতিত মুগপোত, তরঙ্গমালাবেষ্টিত হইয়া 
বেগে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়! নৃপতি তাহাকে ধারণ করিয়া তীরে উঠাইলেন। 
হে মৈত্রয় ! অনস্তর গর্ভপাতপীড়া ও অতি উচ্চ তটে উল্নন্ষনপ্রযুন্ত সেই হরিলী 
পড়ি! গ্র্গ এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। পরে নৃপতাপস ভরত, সেই 
হরিকে মৃত। দেখিয়। মেই মুগশাবকে গ্রহণপূর্ধ্বক, স্বকীয় আশ্মমে উপস্থিত 
হুইলেন। হে মুনে! অনন্তর রাজা, প্রতিদিন সেই মগপোতকে পোষণ করিতে 
লারিলেন। মৃগগপোত এই প্রকারে পৃহ্যমাণ হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 
এই সৃগশাবক, প্রথমে আশ্রমের, প্রান্তভাগেই বিচরণ করত, তৃণ সকঙ্গ আহাম্ব 
করিত) আবার কখন কখন দরে গিয়া ব্যাস্ততয়ে পুনর্বার আশ্রমে পলাইয়! 
আদসিত। ১২-২*। কোন কোন দিন সেই সপ প্রাভঃকালে আশ্রম হইতে 


দ্বিতীয় অংশ । ১৪৫. 


নিক্ান্ত হইয়া, পুনর্ধ্বার পায়া্ককালে প্রত্যাবর্ন করিত, কোন দিন বা ভরভ 
রাজার আরম পর্ণশালার প্রাঙ্গণেই তিন করিত। হে ছিত্ব! এবারে 
কখনও দূরবর্, কখয়ও নিকটবর্তা সেই মৃগের উপর ভরতের চিত্ত সর্বদাই 
আসক্ত থাকিত ) আন অন্য সব চিন্তা ভুলিয়া যাইলেন। ভরত পূর্বে রাজ্য, 
লয় ও অশেষ বা্ধবস্রকে পরিত্যাগ করিয়াও অবশেষে সেই হরিণ-বালকের 
উপর অতিশস্ু মমতা করিতে লাগিলেন। দেই মৃগপোত নিক্রান্ত্র হইয়া ঘ্দ 
আসিতে বিলগ্ব করিত, তাহা হইলে তিনি চিন্তা কিতেন,__আহা ! €ই মৃগ- 
পোতকে রূক বা ব্যান্ড তক্ষণ করিল, অথবা সিংহ তাহার বিনাশ কক্রিল! তিনি, 
আরান চিন্তা করিতেন, আহা! এই ভাহার স্থুরোগ্রের আঘাতে পৃথিবী কর্কুর 
হইয়াছে । €সই হুর্রিণ-বালক আমার লীতির জন্তই জঙ্গিয়াছিল। আহা! দে 
এক্ষণে কোখ,য় € কখন্‌ দে বন হইতে কুশলে প্রত্যাবর্তন পুর্ধ্বক শূ দ্র অগ্রভাগ 
দ্বারা আমার বাহু কশুয়ন করিয়া আমাকে সুখী করিবে ? অছো! এই ভাহার 
অচিরোদগত দত্ত সকল দ্বারা অগ্রভাগে ছিন্ন হইযা কুশ ও কাশ মকল শিখাহীন 
সামাধ্যায়ী দ্বিজবালকগণের স্তায় শোভা পাইতেছে। মেই মূনি, মৃগটী দূরগত 
হইলে, পূর্বোক্ত প্রকারে নান/টিধ চিন্তা করিতেন) অবার সেই মৃগ দিকটে 
আসিলে তাহার বদন আহ্লাদ প্রসন্ন হইত। ভূপতি ভরত রাজভোগ, ধদ্ধি 
ও বন্ধুবাঙ্কব পরিত্যাগ কবিলেও কেবল মাত্র মেই মুগপোতের চিন্তায় অবিরত 
মাসক্ি বশতঃ সমাধি হইতে বিচ্যুত হইলেন। সেই মুগপোত চপল হইলে 
তাহার চিত চঞ্চল হইত ; সেই যুগ দূরে গমন করিলে তাহার চিত সঙ্গে সঙ্গে 
ঘেন দঝ্ষে গমদ করিত. এই প্রকার ভূপতির চিত্ত মগবালকেই একান্ত স্থির 
ভাবে আমক্ত হয় । ২১--৩০। অনন্তর কাল অতিক্রান্ত হইলে সেই মহীপতি 
ভরত, পুত্রদন্বশ যুগপোত কর্তৃক অশ্রপুর্ণ নয়নে বীক্ষিত হইতে হইতে 
প্রাণৃত্য'গ করিলেন । হে মৈত্র! রাজা প্রাণত্যাগ কালেও সক্গেহে সেই 
নৃগকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন” এবং তাহার চিন্তাভেই মগ্জ থাকিয়া, অন্ত 
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কোন চিস্তা করেন নাই। তাহার পর তিনি মৃত্যুকালে নিরবচ্ছিন্ন 
মৃগবিষয় চিন্তা করেন বলিয়া, কালঞ্জার পর্তরতে জাতিম্মর মৃগরূপে পুনর্ধার 
জন্মগ্রহণ করেন। পুর্নজন্দের সকল বিষরধ তাহার জ্ঞান ছিল বলিয়া নিতান্ত 
উদ্বিগ্ন হইয়। মৃগজন্মেও তিনি মাতাকে পরিত্যাগ করত পুনর্ধার শাল- 
গ্রামে গমন করিলেন। অনন্তর শুদ্বপর্ণ ও শুফতণ মাত্র দাবা তিনি আত্ম- 
পোধণ করিষ| মৃগগ-জন্ম লাভের কারণ স্বকীয় কর্মী হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন । 
অনন্তর কালক্রমে সেই মৃগদেহ ত্যাগ করিষা, সদাচারবিশিষ্ট যোগীদিগের 
নির্্মলকুলে জাতিম্মর ব্রাহ্মণদেহ পরিগ্রহ করিলেন। হে মৈত্রের! এই জন্মে 
তিনি সর্বপ্রকার জ্ঞানবান্‌ হইলেন; জকল শাস্ত্রের অর্থ তাহার জ্ঞাত ছিল। 
তিনি আত্মাকে প্রন্কতি হইতে পর দেখিতেন , হে মহামুনে। ক্ষেই সন্প্রাপ্ত- 
চৈতন্ত মহমতি ব্রাহ্মণ দেবাদি সকল ভূততকেই' আপনা হইতে অভিন্নকপে দর্শনি 
করিতে লাগিলেন । উপনয়ন হইলেও তিনি গুক্লুকথিত বেদপাঠ করিতেন ন। 
কোন কৃন্ও দর্শন কবিতেন না ও কৌন শান্ত্ুও গ্রহণ করিতেন না। বহ্বাক্য 
উহাকে বপিলে, তিনি জড়ের স্তায়, অস্পষ্ট অল্প বাক্য বলিতেন। সেই বাক্য, 
ব্যাকরণাদি-দুষ্ট হইত, কখন বা গ্রাম্য বাক্যের সহিত যুক্ত থাকিত। ৩১৪০ | 
সর্বদা তাহার দেহ মলিন, বস্ত্র অপরিষ্কার ও দত্ত সকল অমার্জিত খাকিত 
এইজন্য নগরবাসিপণ সর্বদাই তাহার অপঘান করিত। ছে মৈত্রেয! জম্মা- 
ননাই ফোগ সম্পত্তির বিষ্ঘ করিঘা থাকে । এই কারণে যোগিগণ অবনত হইযাই 
ফোগপিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। “মনুষ্যগণ যে প্রকারে অবমাননা! করিয়া 
থাকে এবং সম্পর্ক ও সঙ্গতি করে না, দেই প্রকারেই ধোগী, সন্মার্পো্টিবিচরণ 
করিবে হিঃ্যগর্ভের এই সারযুক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া সেই জনগণের 
নিকটে সর্বদাই আপনাকে জড় ও উ্মত্বের স্যার দেখাইতেন। যাবক, ত্রীহি, 
' শাক? বন্তফল ও কণ প্রত্থৃতি যাহাই জন্মুখে দেখিতে পাইতেন, তাহাই, কোন- 
রূপে কাল কাটাইতে পারিলে হত, এই প্রকার ভাবনায়, ইচ্ছানুদারে আহার 
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করিতেন। অনন্তর তাহার পিতার মৃত্যু হইলে, ভ্রাতা, ভ্রাতুণ্পুত্র ও বান্ধবগণ 
তাহাকে কুৎসিত অন্ন দ্বারা পোষণ করত কৃষিকর্মাদি করাইতে লাগ্গিল। 
তিনি বুষভের,গ্তায় পীন-শরীরও কর্মে জড়ের স্য'য় ব্যবহার করিতেন, সৃতবাং 
-লোকগণ, আহার মাত্র দিয়া যখন যে কর্ম পড়িত, তাহা গ্ৰাহার দ্বারাই সাধন 
করিয়া লইত। তাহাকে তাঢুশ অসংস্ৃত, অব্রান্দণের ব্যবহারকারী অবলোকন 
করিম সৌবীররাঞজের সারথি বিনামুল্যে কর্ম্বকরণের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা 
কবিল। একদিন সৌবীররাজ শিবিকাষ আরোহণ করত ইক্ষুমতী-তীরস্থ 
কপিল ধষির আশ্রমে গমন করিতে ইচ্ছা কবিলেন ! ছুঃখপুর্ণ সংসারে মন্ুবা 
গণের কি শ্রেবঃ-ইহাই জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত তিনি মোক্ষধ্ুর্ঞি কপিলমুনিব 
নিকট যাইতেছিলেন। অনন্তর পূর্বোক্ত মারখির বাক্যানুসারে বিনামূলো 
শিবিকা-বাহনকারীী অন্তান্ত অনেঞঁ ব্যক্তির সহিত, সেই ব্রা্ণরূপী ভরত সেই 
নপতির শিবিক। বহন কবিতে লাগিলেন । ৪১--৫০। সেই জাতিম্মর সম্দ 
জ্ঞানবান্‌ বিপ্র, এই প্রকারে বি্লামুল্যে গৃহীত হইব! কেরল পুর্নাজন্মকূত প্রাপের 
ক্ষম্ব জন্যই শিবিকা বহন কনিলেন। অনন্তর মতিমানপিগের শ্রেষ্ঠ সেই ত্রাক্দণ, 
ষুগর্মাত্র অবলোকন করত জড়পতিতে গমন করিতে লাণিলেন। কিন্তু অন্ধ 
শিবিকা-বাহকগণ, শীগ্র শ্ীপ্র গমন করিতে লাগিল। ফৌবীর-নৃপতি শিবিকাব 
এই প্রকাব বিষম-গতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, "আঃ ইহা কি হইঙেছে » 
শিখিকাবাহিগণ! তোমরা সকলে সমান ভাবে গমন কর ।” নৃপতি, তথাপি 
শিবিকার সেই বিষম্গতি দেখিয়া কহিলেন, “তোমর1 কি করিতেছ + কেন এ 
প্রকার স্বিস্বম-ভাবে গমন করিতেছ ? নৃপতির অনেকবার এই প্রকার বাক্য 
শ্রবণ করিম! অন্তান্ঠ শিবিকাবাহিগণ সেই ব্রাহ্মণুকে দেখাইয়া বলিল, এই 
ব্যক্তিই ধীরে গমন করিতেছে, তাহাতেই শিবিকার এ প্রকার বিষম-গতি 
হইতেছে । তখন রাজ! কহিলেন/-অহ্থে! তুমি অগ্স পর্ষই আমার শিবিকাঁ 
বহন করিয্াছ ) ত:ব ঞ্ষেন এ প্রকার শ্রান্ত হইলে? তুমি “ক আয়াস সহ 
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করিতে পান্ধ নাগ তোমাকে ত বিলক্ষ” হষ্টপুষ্ট দেখিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন, 
-হে মধীপতে! আমি স্থুল নহি, ৫১ামারু শিথিকাকেও বহন করিতেছি না, 
আমি শ্রাত্ত হই নাই, আমার আয়াসও সহনীয় নহে। ব্াজা ,কহিলেন,-_ 
কিআশ্চর্ঘ্য! প্রত্যক্ষ তোমায় স্থুপ দেখিতেছি; এখনও শিবিকা তোমার 
গন্ধে রহিয়াছে ; আর দেহিগণের ড রবহনে শ্রমও্ড অআবশ্থস্তাবী; অখচ তুমি 
সকলই বিপরীত কেন বলিতেছ ? ব্রাক্ষণ কহিলেন, রাজন! প্রত্যক্ষ 
আমার যাহা দেধিলেন, তাহা অগ্নে বলুন, পরে বলাবলাদি হিশেষণের 
কথা বলিবেন। আপনি পুর্ধে কহিলেন যে, “তুমি শিথিকা বহন করিতেছ 
ও শিবিকা তোমার উপর রহিযাছে» -এ কথাও মিথ্যা, শ্রবণ করুন । 
পাদদয় ভূমিতে রহিয়াছে, পাদদ্ধয়ের উপর জজ্যাদ়্ অন্ুস্থিত, উকুবয়ের 
উপর উদর অবস্থিত ও উদরের উপর যথাক্রমে বক্ষ-স্থল, বাছুদ্বব ও স্বন্ধ 
অবস্থিতি করিডেছে ; সেই স্বদ্ধের উপর শিবিকা রহিয়াছে ; তবে আপনি 
আমার উপর ভ্রারোপন্তান কেন করিতেছেন? এবং তছুপলক্ষিত শরীর 
মাত্রই শিবিকার্তে রহিষাছে ; তবে আপনি কি প্রকারে বলিলেন, আমি 
শিবিকাতে বহিয়াছি, তুমি ভূমিতে রহিয়াছ ৭ ইহা কি মিথ্যা বলা হইল না? 
৫১--৬৩। রাঁজন্‌ ! তুমি, অমি ও অন্ত সকল জীবকে ই পঞ্চভৃতগণ বহন করি- 
তেছে। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতও,_সব্ব-রজ-তম্ংস্বকপ তিগুণপ্রবাহে পতিত হইযা 
কালসাগরে বহিয়্। যাইতেছে । হে পৃথিবীপতে ! এই সত্বাদি গুণত্রয়ও কন্খের 
অধীন , সেই কর্ম, অধিদ্যা-সঞ্িত এবং সর্ষজীবেই বর্তমান। রাজন্‌। আত্ম! 
এক বিশুদ্ধ, ক্ষষরহিত, শান্তিময়, গুণহীন এবং প্রকৃতি হইতে পর তিনি 
অখিল জন্ততে একরূপে রহিম'ছেন, তাহার বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। হেনৃপ! 
আত্মার যদি ক্ষয় ও বৃদ্ধি না রহিল, তবে আপনি অ'মাকে কোনু বুক্তিবলে স্থূল 
কহিলেন? যথাক্র্ষে ভূমি, পাদ, জঙ্যা, উক্ষ, কাট ও জঠরাদিতে অর্থস্থত 
বন্ধের উপর শিবিকা থাকাতে, ঘদি আমার ভার বোধ হ্ষ, তবে তোমার ভা 
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বোধ কেন না হইল £ হে মহাবাক্ব! যে যুক্তি অনুসারে আমীর উপর শিবি- 
কার তারোপন্তাস করিলে, সেই যুকি-বলে, অন্ত প্রা নগণের উপর শুধু শিখিকা 
ভার কেন, পর্ব, বৃক্ষ, গৃহ অথবা পৃষ্ধিলীর ভার উপন্তাস কেন কর্িতেছ 
ন'? হে মহারাজ! প্রাকৃত ভার-কারণ বস্থাগণের লহিহ্গ যদি আত্মা সম্পূর্ণ 
পার্থক্য রহিল, তৰে আমার ষহনীয় অশ্াস, ইহা কি প্রকাবে সম্ভবেণ 
হেন্প। দে ড্র্য হইতে শিবিক। উত্পৰ হইাছে, সে দ্রব্য হইতেই এই 
বেহাপিও উৎপন হইপ্রাছে ;: মুৃতবর।ং যে যুক্তিবলে, ইহা তোমার জিনিদ বল। 
যার, সেই যুক্তিবলে, আমার অথবা দৃক্কল প্রাণীর ইহার উপর মমতাক্ছান 
প্রকাণ পাইতে পরে । ৬৪--৭১। পবাশর কহিলেন দেই শিটিকবাহী 
্রান্ধণ এই কথ! বলিয়া পুনর্ববার মৌনী হই,লন। তখন ্রাঙ্জাও শীঘ্র শিবিক। 
হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই! তাহার পানরয় ধারণ কবিপেন। বাজগা 
কহিপেন,-হে ভ্রকনা আপনি শিবিকা পরিভান কবিষ। আমার প্রতি প্রমন্ন 
হউন। এ প্রকাব ছদ্ববেশধারী আপনি কে? আপন কে; কেনই থা এব- 
স্প্রক-র বেশ ধারণ কবিঘ! বুহ্ীয়াছেৰ ৭ এবং এখানে আগিবারই ক কবল 
কিবহেবিবন্! এ সকল আপনি প্রকাশ করা বলুন আমার আপ্রাণ করিতে 
অতিশত্ব ওংহৃক্য জম্মিয়া ছ। ব্রাহ্মণ কহিলেন,হে নৃপ। শ্রবণ কর । আমি 
কে, একথা বলা যায় না। তবে উপভোগের জন্ত সপ্জত্র আমার গমলক্রিয়। 
হইয়া থাকে । ধর্ম এবং অধশ্ব হইতে উৎপন্ন দেহাপির উপপাদক মুখ ও 
ছুখরূপ উপভে গকে ভোগ কবিবার জন্য জীব দেহাণি গ্রহণ করে। হে হপাল । 
ধর্্ব ও জধর্ম-সকল জীবের সকল অবস্থার প্র ত কারণ, তুমি ইহা ছাড়া অন্য 
করণের কথ! কেন জিজ্ঞাসা কন্তেছ? রাঞ্জা বহিলেন, ধর্ম ও অধন্ম 
সক কার্থেরই কারন, ইহার অন্দেহ নাই এন্ড উপভোগের জন্যই দেহের 
কেশাস্তরে গঘন, ইহাও নিশ্চল ; কিন্তু আপনি পুর্বে বলিলেন যে, “আমি কে" 
একথা বলিয়া উঠি পার! যায় নামার তাঁহাই শ্রবণ করিতে ইন্ছা 
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হইতেছে । হে ব্রহ্মন্‌! যিনি নিত্য অবস্থিত,-_“ছগামি সেই” এই প্রকার বাক্য 
বলিতে কিহেতু সমর্থ হইবেন না? এবস্্রাকার শব্দ দ্বারা! তাহার বর্ণন কেন 
কৰা যায না? হে দ্বিজ! 'অহ$ এই শব আত্মার উদ্দেশে প্রয়োগ 
করিলে কোন দোষ হয় না। ব্রাহ্মণ কহিলেন,_হে নৃপ! তুমি* বলিলে যে, 
মহৎ শব্দ-আয্মাতে প্রয়োগ করিলে দৌষ নাই, তাহা! সত্য বটে; কিন্তু অহং- 
শব্দে প্রায়ই আত্মতিন্ে আত্মজ্ঞান হয়। এই অহৎশবের আত্ম-উদ্দেশে 
এয়োগ ভ্রান্তিমূলকই হইয়া থাকে । ৭২--৮১। হেনুপ! জিহ্বা 'অহং” এই 
শাক্য বলিয়া খাকে এবং দস্ত-ওষ্ট-তালুও এই শব্দের বথাষস্তব উচ্চারণ করে, 
কিন্তু মহারাজ ! এই জিহ্বা প্রভৃতি অহৎখন্ধের প্রতিপাদ্য নহে, কেব্ল তাহারা 
“অহ” এই শব্দের উচ্চাবণেব কারণ মাত্র। বাগিল্দির়কি তবে উক্ত কারণ 
দ্বাবা অহৎ শব্দ উচ্চারণ কবিতেছে ও তাহার প্রতিপাদ্য হইতেছে ?_-একথ;ও 
খলা যাব না। কারণ তাহা হইলে, "আমি “বাক্য নহি” এ প্রকার প্রযোগ 
হইতে পারে না। পাণি ও পাদাদি স্ববপ দেহপিও, আত্মা হইতে 
ভিন্ন। € রাজন্‌! তবে, এই অহৎ সংজ্ঞা কাহরর উপর প্রযুক্ত হয? হে 
পার্থিবসত্তম! আবও যদি আমা হইতে ভিন্র। আর কোন জাতীয় পুকষ 
বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে নয় বলা যাইত৮এই আমি এবং এ বাক্তি 
আমা হইতে ভিন্ন। মহারাজ! সেই এক পুরুষ যখন সকল দেহে একভাবে 
অবস্থিত্তি করিতেছেন, “তখন আপনি কে? আমি কে” এ সকল বাক্য 
বিফল । তুমি রাজা, এই তোমার শিবিকা, এই অগ্রসর তোমার বাহকবৃম্ৰ, 
এই তোমার ভূত্যাদি, ইহার! কেহই পরমার্থ সত্য নহে! হে মহারাজ! বৃক্ষ 
ইতে কাষ্ঠ, আর সেই কাষ্ঠ হইতে শিবিকা, তুমি ইহাতে অধিষ্ঠিত; বল 
দখি, ইহাকে শ্িবিকা বলিব, «কি কাষ্ঠ বলিব? জনগণ তোমাকে, রৃক্ষান্ধট 
॥ কথা বলিতেছে না; কিংবা শিবিকাস্থিত তোমাকে কেহই কাষ্ঠাস্থিত 
ধলিভেছে লা। হে নৃপ!' শ্রেষ্ঠরচনা-বিশেষসংস্থিত দাকদমূহই শিবিকী ১ 
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যদি শিবিক। অস্থা পদার্থ হয়, তবে ইঁ কাষ্টগুলিকে ভেদ করিয়া শিবিকাখানি 
অন্বেষণ কর দেখি, পাও কিনা? ৮২--৯০। এই প্রকার তোমাক ছত্রস্থিত 
শলাকাগুলি পৃথক্‌ করিয়া দেখ, ছত্র কোর্থায় গিয়াছে । এই প্রকার তোমার বা 
আমার দেহ শ্লান্েণ কর, দেখিবে, হস্ত বা পদ, তুমি বা আমি নহি। এইবূপে 
কাষ্ঠাদিতে শিবিকা ব্যবহারের গ্ায়-_পুকুষ, জী, গো, অজ, অশ্ব, হস্তী। হবি, 
হরি, বৃক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার, কর্-হেতুক, দেহেতে হইয়া থাকে, ইহা! জানিবে ' 
রাজন ! আত্মাদেব নহেন, মনুষ্য নহেন, পণ্ড নহেল বা বৃক্ষার্দিও হেন 
কেবলমাত্র কর্্মতেদে তাহার শরীরাদির ভেদ হইয়া থাকে! তিনি চিরকালই 
এককপে অবস্থিত। লোকে ধন, রাজা, রাজাব যোদ্ধা এবং অন্যান খাহা 
লবঙ্গার করে, তাহা এই প্রকাব সত্য নহে, কেব্ল কল্পনা মাত্র। মহারাজ ! 
থে পদার্থেব কোন কালে মংজ্তান্তর হয় না, তাহাই মত্য বন্ত, সেই আত্ম-পদার্থ 
কি প্রকার, তাহা তোমাকে কি' প্রকারে বুঝাইব € হে মহারাজ! তুমি সকল 
লোকের বাজা, আবাব তৃমি তোমার পিতার পুত্র, শত্রুর শত্রু, স্তীর স্বামী এবং 
তোমার পুতত্রর পিতা ;- এক্কনে তোমাকে কি বলিয়া ডাকা যায় % আমার 
সন্মুখে তুমি অবস্থিত, অথবা তৌমার মন্তক ও উদর জবস্থিতি করিতেছে ; 
তুমি কি চরণ প্রভৃতি স্বরূপ অথবা এই চরণাদি তোমার 1--হে মহীপতে ! 
এস্বলে কি বলা উচিত রাজন! ভূমি ঘকল অবযব হহতে পৃথকৃভাবে অবাস্থিত। 
তুমি এক্ষণে নৈপুণ্য সহকারে চিস্তা কর দ্বেখিত-“আমি কে?” মহারাজ! 
মাস্বতত্ব এই প্রকারে ব্যবস্থিত; সুতরাং অন্ত হইতে পৃথক করিয়া উচ্চার্ধ্য 
“আমি এই” এই প্রকার শষ আমি কি প্রকারে বলিব ? ৯১--৯৯। 


তয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১৩৪ 


চতুর্দশ অধ্যায়। 


পবাশর কহিলেন, _রাছ। সৌবীর, সেই ব্রাহ্মণের এই প্রকার পরমার্থ 
সমন্বিত বাক্য শ্রবণপুর্র্বক, বিনয়।বনত হইগা, তাহাকে বলিতে আরস্ত করিলেন, 
হে ভগবন্‌! আপনি যে পবমার্থমর বাক্য বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার 
মনের বৃত্তি সকল যেন পরিভ্রমণ করিতেছে । অশেষ জন্ততেই ষে এক পরম 
বিজ্ঞানমন়্ আত্মা আছেন, তিনি নিরবচ্ছিন্্র এবং প্রকৃতি হইতে গর,_ইহ। 
আপনি বুঝাইয়াছেন। “আমি শিবিকা বহন করিতেছি না এবং শিবিকাও 
আমার উপর নাই; এই শিবিকা যাহাতে রহিয়াছে, তাহাও আমা হইতে 
ভিদ্ন। গুণের (সত্ব রজঃ তমঃ) প্রবৃত্ত দ্বারা জন্ত্রগণ প্রবর্তিত হইতেছে। 
আবার সেই ত্রিপুণও কন্ম-প্রেরিত হইয়াই, প্রবত্তিত হইতেছে” এই যে 
সকল কথ! বলিলেন, ইহা! কি? হে পরযার্থভ্ৰ! এই সকল কথা শ্রবণ কবিয়' 
পরমার্থ-জিজ্ঞান্র আমীর মন, অতিশয় বিহ্বল হইতেছে । আমি ইহার পুষে 
“এই সংদান্ধে মন্ুষ্যগণের শ্রেয়ঃ কি'-এই ক্ষধা কপিল মহর্ষির নিকট 
দিজ্ঞাস! করিবার জন্ত গমন ক'রতে উদ্যত হইযাছিলাম । ইহার মধ্যে আপনি 
ষে যকল বাক্য বলিলেন, তাহা শুনিযা আমার চিত্ত, পরম ধরশ্রবণেচ্ছায়, 
অপনার নিকট প্রার্থী হইতেছে। সর্ধবভূতময় ভগবান্‌ বিষ্থর অংশে কপিল মহধি 
জগতের মোহ-বিনাশের জন্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হেদ্ছিঞ! 
সামি নিশ্চয়ই বিবেচনা করিতেছি, আপনি যে প্রকান বাক্য বলিতেছেন, 
তাহাতে সেই মহরধিই আমার মঙ্গলের জন্য, আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছেন; 
7৬ মহর্ষি। আমি প্রণাম করিতেছি । হে ছিজ॥ হহা 
শয়ঃ, তাহা! আমাকে বলুন আপনি সকল প্রকার জ্ঞান-তরঙ্গের আশ্রয় 
নি স্বরূপ । ১৯১) ব্রাঙ্ষণ কহিলেন, হে ভূপতে ! তুমি শ্রে়ঃ ও 
পুমা কি,-_-তাহা জিজ্ঞাপা৷ করিতেছ; কিন্তু শ্রেঘঃ ও পরমার্থ অশ্ব 
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হে নৃপৃ! ঘে ব্যক্তি বেবাবাধন! করিয়া ধনসম্পদূ, পুত্র ও রাণ্য ইচ্ছা করে, 
তাহার নিকট পুরাপিই শ্বেত । সন্কজরিতি যজ্ঞানি কর্মই মুখ্যজেরঃ। আবার 
কেহ বা সঙ্কল্পপূর্িক বজ্ঞাদি করিনা তাহার ফল স্বর্ণা্কেই শ্রেয়; কছে। 
কেহ বা যৌগযুক্ত হইয়া আত্মার ধ্যান করে; তাহার পক্ষে আত্মধ্যানই শ্রেমঃ ; 
কিন্ত সেই পরমাত্বার যে সংযোগ, তাহাই পরম্্রেয়ঃ। এইক্লপ অনেক, শত 
সহত্র প্রকার শ্রেয় বিদ্যমান রহিক়াছে। এক্ষণে পামার্থ কি, তাহার তত্ব 
আমার নিকট শ্র€ণকর। ধনই যদ্দি পরমার্থ হয়, তবে লোকে কামপ্রাপ্তির 
উপলক্ষে সেই ধনের ব্যয় কিপ্রকারে করে? সুন্তরাৎ ধন, পরমার্থ নহে। 
পুত্রকে ঘি পরমার্থ বল্ল, তাহ! হইশে তাহার পিতাও পরমার্থ, কেনন', তাহার 
শিতার সে পুত্র; এইব্ূপ আবার তাহার পিতাও পরমার্থ হইয়া উঠে) ক'জে- 
কাজে তাহ। হইলে পর্নমার্থ প্লাধারণ-বস্ত হইয্বা উঠিল; অতএব পুত্রাদিও 
পরমার্থ নহে । এই চর।ঢর জগতে এই প্রকার পুত্রািকে পরমার্থ বলা যাক্ষ 
না; কাৰণ পুত্রপ-কার্ধ্য যদি তাহার কারণ পিতার পরমার্থ হয় তবে জগতে, 
অনন্ত পূত্রক্ূপকার্ধ্য, অনস্ত গিতার পরমার্থরূপে বিদ্যমান; স্থুতরাৎ পু পরমার্থ 
নহে; রাঙ্য-ি প্রান্তিই পরমার্থ__ইহা নানা স্থলে উত্ধ হয়! এই বপিষ্া 
যৰি "বাজ্যই পরমার্থ হয়” ইহা বল; ত হাও বলা যায় না, কারণ রাজ্যাবির 
উৎপত্তি এবং বিনাশ রহিজ্লাছে, হৃতরাং তাহাও পরমার্ধ নহে। ২২7২৪ 1 
ঝক্‌ যস্থুঃ সাম ছার সম্পাননীয় বঙ্তাদি কণ্ত্ুই ষদি তোমার মতে পরমার্থ হয়, 
তবে তাহার বিষধে আমি যাহা বলি, শ্রষণ কর। হেনৃপ! প্রত্যক্ষই দেখিত্তে 
প ওয়! যায়, মৃত্তিকারূপ কারণ হইতে নিপ্পন্ন_যে ঘটাপিকাধ্য, হা কারণানু- 
গত বলিয়া হৃত্তিকামনুই হইয়। ধাকে। এইব্রপ, অনিত্য সমিধও ঘ্বৃত ও কুশ 
প্রভৃতি দ্রব্য হ্বারা নিষ্পা্দিত ষে স্বর্গাপ্ি কার্ধা,*তাহা অনিত্য হইবে, তাহার 
সন্দেহ কি? সেই শ্বর্গাদি ফল, বিনালী : কারণ, ভ্াহার কারণ সকল বিনা 
ছন্য। সুস্তরাং স্বপ্ঠাদি পরমার্থ নহে, ঘেহেতু পণ্ডিতগণ অবিনাশী পণার্থকেই 
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পরহার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। যদি ফলহীন কর্বই তোমার মতে পরমার্থ 
বল, তাহাও অসম্ভব; কারণ তাদৃশ কুম্, মুক্তিরপ ফলের সাধন, সুতরাং 
অফলদ কর্খুই তাহা হইল না, এব তাহ! নিরপেক্ষও নহে; সুতরাং তাহাও 
পরমার্থ নহে । হেতৃপ ! যদি বল, দেহাদি হইতে ভিন্ন-ূপে আত্মার বিচার 
করিয়া তাহার ধ্যানই পরমার্থ; তাহাও হইতে পারে না; কারণ এব্প্রকার 
ধ্যান, দেহ হইতে আত্মার ভেদকাবী ; কিন্তু পরমার্থ ভেদবিশিষ্ট নহেন। 
কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, একমেবাদ্ধিতীষম্‌ ( অর্থাৎ তিনি একই এবহ সজাতীষ 
বিজাতীয় স্বগত ভেদ শূন্য )। উপাসনা দ্বাবা জীবাত্মা ও পরমাত্মাব অভেদ- 
কূপ যোগই পবমার্থ_-এই কথা ঘদি বল, তাহাও নয়। কারণ পূর্জনাক্যটা 
মিথ্যাভূত, অন্যবস্ত অপরবস্থব সহিত মিলিত হইয। এক হয না; এই হেতু 
জীবাত্ব। যদি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হয় তবে উভষে একতা অসম্ভব । এই যে 
সকল বিষষ তোমার নিকট বগগিলাম, ইহা, আপেক্ষিক শ্রেষঃ হইতে পারে বটে, 
কিন্ত পরমার্থ নহে। হে ভূপাল! এক্ষণে পবমার্থ কি, তাহা সংক্ষেপে 
বলিতেছি, শ্রবণ কবু। আত্মা-_সর্ধবত্রই অবর্থিত, অদ্বিতীয়, সর্ববকালেই 
একবপ, বিশদ, নির্ূণ এবং প্রন্কৃতি হইতে পৃথক্‌। তাহাব জন্ম বা বৃদ্ধি নাই, 
তিনি অবিনাশী। তিনি গরম জ্ঞানস্ববপ এবং জর্ধব্যাপক। অবিদ্যাপ্রপঞ্চ 
নাম-জাত্যাদির সহিত তাহার ঘোগ হয় নাই, হইবে না ও হইতেছে না। তিনি 
আত্মদেহে ও পরদেহে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান,_-এই প্রকার যে বিশেষকপে 
জ্ঞান, তাহাই পরমার্থ। মহারাজ! ঘাহারা দ্বৈতবাদী, তাহারা ভ্রান্ত । অভিন্ন 
এবং ব্যাপক--একবায়ু ঘেবূপ বেণুগত রজাদি ভেদে ষড়ুজ খফত গান্ধারাদি 
উপাহি প্রাপ্ত হইলেও, বন্তত্; অভিন্গ-_একই থাকে, সেইবূপ পরমাস্মাও 
ভিন্ন ভিন্ন দেহাদি উপাধি বিশিষ্ট হইলেও, এক এবং সর্বব্যাপক ভাবেই 
তবস্থিত। আত্মার যেকুপ ভেদ কলিত' হয়, তাহা! কেবল আত্মভিন্ 
দেহাদ্দির কর্মপ্রবৃত্তি হইতেই উৎপন্ন । আবার দেহাদিতেদে অপধ্বস্ত 
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হইলে, সে বছরূপত্ব থাকে না, কারণ তাহা মায়ার আবরণ-মাত্রে অব- 
স্থিত, তৎকালে মায়ার আবরণ থাকে না॥ ২১৩৩ । 


চতুদ্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১৪ ॥ 


পঞ্চদশ অধ্যায়। 


. পরাশর কহিলেন,-এই কথা বলায়, মহীপতি মৌনী হইয়। চিন্তা 
করিতেছেন, দেখিয়া, ব্রাহ্মণ পুনর্ধবার অদ্বৈতবাদ-সন্বদ্ধিনী কথা বলিতে আরস্ত 
করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! পুরাকালে খু, মহাত্মা নিধাঘের 
জ্ঞান জন্মাইবার জন্ঠ থে সকল, কথী বলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
পর্মেঠী ব্রহ্মার ধু নামে এক পুত্র হয়। হে ভূপতে! এ খু স্বভাবতই" 
সকল তত্বে ষাথ্ঘা-জ্ঞান লাভ কব্রেন। পুর্বে পুলস্ত্যতনয় মিদাখ তাহার 
শিষ্য হন। তিনিও অতিশগ্প আনন্দের সহিত নিদাঘকে অশেষবিধি জ্ঞান 
প্রদান করেন। হে নরেশ্বর ! নিদাঘ সকল্র বিষয়ে জ্ঞানবাঁন্‌ হইলেও 'তীহার: 
এখনও অদৈত-বাসনা হয় নাই? খভু ইহা জানিতে পারিলেন। পুলস্ত্য- 
প্রতিষ্ঠিত, বীরনগর নাঘে এক পুর ছিল। এ পুর অতি মনোহর ও সমদ্ধি 

শালী এবং দেবিকা নামে নদীতটে অবস্থিত ছিল। সেই মনোহর 
উপবনযুক্ত বীর-নগরের প্রীস্তভাগে যোগজ্ঞ, খভুশিষ্য নিদাঘ পুর্বে বাস 
করিতেন। দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে, একদিন সেই খু” 
শিষ্য-নিদা কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইহা দেখিবার জন্য অতিথিরপে 
বীরনগরে গমন করিলেন। বৈশ্বদেব-কর্খ্ু সরীপনান্তে, নিগাঘ দ্বারদেশে 
অভিথি প্রত্যাশায়, অবলোকন করিতে গিয়া তাহাকে *দেখিতে পাইলেন এব 
অর্ধ্য-প্রদনপূর্র্বক তহ্বাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। খু, হত্তপদ 


১৫, বি্পরাণ। 


। প্রিক্ষাণন করিরা আন পরিগ্রহ করিলেন দেখিয়া দ্িজশ্রে্ঠ শিদাখ, আদ্র 
সহিত ভাহাকে বপিলেন, "আপনি আহার করুন” ১--১০। তখন খু 
কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আপনার গৃহে ভোক্ব্য ষে অন্ন আছে, তাহা বর্ণন 
কর; কারণ কুৎনিত অন্নে আমার কখনই শ্রীতি হয় না। নিদার্থ কহিলেন, 
হে ত্বিজশ্রেঠ! আমার গৃহে ভক্ত, যাধক (হব শির্ষিত খাদ্য-বিশেষ ৭, কন্দ 
ফল-মূধাদে এবং অপুপাদি আছে; ইহার মধ্যে আপনার যাহাতে কুচি হয়, 
আপনি তাহাই ভোজন করুন। খু কহিলেন, হে দ্বিজ ! তুমি যাহার নাম 
করিলে, প্র সকল অন্র কদর, আহার-যোগ্য নহে। তুমি আমাকে মিষ্ট অন্স 
সংঘাব, পয়স, খন ভিন্ন দধি এবং ফাণিত (গৌড়) প্রভৃতি দান কর। নিদাঘ 
তখন নিজ স্ত্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে শোতনে ! আমার যাহা কিছু 
অতি শোভন মধুর, ভক্ষ্যোপসাধন আছে, তাহান্ৰারা ইহার অন প্রস্তত করিঘ। 
দঘাও। ক্রাদ্ধণ কহিলেন,_হে রাজন্‌। নিদাঘ, গৃহিলীকে এই কথা৷ বলিলে, 
সাহার গৃহিষী ভর্তার বাকো গৌরবপ্রধুক্ত সেই ত্রাক্ষণেব ঘথোক্ত অন্ননমূহ 
্রন্তত করিয়! দিলেন। হেনৃপ! অনন্তর মহামুন ম্বীর ইচ্ছানুসারে সেই 
মিষ্ট অন্ন আহার করিলে পর, নিদাত বিনয়াবনত হইয়া তাহাকে বলিতে আরস্ত 
করিলেন, হে দ্বিজ ! আহার করিয়া অ পনার পরম তৃশ্টি হইয়াছে ত? আপনি 
তুষ্ট হইদ্াছেন ত ? আন্ত আপনার মন সুস্থ হইয়াছে ত৭ হে বিপ্র! আপনার 
নিবাম কোথা? আপনি কোথ য় বা যাইতে উদ্যত হইয়াছেন? হে দ্বিজ! 
খধানেই বা আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন ? ভু কহিলেন, হে 
ব্রাহ্মণ! যাহার গ্ুধা হয়, তাহারই আহার করিলে তৃত্তি হইয়া থাকে। 
আমার লুদ্ধাও নাই, হুতরাৎ তক্িবৃত্তি-জন্ত তৃপ্তিও হয় নাই। তবে কেন, এই 
খবিষরে আমাকে জিজ্ঞাস। কমিতেছ ? অগ্ি, পার্ধিবধাতু কষ করিলে ক্ষুধার 
উৎপত্তি হয় এবং জল ক্ে় হইলে, মনুষ্যদ্দিগের তৃষ্ণা হইয়া থাকে। 
১১২০ ক্ষুধা ও তৃষণ দেহেরই ধর্খইহা আমার নহে; হুতরাৎ শ্বুধার 
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সম্ভাবনা না থাকায় আমি সর্বদাই পরিতৃপ্ত (১) আছি। এই চিত্ত 
বস্থৃতা এবই তুষ্টি ) ইহারা! মনে থাকে )। হুতরাৎ যাহার ধর্ম তাহাকে ছিজ্ঞাসা 
কর পুরুষের (আস্থার ) সহিত ইহাদের কোন যন্বন্ধ লাই; আত্মা ইহাতে 
যুক্তও নন। তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তোম'য় গৃহ কোথায়? 
কোথায় যাইছেছ ? এবং কোথা হইতে বা এখানে আসিলে ₹-এই তিন 
কথারই উত্তর আমার কাছে শ্রবণ কন্ন। পুরুষ আকাশের গ্য় যখন সকল 
স্থনই ব্যাপিরা রহিয়াছেন তখন তাহার উদ্দেশে, “বোথা। হইাতে আসিয়াছ, 
কে থা যাইবে" এই সকল প্রুক্ত-বাক্যের কি কোন প্রকার অর্থ সত্ত্ধ হয় ? 
আমি কোন স্থলেই গমন বা কোন স্থল হইতে আগমন করি না৮--একটীমান্্র 
নির্দিষ্ট স্থলে আমার স্থিতি নহে। যাহাদের এবদেশস্থ বলিয়া বিবেচনা কর, 
তাহারা বা তুমি বাস্তবিক ত'শ নহ। তুমি আমাকে ঘে প্রকার দেখিতেছ ব1 
আমি তোমাকে থে প্রক র ছেখিতেছি, বাস্তবিক তুমি ধা আমি সে প্রকার 
নহি । আমি বাস্তবিক তোহু র নিকট মপুর অল্পের প্রার্থনা করি নাই) কেবল 
আমি মধুর প্রার্থনা করলে; তুমি কি উত্তর দাও, শাহা উ্টনিকার ভগ ই প্রকার 
বলিয়াছিলাম। ভোজনকারীর স্থাছু বাঁ অস্বাছু অন্নে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধ নাই, 
কিন্ত তোমাদের মধুর রসই অস্বাহু হয়”-ইহাই উদ্বেগের কারপ। আশ্চধ্য 
দেখ, কালবশে, কুৎসিত অস্্ই মধুর হয়; আবার কালক্রমে মধুর অস্ত্র বাই 
মনুষোর উদ্বেগ জন্মে। বল দেখি, এমন কোন্‌ অঙ্গ আছে, বাহা প্রথমে, 
অধ্যে ও শেষে কচিকারক ৭ মুন্স্বৃহে যেমন মৃত্তিকা লেপ করিলে, এ গৃছ 
স্থিরভাবে থাকে, মেইরূপ পার্থিবদেহ পার্থিব পরমাণুসমষ্টি হারা আলিপ্ত 
হুইয়া স্থির হয়। যব গেখৃম যুদগ আদি, ছ্ৃত, তৈল, পয়ং, দধি, গুড় ও 
কল প্রন্তি ইহারা! সকলই পার্থিব পরমাধুংসমতি। লতি 1ং স্বাছুত্ব বা 


(১) এছলে, শ্বখজন্ত ছুখাতাব, পরিসৃত্তি পদ্রে লক্ষ্য কারণ: সান্ডার ভপির 
কোন গণ এই মতে কটকৃত নহে! 





১৫৮ বিস্কুপুরাধ। 

অস্বাহৃতব সকলেরই সমান। তুমিও এই পকল্স জানিয়া মৃষ্টামৃষ্-বিচারকারী 
মনকে, সমতাবলম্বী কর। কারণ স্বনম্য-ভ্ঞানই মুক্তির কারণ। ২১__৩১। 
ব্রান্মণ কহিলেন” _হে নৃপ ! মহাভাগ নিদাঘ, এই প্রকার পরমার্থযুক্ত বাক্য 
শ্রবণ করিয়া ধুকে প্রণাম পুরঃসর বলিতে আরস্ত করিলেন, হে দ্বিজ! আপনি 
প্রঙন্ন হউন, মক্রলের জন্ত আপনি এখানে আসিগ়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। 
আপনি কে ৭ আপনার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মোহ নষ্ট হইল। 
ভু কহিলেন,-হে দ্বিজ। আমার নাম ঝভ, আমি তোমার আচার্ধা । 
তোমায় প্রজ্ঞা-দানের জন্ত এখানে আসিয়াছি। এই তোমার নিকট পরুমার্থও 
কহিলাম। এই নিখিল জগতকে, এক এবং বাশ্ুদেবাখ্য পরমাত্বার স্বরূপ 
বলিয়া জানিও ; ইহাতে ভেদ জ্ঞান করিও না। ব্রাহ্মণ কহিলেন,_তখন নিদান্ব 
পরম তক্তি সহকারে “তাহাই করিব” এই কথ! বলিয়া প্রণিপাতপুর্বাক তাহার 
পুজা করিলে, সেই খু ইচ্ছাক্রমে সেখান হইতে গমন করিলেন। ৩২_-৩৩। 

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫॥ 


০০ 


সোড়শ অধ্যায়। 


ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে নরেশ্বর ! এক সহস্র বসর অতীত হইলে, খু, 
নিদ!ঘকে জ্ঞান-দানের জস্ঠ, পুনর্ব্বার সেই নগরে গ্রমন করিলেন। মুনি ঝভু 
দেখিলেন ধে, তৎকানে মহতী সেনা সমভিব্যাহারে নব্রপতি, নগরে প্রবেশ 
করিতেছেন ; কিন্ত নিদাধ নগরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন । আবিও 
দেখিলেন, শিদাঘ লোকসমূহের সংমর্দ পরিহারপুর্বক দূরে গিয়াছিলেন, কিন্ত 
সামিৎকুশীদি আহরণপূর্ব্ক এক্ষণে ্থৃধায় ক্ষীণকঠ হইয়। আগমন করিতেছেন। 
তখন খভু এই প্রকার অবলোকন করত নিদাঘের নিকট উপস্থিত হইস্কা 
অভিবাদনপূর্র্বক. কহিলেন, হে দ্বিজ! তুমি কেন একান্তে (নির্তনে ) অবস্থান 


দ্বিভীয় অংশ । ১৫৯ 


করিতেছ্ছ ? নিদাঘ কহিলেন,_হে বিপ্র ! এই নৃপতি নগরে প্রবেশ কনিতে 
ইচ্ছা! করিতেছেন, এইজন্ত বহু লোকের+ সংমর্দ উপস্থিত, সেই কারণে আমি 
এখানে অবস্থিতি করিতেছি । খতু কহিলেন, ইহার মধো রাঙ্জাই যাকে? 
আর কোন্‌ ব্যক্তি বা ইতর ?__হে দ্বিজশ্রেঠ ! তুমি ইহার উত্তর দাও; আমার 
বোধ হইতেছে, তুমি সকল জান। নিদাঘ কহিলেন, এই উন্নত-পর্বত শুর 
্তায়, উন্নত গজেন্দ্ের উপর ধিনি অধিরূট, তিনিই নরেন্দ্র; আর আর যাহারা 
রহিয়াছে, তাহারা বাজা নয়। খু কহিলেন, গজ এবং রাজাকে তুমি এককালে 
বর্শন করাইলে, কিন্ত এই ছুয়েক্( বিশেষরূপে কোন পৃথক্‌ চিহ্ন দেখাইলে না 
হে মহাভাগ ! সেই জন্য এই ছুয়ের মধ্যে বিশেষ করিয়া বল, ইহার মধ্যে 
রাজাই বাকে? হস্তীই বা কে? নিদাঘ কহিলেন, হে ব্রহ্গন। যেনিনে 
রহিয়াছে, উহা গজ, আর হী উপরে বিশি বুহিয়াছেন,_-তিনি ভূপতি। 
ছে দ্বিজ! বাহা এবং বাহকের সম্বন্ধ কে না জানে ? ১১৭ খড়ু কহিলেন, 
হে বর্ন! আমি ছে প্রকীরে জানিতে দক্ষদ্ষ হই, সেইকণেই আআম্ণাকে 
বুঝাইয়া দাও যে, অধঃশবে ব।কি বুঝা আর উর্ী শ্র্ষেই বাকি বুঝান্ব? 
্রা্মণ কহিলেন,_-প্ভু এই কথ। বিলে, নিদাঘ সহসা তাহার উপর আরো- 
হণ করিয়া কহিলেন, আমার নিকট যাহা জিজ্ঞামা করিলে, হার উত্তর 
শ্রবণ কর। এই উপরে যন আমি রাজা, আর অধোদেশে তুমি যেন হস্তী। 
হেত্রঙ্গন! তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমি এই দৃষ্টান্ত দেখাইঙ্লাম। তখন 
ধডু কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি যদি রাজার সদৃশই হইলে, আর আমি 
যদি গজের তুল্য হইলাম,_তবে আমার নিকট বল, তুমিই বাকেছ আর 
আমি বা কে? ব্রাহ্মণ কহিলেন,__খডু এই কথ! বিলে, নিদাখ স্বয়ং অবতীর্ণ 
হইয়া তাহার চরণ-ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার আচার্য 
ভগ্রধান্‌ খভু। আমার আচার্যের মন বেমন অধ্বৈষ্ত অংস্কারে সংস্কৃত, এমন 
আর কাহারও নয় অতএব আমি বিবেচনা করিতেছি, আপনি আমার 


১৬০ বি্ুপুক্লার্থ 


শুরুই উপস্থিত হইয়াছেন। খু কহিলেন_হে শিবা! পুর্ধে তোমার 
সেবায় অত্যত্ত আদরহুক্ত ছিলাম, এ নিমিত্ত তোমাকে উপদেশ দিবায় জন্তই 
হষাসিয়াছি, আমি বাস্তবিকই তে'মার শুক ঝতু। হে মহামতে! এই 
সংক্ষেপে ভোমার প্রতি উপদেশ যে, “সকল বসতেই পরমাস্থার় অডেদ- 
জ্ঞামই পরমার্থ এবং সারভূত”। ১১--১৮। ব্রাহ্মণ কহিলেন৮_হে র'জন্‌ ! 
গুরু গুতুঃ হিদাঘকফে এই কথা বলিমবা প্রস্থান করিলেন, নিদাঘও সেই উপদেশ- 
বলে অৈতভাব প্রাপ্ত হইলেন। যেমন ত্রদ্ষপর দ্বিজ নিদাঘ, সকল ভূতকে 
আত্মা হইতে অভিন্ন দেখিয়া পরম মোক্ষপদ ঞ্াপ্ত হইয়াছেন, হে অবনীপতে ! 
হে ধর্মরজ্ঞ! ভুমিও সেইরূপ আত্মা, রিপু ও বান্ধবাদিতে সমজ্ঞান করত 
সর্দ্ঘগত আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হও! আকাশ যেমন এক 
হইলেও কখন নীল, কখন.বা সিতরুপে দৃশ্মানি হয়, সেইরপ ভ্রান্তদর্শি; পও 
এক আত্মাকে উপাধিভেদে পৃথক্‌ পৃথক্ক দর্শন করিয়া থাকে । সেই অচ্যুত- 
স্বরূপ আত্মা এক; জগতে যাহা কিছু আছে, তিনি তৎসকলেরই স্বকপ ) 
েই আত্মা ব্যতিবেক্কে আর কিছুই নাই। তুমি এবং আমি সেই আত্ম- 
স্বরূপ) - খ্ষাহা কিছু পদার্থ আছে, সকলই আত্মন্বব্ূপ ; ডেদ্মোহ পরিত্যাগ 
কর। পরাশর কহিলেন,_সেই ত্রাক্ষণ, রাজশ্রেষ্ট সৌবীরকে এই প্রকার 
জ্ঞানোপদেশ করিলে পর, প্লাজা পরমার্থ দর্শনপুর্বরক ভেদজ্ঞান গরিত্যাগ 
করিলেন । আর সেই ত্রাক্ষণও পুর্কজন্মন্মরণে জানলা করিয়া সেই জন্মেই 
মোকদাড করিলেন। এই ভরত-ম্রগতিঘ সার বৃত্তান্ত যিনি ভক্তিসহকারে 
পাঠ বা প্রবণ করিবেন, তাহার মতি প্রসন্ন হইবে, কথন আত্মমোহ উপস্থিত 
হইবে নী এবং মেই ভক্কপ্রধাল ব্যক্তি, লোকের ন্মরণীদ্ধ হইবেন । ১৯--২৫। 
ফে'ডশ অধানিয় সন্পূর্ণ 1 ১৬ ॥ 





দ্বিতীয় অহশ লমাণ্ত। 


তৃতীয় অংশ । 


প্রথম অধ্যায় । 


মৈত্রেব কহিলেন,__আপনি মদীয় গুরুত্বরূপ; আপনি আমার সকাশে 
পথিবী-সমুদ্রাদির সংস্থিটি, হ্র্যা-চন্্রাদির এবং জ্যোতির্শুগুলের সংস্থান 
বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন। দেব প্রস্ততির ও খধিগণের সৃষ্টি, চাতুর্বণ্যের ও 
তিধ্যক-যোনিশত প্রাণিসমূহের উৎপত্তি এবং কব-গ্রহ্বাদচরিত, আপনি 
বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন । হে গুরুদেব! ইচ্ছা করি যে, আপনি অশেষ 
মন্বন্তব এবং শত্রুদের প্রভৃতি সমুদয় মৰন্তরাধিপের বিবন্ধণ অনুক্রমে বলেন, 
মামি শ্রবণ করি। পরাশর কহিলেন, যে সকল মন্বস্তর্র অতীত হইয়াছে ও 
যে সকল মন্বন্তর উপস্থিত হইবে, সেই সকল আমি তোমার নিকট বপিতেছি। 
প্রথম আ্াযস্থুৰ মনু, দ্বিভীষ ারোচিষ মনু, ততীষ ওত্তমি মনু, চতুর্থ তামস 
অনু, পঞ্চম নৈপ্নত মন্চু এবং ষষ্ট চাক্ষুষ মন্ধ। এই ছয়জন মনু অতীত 
হইয়াছেন । এছ্ষণে হুধ্যতনর বৈবন্ঘত নামে সপ্তম মন্থর অধিকার । কষের 
আাদিতে স্থাযস্তুব নামে যে প্রথম মনু হন, তাহার অধিকার এবং অধিকার- 
কালে ব্াহারা দেব ও খষি হন, তাহাও যথাক্রমে আমি বলিয়াছি। অতঃপর 
হ্বারোচিষ মন্ুর অন্তর এবং সেই সময়ের মন্স্তরাধিপ-সমূহ, দেব ও খধিগ্রণ 
এবং ততৎ্পুত্রাদির বিষ্য্ব বলিতেছি। মৈত্রেক্স ! শ্বারোচিষ মত্বস্তরকাঁলে, 
পারাবতগণ এবং তুধিতগণ দেবতা হন ' আর মহাবল বিপশ্চিৎ দেবেন্্র হন। 
তৎকালে, উজ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, খধভ, এনিশ্বর ও উর্ববরীবান, ইহারা 
সপ্তপ্নি হন । ১--১১। স্বারোচিষের তনয়গণের নাম চৈত্র, কিম্পুকুষ আদি। 
ভোমার নিকট এই স্থিভী্ মস্তরের কখ! কহিলাম। এখন উত্তবীয় ভতীয় 


১১ 


১৬২ বিস্কুপুরাপ। 


মহভ্তরের কথা শুন। হেত্রক্ষনূ। তৃতীয় মন্বস্তরে ওত্তমি নামে মনু ছিলেন । 
মৈত্রের়! তৎকালে হুশান্থি নামে ইন্ছ্ু, দেবগণের রাজা হন। সে সময সুধা, 
তা, শিব, প্রতর্দন ও বশবস্তাঁ-_এইঃ ঘ্বাদশাত্মক পঞ্চপ্রকায় দেবগণ ছিলেন। 
এই ম্ববস্তরে সপ্তজন বসিষ্ঠতনঘ সপ্তপ্ধি হন। এই গুঁত্তমি মনুত্ত পুত্রদিগের 
নাম অজ, পরণু, দিব্য ইত্যাদি। তামম-নামক ম্স্তরে স্মুকপগণ, হরিগণ, 
সত্যগণ ও সুীগণ দেবতা হন। ইহীরা প্রত্যেকে সপ্তবিংশতি সংখ্যক । 
এই সময় শিবি রাজা, শত যজ্ত কবিধ! ইত্্র হন। এই সনয়ে ইহারা সপ্ত্ধি 
হন, তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। জ্যোতির্ধামা, পুর্থু, কাব্য; চৈত্র, 
অগি, বনক ও পীবব ইহীবা তামস মন্বতন্তবে সপ্তপ্ধি হন। লব, খ্যাতি, 
শান্তহয়, জান্ুজগ্ম আদি তামস-ম্কর সমহাবল পুত্রের বাজা হন। ,মৈত্রেধ 
পঞ্চম মন্স্তরে রৈবত নামে মন্তু হন। তত্কাঁলে বিভু, ইজ হন। সে সময 
বাহার! দেবতা হন, তাহাদের নাম শ্রবণ কব। অমিতাভ, ভূতরজ, সুমেধোগণ, 
ইহারা দেবগণ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক গণে চতুর্শ করিয়া দেবতা 

হিবন্যকোমা, দেবন্রী, উর্দাবাছ, বেদবাহ, হুধটমা, পর্জন্য এবং মহামুনি, 
বৈবত মন্ভ্তরে ইহাধী সপ্তধি ছিলেন। বৈবত মনু পুত্রগণেব নাম বলবন্ধু, 
সস্তার এবং সভ্যক প্রভৃতি । হে মুনিসত্তম। ইহীবা হুমহাবীর্ধ। বাজা 
হন ১২-২৪। স্বারোচিষ, ওভ্তমি, তামস ও বৈরত,-এই চারিজন মনু 
প্রির্রতের বংশে জন্মগ্রহণ কবেন। বাজধি প্রিয়প্রত তপস্যা দ্বারা বিজুর 
আরাধনা করিল্বা স্বর বংশে এই মৰস্তরের অধিপতিগণকে লাত করেন। ষষ্ঠ 
মন্বগ্তরকালে চান্গুষ নামে মনু হন। চাক্ষুষ মসুর অথিকারে মনোজব--ইন্ 
হন এবং ধাহারা দেবতা হন, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। আদ, প্রস্ৃত, তব্য, 
পৃথুগ ও লেখগণ--এই মহানুত্ষব পঞ্চ গণ তখন দেবতা হন। ইহাদের প্রত্যেক 
'আাট ব্যক্তিতে এক এক গ্রণ। সেই সময়ে জুমেধা, বিরাজ, হবিষ্মান্‌, উত্তম, 
মধু অতিনাম! ও সহিষ্ু, ইহারা সপ্তধি হন। উদ, পুরু, শতছযপ্রমুষ 


তৃতীয় অইশ। ১৬৩ 


ছুমহাবল চাক্ুষ-মহথপুত্রপণ রাজা হন। হেবিপ্র! এক্ষণে সপ্তম মহত্তর 
বিদ্যমান। এক্ষণে হৃর্যের পুত্র ঈীপ্তিশালী ও বুদ্ধিমান শ্রান্ধদেৰ মহ হইয়া 
ছেন। হে মহুনে ! এই বৈবস্বভ মন্বস্তরকালে আদিত্য, বহু ও কুদ্রগণ 
দেবতা আছেন। হে মৈত্রেয়! সপ্তম মন্বস্তরে পুরম্দর দেবগণের অধিপতি । 
পিষ্ট, কাশ্ঠপ, অত্রিজমদগ্থি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরহ্বাঙ্গ_ ইহাক্সা সপ্তব্ধি। 
ইক্ষাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্ধাতি, বিখ্যাত নরিষ্যস্ত, নাভ, ক্ষ, পৃষপ্র ও লোক- 
বিশ্রুত বহুমান্--এই নয়টী বৈবন্থত মন্ুর পূত্র। ইহারা পরম ধার্ট্রিক & 
এক্সণে বিস্ুশক্তি উপমারহিত ও সত্তোদ্রিক্ত। বিষুশক্তি হইতেই দোক অধ 
রক্ষিত হইতেছে এব বিষুশক্তিই অশেষ মন্বস্তরে দেবরূপে অধিষ্ঠান কবেন। 
প্র ম শ্বায়ভুব-মন্বত্তরকালে আকৃতির গর্ভে বিঞ্ুর অংশে মানভুদেব যজ্ঞ উৎপন্ন 
হন। ্দারোচিষ-মস্বপ্তর কালে উক্ত আঁজত মানসদেব তুষিতগথের সহিত ভুষিতাবর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। প্লে উত্তম-মন্ভ্তরকালে ই তুষিত, হুরোত্ম সত্যপণের 
মহিত সত্যার গর্ভে পুনর্ধাব জন্মগ্রহণ করত সত্য নামে বিধ্যাত হন। ঞ্পরে 
তাম্স-মখন্তর উপস্থিত হইলে, & সত্য হরিগণের সহিত হকি নাম গ্রহণপুর্ষ ক 
হর্য্যার গর্ভে উত্পন্ন হন । ২৫--৪০। বৈবত-মবস্তর সমঘ্থে রাজগণের সহিত 
দেবভাশ্রে্ঠ হরি সম্থৃতির গে জন্মগ্রহণ পুলক মানস নামে বিধ্যান্ হন। 
চাচ্গুব-মন্বস্তরে পুরুষোত্তম বৈকুঠনামক দেবগণের সহিত বিকুষ্ঠার গে বৈষুঃ- 
নাম ধারণপুর্ষক জন্মগ্রহণ করিলেন। হে দ্বিজ! বৈবস্বত মৃ্বস্তর উপস্থিত 
হইলে, হর মহাস্্া বৈকৃঠ বিষ, কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ডে বামনকপে জন্ম" 
পরিগ্রহ করিলেন। ত্রিপদ দ্াত্া ত্রিভ্ুবন জয় করিঘ্া নি্ষণক করত দেব- 
রাজকে তাহ প্রদ্দান করেন। হেবিপ্র! সপ্ত মনতভ্তরে বিষ্কুর এই লপ্ত মুর্তি 
আবির্ভূত হইয়া প্রন্জা রক্ষণ করিয়াছেন! সেই মহাত্মা নারায়ণের শক্তি হইতে 
অই বিশ্ব উৎপন্ন এবং সেই শক্তি সকল বিশ্শেই প্রবির্ঠী--এইজন্ত তিনি বি * 
ঘলিয়া অভিহিত 7 প্রর্েধীর্থক বিশধাতু হইতেই বিচ এই পদটা সাধিত । 


১১৪ বি্ুপুরাণ। 


সকল দেবতা, অমস্ত মনু, সমস্ত সপ্তর্ধি, সমুদায় মনুপুত্র, সমূদায় দেবরাজ 
ইন্দ্ু-_ইহারা সকলেই বিষ্থর প্রসিন্ধ বিভুতি | ৪১৪৭ । 


প্রথম অধ্যাক় সম্পূর্ণ ॥ ১॥ 





দ্বিতীয় অধ্যায়। 


মৈত্রেয় কহিলেন, হে বিপ্র্ধে! আপনি আমার নিকট অতীত সপ্ত-মন্বন্তর 
ব্ষয় কহিলেন, এখন ভবিষ্য সপ্ু-মন্বস্তরের আখ্যান কীর্তন করুন, পরাশ র 
কহিলেন, বিশ্বকর্থার সংজ্ঞা নামে এক ভনয়াকে, হৃষা, পত্তীকপে গ্রহণ 
করেন।, হে মুনে! এই সংজ্ঞার-গর্ডে হুর্ধোর রসে মনু, ঘম ও মী নামে 
তিনটা পত্য উৎপন্ন হয । কিছুদিন পরে সংজ্ঞা ভর্তার তেজ সহা করিতে ন? 
পারিয়া ছায়ানাঘ়ী একটী কন্তাকে স্বামি-শুঞ্রধায় নিযুক্ত করত স্বস্বৎ তপস্গার্থ 
অরণ্য গমন কর্িলেন। এ ছায়া সংজ্ঞার অনুরূপ ছিল। দিবাকর ্ী 
ছায়ানায়ী কন্তাকে সংজ্ঞা জ্ঞান করিয়া, তাহার গর্ভে ছুইটী পুত্র ও একটা 
কন্ঠ। উত্পাদন করিলেন। প্রথম পুত্রটীর নাম শনৈশ্চর, দ্বিতীয় পৃত্রটার 
নাম সাবর্ণি মনু, কন্তাটার নাম তপতী। অনন্তর একদা ছায়া কুপিতা 
হইয়া কোন কারণে যমকে শাপ দ্িলেন। তথন যম ও স্্য উভয়েই 
বুঝিলেন বে, তিনি যমজননী সংজ্ঞা নহেন, আনব কোন নারী হইবেন। 
খন ছায়া প্রকৃত ব্যাপায় প্রকাশ করিলে হৃষ্য সমাধি-দৃষ্টি ছারা জানিতে 
পান্রিলেন থে অংজ্ঞা অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে অবস্থানপূর্বক তথস্তা 
করিতেছেন। অনন্তর ৃধাও অশ্বরূপ ধারণপুরর্বক সেই অশ্বরূপিসী সংজ্ঞাতে 
তিনটা পুত্র উত্পাদন করিলেন। তন্মধ্যে হুইটা পুত্র দেব অস্বিলীকুমার 
বলিয়া কীর্তিত হইলেন 7 ততীন্ন পুত্রটী রেতের অবদানকালে জন্বগ্রহণ 
করাতে রেবস্ত নামে কীর্তিত। ভগবান্‌ রবি সংজ্ঞাকে-পুনর্ধধার স্বস্থানে আনয়ন 
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ফরিলেন। তখন বিশ্বকন্মা হ্র্যের তেজের প্রশমন করিলেন। তিনি শৃধ্যকে 
ভ্রমি-ষন্ত্রে আরোপণপুর্বক তাহার তেজ টািষা ফেলিলেন ; কিন্তু সুর্ধ্যতেজের 
অক্ষয় অষ্টমাংশ চাচিয়া ফেলিতে পারিলেন নাঁ। হে মুনিশ্েষ্ঠ ! বিশ্বকর্মা 
ধা হইতে ঘে বৈষণব-তেজ টাচিলেন, সেই জাজল্যমান তেজ ভুতলে পতিত 
হইল । ১১০ তখন বিশ্বকন্্া, ভূপতিত সেই হৃর্ধ্যতেজ দ্বারা বিষ্কুর চক্র, 
কছের ত্রিশূল, কুবেরের শিবিক! নামে অস্ত্র প্রস্তত করিলেন এবং তিনি & 
তেজ দ্বার! কার্ডিকেয়ের শক্তি ও অন্যান্ত দেবতাগণের অস্ত্র নির্মাণ করিলেন । 
ছায়ার গর্ভে সুধের যে দ্বিতীয় পুত্র মনু বলিয়া! কথিত হইয়াছেন, তিনি জ্যেষ্টের 
সমান-ব্ণপ্রযুক্ত সাবণি নাঘে অভিহিত হন। সাধর্ণি যনুর অন্তরের নাম 
আবর্ণক মন্বস্তর। মহাভাগ ! এক্ষণে সেই সাবর্ণক অষ্টম মন্বভ্তরের বিষদ 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মৈত্রেক্স! সপ্তম ম্ত্তর শেষ হইলে সাবণি নামে 
যে মু হইবেন, তাহার অধিকার-কালে হুতপ, অমিতাভ ও মুখ্যগণ দেবতা 
হইবেন। ইহাদের প্রত্যেক গণে একবিংশতি করিয্বা দেবতা থাকিবেন॥ হে 
মুনিম! সেই সময হারা গু হইবেন, স্াহাদের নম বলিতেছি”_ 
দীপ্তিমান্‌ গালব, বায, কৃপ, দ্রোণপুত্র অশ্বখথামা, মৎপুন্র ব্যান ও ঝধ্যশু্গ | 
পাতাল-মধ্যবাপী বিরোচনতনয় পাপহীন বলি, বিস্তর কূপায় তখন ইঙ্তর হইবেন। 
বিরজা অর্ধরীবান্‌ ও নি্ম্োহাদি সাবর্ণ মন্থর পুত্রগণ রাজা হইবেন ।১১-১৯। 
হে মৈত্রেয় ! দক্ষ-সাবর্ণ নবম মনু হইবেন) পার, মরীচিগর্ভ ও হৃধর্খুশ_এই 
ভ্রিবিধ গ্রণ তৎ্কালে দেবতা হইবেন। ইহাদের প্রত্যেক গ্রণে দ্বাদশ দেবত। 
থাকিবেন। হেছিজ! এই সময় মহাবীধ্য অভুত-নামা ইন্ত্র হইবেন। এই 
মন্বস্তরে সবল, ছ্যতিমান্‌ ব্য, বনু, মেধা) ধৃতি, জ্যোতিস্মানন ও সত্য ইহারা 
সন্তুর্ধি হইবেন। ধৃতকেতু; দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা ইত্যাদি 
বক্ষ-সাবর্পের পুত্রগপের নাম । হে মুনে] ব্রচ্মসাবর্ণি দম মন্গ হইবেন । এই. 
সয় নুধাম ও বিরুন্ধুগণ* দেবতা হুইবেন। ইহাদের প্রত্যেক গ্ণে একশত 
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করিয়া সংখ্যা। মহাবল শাস্তি, দেবগগণের ইব্জ হইবেন। এই জমর ধাহার। 
সপ্তর্ধি হইবেন, তাহাদের নাম শ্রবণ কর, _হৃবিস্থানূ, হুকৃতি, সত্য, অপাহুর্তি, 
নাভাগ, অপ্রতিমৌজা ও দত্যকৈতু। হুক্ষেত্র, উত্তমৌজা ও হরিসেন আদি 
করিয়া ্রহ্মসাবর্ণের দশ পুত্র পৃথিবী পালন করিবেন। ধর্ধাার্ত একাদশ মন্থু 
হইবেন। তৎকালীন বিহক্গমগণ কামপযগ্ণ ও নিশ্্াণরতিগণ-_ইহারা দেব- 
গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন । এই সকল দেবগণের প্রত্যেক গণে ত্রিশক্গন করিয়া 
দ্বেবতা । এই সময় বৃষ, ইন্দ্র হইবেন । এই মন্বস্তরে নিশ্চয়, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান্, 
বিষ্ক, আরুণি, হবিদ্বান্‌ ও অনঘ,_ইস্ভারা সপ্তর্ধি হইবেন। সর্বগণ সর্ধ্রবর্্া ও 
দেবানীক প্রভৃতি এই মনুর জন্তানগণ রাজা হইবেন । ২০--৩১। অনন্তর 
কড্পুত্র সাবর্ণ ঘাদশ মন হইবেন । সে সময় ধতধামা ইন্দু হইবেন। এইকালে 
শাহাব! দেবতা, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। হেদ্বিজ! হরিতগণ, লোহিতগণ্, 
স্মূনোগণ, স্থৃকর্মগ্ণণ ও তারাগণ_ এই পঞ্চগণ দেবতা হইবেন। ইহাদের প্রতি 
গণেই দশ জন করিয়া দেবতা । তপস্ষী, হাতপা, তপোমুর্তি তপৌরাতি, তপো- 
ধুতি, ছ্যতি ও তপ্দোধন-_ইহীরা সপ্তধি হইবেন। দেববান উপদেব ও দেব- 
শ্রেষ্ঠ প্রস্তুতি উক্ত মনূর মহাবলশালী পুত্রেরা রাজা হইবেন। হে মুনে! 
রৌচ্য ত্রয়োদশ মনু হইবেন। এই ম্বস্তরে হুত্রামগণ, ুকর্মগণ ও সুধন্দগণ 
দেবতা হইবেন। ইহাদের প্রত্যেক গণে তেত্রিশ জন করিযা দেবতা | মহাবীর্ধ্য 
দিবস্পতি ইহাদের ইল্র হইবেন। নির্মোহ, তত্বদর্শা, নিজ্ঞাকম্প, নিরুতস্ুক, 
কৃতিঘান্, অব্যয় ও সুতপা, ইহারা সপ্তধি হইবেন । এই মনু পুত্রগণের নাম 
শ্রবণ কর্‌; চিত্রষেন ও বিচিত্র আদি ইহারা সকলেই পৃথিবীপতি হইবেন। 
হে মৈত্রেয়! ধিনি চতুর্দশ মনু হইবেন, তাহার নাম ভৌত্য। এই মবস্তরে 
শুচি__ইন্দ্র হইবেন। এইখসময় যে পঞ্চণণ হইবেন, তাহাদিগের মাম শ্রবণ 
ক্র । ৩২৪০ চাঙ্ষষসসণ, পবিত্রগণ, কনিঠগণ, জাজিরঙ্ণ ও বা্োরৃদ্গপ,_ 
ইারাই দেবতা হইবেন। এই মন্বস্তরে ফাহারা সপ্তধি হইবেন, তাহাদের 
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মামণড আমার নিকটে শ্রবণ কর ,--অগ্সিবাছ, শুচি, শুক্র, মাগধ, অস্গিশ্র, যুক্ত 
ও অজিত। হে মুনিশ্রেঠ ! এই মন্বস্তরীত্ব মনুপুত্রগণর নাম শ্রবণ কর; উদ, 
গভীর, ব্র্ব ইত্যাদি ইহার! সকঙ্গে পৃথিবীপাল হইবেন। প্রত্তেক চতুর্দুগাব- 
সানে বেদবিপ্রৰ হয়; অনন্তর সন্তধিগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ধধার বের 
প্রবন্তিত করেন। হেবিপ্র! মনু প্রত্যেক সত্যঘুগে ধর্শাস্ত্রের প্রণেতা হন৷ 
এক মন্বস্তরকাল পর্যন্ত দেবতারা মৃদ্রক্‌ হন। মন্ুপুত্র ও তত্বংশীয্বেরা এক 
মনপ্তর-কাল পধান্ত পৃথিবীপাণ্ন করিয়া থাকেন। মনু, সপ্তধি, দেবরাজ, 
দেবগ্গণ ও মন্তুপূত্র ভূপালগণ,_ইহারা প্রতি মন্ধস্তরে উৎপন্ন হন। হেদ্বিজ। 
এইরূপ চতুর্দশ মনবপ্তবে মহত্র চত্র্ুগ অতীত হইলে এক কলস কথিত হয়্। 
অনন্তর ত্র ক পবিমিত রাত্রি হব। হে সাধুশেষ্ট! সেই রাত্রিকাণে ব্রহ্গরূপী 
হরি জলবিধ্ীবে অনস্তশষায় শয়ন কবেন। ৪১৪৯ হেবিপ্র! ভগবান 
আপি-বিভু সর্বভুতাধার জনার্দন কল্পান্তে সকল ভ্রৈলোক্য গ্রাস করিয়া 
আপনার মায়াতে অবস্থিতি বেন । অনস্তব তাদুশ নিশাবসানে প্রর্টতিককেই 
অব্যযাত্ব ভগবান প্রনুদ্ধ হইয়া জোগুণাএয়ে পূর্বের স্তায়ছ্পুনর্জার হ্ষ্টি করিয়া 
থাকেন ! হে দ্বিজশ্রেষ্ট ! মন্থগণ, মনুপুতর ভূপালগণ, ইন্রগণ, দেবগণ ও সপ্তপ্ি- 
শাণ-_ইহাবা সকলেই বিধুব ভুবন-স্কিতিকারক সান্বিক অংশ । হে মৈত্রেক্! 
জগতের বক্ষাব নিশিত্ত বিজ্ঞ চাব্যিনে (য প্রকার যুগাভসারী ব্যবস্থা করেন, তাহা 
শ্ববণ কব। ভিনি সত্যনুগে সর্জউত-ছিতার্থে মহধি কপিলাপিরূপ অবলন্ন 
করিয়া সকল প্রাতীকে উতকুষ্ট সত্যগ্জান প্রদান করেন। ত্রেতায়ুগে সেই প্রভু 
চক্রবপ্ভিশ্বরূপে ছষ্টগণ্র নিগ্রহ কবত ত্রিভ্ুবন রক্ষা করেন। তিনি দ্বাপরযুগ্গে 
বেদব্যাস-র্ূপ ধারণপুর্বক এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, পশ্চাৎ শত 
শাখায় বহুলীকৃত করেন এবং পুনবর্ষৰ উহা অনেক অংশে বিভক্ত করিয়া 
থাকেন। সেই হরি এই প্রকার বেদব্যাস-রূপে বেদ বিভাগ করিয়া, পশ্টাৎ 
কলির শেষে কন্ধিননপ” গ্রহণ করত ছুর্বৃদিগকে সৎ্পথে আনয়ন করিবেন । 


১৬৮ বিষুরপুরাণ। 


অনস্তন্বূপ বিষ এইরূপে নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং অন্ত- 
কালে ধ্বংস করিয়া থাকেন ; সেই বিষ ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেহই লাই। হে 
বিপ্র! ইহলেকে বা পরলোকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, যত পদার্থ আছে, 
তাহ৷ সকলই ভগবান্‌ মহাত্মা বিষণ হইতেই উৎপন্ন, ইহা! তোমাকে বলিয়াছি । 
অশেষ মন্বত্তর ও মন্বন্তরাধিপতিগণের বৃত্তান্ত তোমায় বলিলাম, এক্ষণে আব 
কি বলিব ? ৫০-_-৬০। 


দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ২ ॥ 





তৃতীয় অধ্যায় । 


মৈত্রেয় কহিলেন, এই জগত বিষ্ুত্গরূপ ; দ্বিষ্টতেই ইহা অবস্থিতি কন্বি- 
তেছে; এবং সেই বিষ ব্যতিরিক্ঞত আর কোন পদার্থ ই নাই; এ ব্ষিম পুর্বে 
আপনারনিকট জ্ঞাত হইক়্াছি। মহাত্মা বিষ. বেদব্যামবূপে যুগে যুগে থে 
প্রকারে বেদ বিভাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! কবি। পবস্ত 
হে ভগবন্‌ মহামুনে! কোন্‌ কোন মুগে কে কে বেদব্যাস হন এবং শাখ। 
সকলের কয়প্রকার ভেদ, তাহা বলুন । পরাশন কহিলেন, ছে মৈত্রেদ ! বেদকপ 
বৃক্ষের সহত্র-শ্রকার শাখা-ভেদপ্রযুক্ত সেই সমুদায় শাখার বিষ্য় বিস্তাবিতরূপে 
বর্ণন কবিতে অসমর্থ, অতএব সংক্ষেপে তাহার বিষয় শ্রবণ কর । হে মহামুনে 
ব্যাসব্ূপী বিস্ক প্রতি দ্বাপরযুগেই জগতের মঙ্গলের জন্য এক বেদ বহুভাগে 
বিভাগ করেন । তিনি মান্ব্গণের বীধ্য, তেজ ও বলের অল্পত। দেখিয়া সব্ধব- 
ভূতের হিতের জন্য বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন । সেই প্রভু বিষু যে মুক্তি গ্রহণ 
করিয়া বেদ বিভাগ করেন, সেই মুত্তির নামই বেদব্যাস। হেমুনে! যেষে 
ম্ব্তরে খিনি খিনি বেছব্যা হইয়া! যে প্রকারে বেদের শাখাভেদ করেন, ভাহ। 
আমার নিকটে শ্রবণ কর। এই বৈবস্বত মন্বস্তরে সকল “বাপরমুগেই মহষ্িগণ 


তৃতয় অংশ। ১৬৯ 


পুনঃপুনঃ অর্থাৎ আষ্টাবিংশতিবার বেদ বিভাগ করিয়াছেন । হে সজ্জনশ্রেষ্ট ! 
প্রতি দ্বাপব্যুগে বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া যে অষ্টাবিংশতি সঙ্যক 
বেদব্যাস অতীত হইয়াছেন, উহাদের সকলেব পরিচয় বলিতেছি । ১১৯ । 
এই যনস্তরের প্রধম দ্বাপরে ভগবান স্থয়ঘূ ্যং বেদ বিভাগ করেন। দ্বিতীর 
দ্বাপরে প্রজাপতি মনু বেদব্যাস হন । এই প্রকার হৃতীয় বাপরে উশনা, চতূর্থে 
বৃহস্পতি, পঞ্চমে সবিতী, ষষ্টে মৃত্যু, সপ্তমে ইন্দু, অষ্টমে বসি, নবমে সারশ্বত, 
দ্রশমে ত্রিধামা, একাদশে ব্রিবৃষা, বাদশে ভবদ্ধাজ, ত্রয়োদশে অস্তরীক্ষ, চতুর্দশে 
বন্ধী, পঞ্চদশে ত্রয্যাকণ। ঘোড়শে ধনগ'ঘ, সপ্রদশে কৃডগ্রয়। অষ্টাদশে ধণজ্া, 
উনবিংশে ভবদ্ধাজ, বিংশে গৌতম, একবিংশে তদপেক্ষ' শ্রেষ্ঠ হর্যাত্মা, ছ্বাবিংশে 
রাজশ্রবাৰ কুলজাত বেণ, ভ্রযোবিংশে মোমশুক্মাব গোত্রীয় তণনিশ্দূ, চতুর্ব্বিংশে 
ভার্গধান্বয থক্ষ-_ধিনি বান্সীকিজ্বপিষা অভিহিত হন, পঞ্চবিংশে মৎপিতা শক্তি, 
ষদ্িধশে আমি, অপ্তবিংশে জাত্ুকর্ণ, আক্টাবিংশে কষ্ণদ্বৈপাষন। এই অষ্টা- 
বিংশতি পুবাতন বেদব্যাস। ইহারাই প্রত্রোক দ্বাপণযুগেষ প্রথমে এক বেদকে 
চাবি ভাগে বিভক্ত কবেন। মত্পুত্র কষ্*টদ্বপাষনাখ্যঃবেদব্যাস-মুনি অতীত 
হইলে, ভবিষ্য দ্বাপবমুগে দোঁণপুত্র অশ্বখামা বেদব্যাস হইবেন। ১১--২০। 
ও” এই একাক্ষবই ত্রহ্মপে ব্যবস্থিত, এহ ওক্ষাব, বেদের কারণ ও 
অপরিক্ছিন্ন পুবাতন, এইজন্ই ব্রহ্ম বলিষা অভিহিত হইয়া খাকে। 
ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও ম্বর্পোক, ইহারা প্রণবশ্বরূপ ব্রঙ্গে নিরত অবস্থিতি 
করিতেছে । ওল্কার,ক, যঙ্গুঃ সাম ও অধর্ধবেদন্বকূপ, এই হেতু 
ওক্কাররূপী ব্রহ্মকে নমস্কার । যিনি জগংতের সৃষ্টি ও প্রলঘ়ের কারণ, ষিনদি 
মহৎ হইতেও মহৎ ও পরম গুহা, সেই ওক্গারত্বরূপ পরম ব্রহক্ষকে 
নমস্কার কবি। তিনি আদ্যন্ত-শৃষ্ঠ, তিনি অপার, তিনি জগতের সম্মোহন 
তমোগ্ণের আধার, তিনি সংপ্রকীশ ( সত্বগ্ডণ )৯ও প্রবৃত্তি (রজোগুণ )-্বারা 
পুরুষগণের ভোগ *৪ মোক্ষরূপ প্রয়োজন সাধিত কক্সিতেছেন। তিনি সাঙ্য- 


১৭০ বিঞ্ুঞুরাণ। 


দশনিজ্ঞ জনদিগের পরমনিষ্ঠা ; অন্তরিজ্রিক্স ও বহিরিজ্রিয় ধাহাদের সংহত, 
তিনি তাহাদিগের বিবেকজ্ঞানের হেতু । তিনি বহিরিকিক্বের অপ্রাপ্য, তিনি 
বিনাশরহিত। তিনি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও পরিণাম-রহিত নিত্য বক্ষ । 
তিনি বিশ্বের আশ্রথ্র ও কারণ, তিনি আপনা হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ অন্ত 
কেহই তাহার উৎপত্তির কারণ নাই । তিনি অতি নিভৃন্চ প্রদেশে বিদামান ) 
তিনি ব্ভাগরহিত ; তিনি দীপ্তিশালী, ক্ষয়শৃহ্ঠ এবং বহস্বরপ। পরমাত্মম্বরূপ 
বানুদেবের প্রতিক্ূতি সেই পরমব্রক্ষকে নিত্ত নমস্কার । এই ওস্কাররূপ ব্রচ্ধ 
অভিন্ন হইয়্াও গুণত্রয় বিভাগ দ্বারা তিন প্রকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। 
সেই প্রভু অভিন্ন তাবে সর্ধভৃতে অবস্থিতি করিতেছেন, তখাপি ভিন্ন ভিন্ন 
বুদ্ধি দ্বারা ভিন্ন ভিন্নপে প্রতীয়মান হন। তিনি খগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্ধেদ 
শ্বরূপ; তিনি খক্‌, যঙ্ুঃ ও সামণ্বদের সাই স্বন্ধপ) তিনি শরীরিগণের 
আস্মান্বরূপ। তিনি একমাত্র বেদক্বরূপ, অধচ শাখাদিভেদে নানাভাগে 
বিতক্ত ুইয়া থাকেন। তিনিই বেদকে বহু শাখায় বিভক্ করেনা 
তিনিই বেদের শাখানরচম্্তা, তিনিই সমস্ত শাখাস্বরূপ। ভিনি জ্ঞানস্বরূপ 
তগম্ান্‌ এবং অনন্ত । ২১৩০ । 


তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৩॥ 





চতুর্থ অধ্যায় | 
পত্বাশর কহিলেন, ঈশ্বর হইতে আর্তির্ভিত পক, যু প্রভৃতি ভেদসমন্বিত 
বেদ, লক্ষ শ্লোক পরিমিত। এইু বেদ হইতেই সর্বপ্রকার অভিলাষ-প্রদানকারী 
অদ্ধিহোত্র প্রত্ৃতি দশ বজ্ঞ প্রবর্তিত হইয়াছে। তৎপরে অষ্টাবিংশডিতম 
বাপ যুগে সেই চতুষ্পা্দ বেদকে, একীভূত দেখিয়া! মৎপুত্র ধীমান্‌ ব্যাসদেৰ, 
পূর্বের স্তায় পুনর্ধার চারি ভাগে বিভাগ করেন। এই প্রকার অস্্ান্ত 


ভূতীয় অংশ । ১৭১ 


বেদব্যাঁসগণ, আমিও পুর্ধ্রে বিভাগ করিয়াছিলাম। হে ঘিজশ্রেষ্ঠ| এইক্সপেই 
সমস্ত চতুধুগে বেদ সকলের শ'খাতেদ হইয়াছে, তুমি অবগত হণ্ড। হে 
মৈত্রেয ! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে সাক্ষাৎ প্রত নারায়ণ বলিয়া বিবেচনা 
করিবে ।* নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোন্‌ ব্যক্তি মহাভারত রচনা কর্সিতে পারে £ 
মৈত্রেপ্ধ ! দ্বাপবষুগে আমার পুত্র মহাত্মা ব্যাস, যেকূপে বেদ বিভাগ করিগ্জাছেন, 
তাহা! যথাযথ আমার নিকটে শ্রবণ কর। ব্রহ্মা বেদব্যাসকে আজ্ঞা করিলে, তিনি 
বেদ বিভাগ করিতে আরম্ভ কৰিয়া প্রথমতঃ বেদপাবগ চারি জন শিষ্য গ্রহণ 
কবিলেন। সেই মহামুনি,পৈল, বৈশম্পায়ন ও জৈমিনিকে, যথাক্রমে 
ধক, যজুঃ ও সামবেদের শ্রাবকরপে গ্রহণ কবেস। অথর্কবেদজ্ঞ হুমস্তও সেই 
বীমান্‌ বেদব্যাসেব শিষ্য হহলেন। অনন্তব তিনি হৃতজাতীয় মহাবুদ্ধি মহামুনি 
বোমহর্ধণকে ইতিহাস ও পুক্কাণপাঠের শিষ্য বলিয়া! গ্রহণ করিলেন । ১--১*। 
পুর্বে ঘজুর্ধেদ এক প্রকার ছিল । বেদব্যাস এ যজুঃগ্রধান বেদকে চারি ভাগে 
বিভক্ত কবিলেন। তাহাতে চাতুর্হোত্র হইল। তিনি তদ্বারা যুজ্ঞানুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা কবিলেন। এই চাহুর্হোত্রেব মধ্যে য্তূর্ব্দ দারা অধবরধ্যব, খগৃবেদ 
দ্বারা হোত্র, সামবেদ ছারা ওপগাত্র ও অথর্ববেদ দ্বাবা মুনি বেদব্যাস ত্রহ্ধত্ব 
সংস্থাপন কবেন। তৎ্পরে তিনি খগৃবেদ সকল উদ্ধার করিয়া খগ্ব্দেসংহিতা, 
যজুঃসমুদায় উদ্ধার কবিয়া ঘজুর্কেদসংহিতা ও সামসমূদাত্ধ উদ্ধার করিয়া 
সামবেদসংহিতা রচনা করিলেন। হে মৈত্রেষ। অথর্ববেদ দ্বারা রাজগণের বর্মু- 
সমুদয় ও যথারীতি ব্রহ্মত্বের ব্যবস্থা কবিলেন) বেদব্যাস, এইকূপে মহাবেদ- 
বৃক্ষকে বিভক্ত করিলে, তই বেদ সকল নানা বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া কাননরূপে 
পরিগণিত হইল। হেবিপ্র! অগ্বে পৈল নামক বেদব্যাস-শিষ্য খগৃবেদরূপ 
বৃক্ষ ছুইভাগে বিভক্ত করি্থা, ইন্রপ্রমতি ওঁ বাল নামক শিব্যঘয়কে ছুই 
অংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। হেন্িজ। মহার্ঘন বাঙ্ষলিও খরগৃবেদসংহিতার 
প্রথম শাখা চান্ডি ভাগে বিভক্ত করিয়া বৌধ্য আদি শিষ্যগণকে অধ্যয়ন, 
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করাইলেন। বৌধ্য, আগ্মিমা$র, যাজ্ঞবন্ধ্য ও পরাশর নামক শিষাচতুষ্ট্ও 
উক্ত শাখার প্রতিশাখা অধ্যয়ন করিলেন ।. হে মৈত্রেয়্! ইন্্প্রমতি যে সংহিতা 
অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহার একাংশ স্বীয় তনয় মাহাস্রা মাওুকেয়কে অধ্যয়ন 
করাইলেন।; ইন্ত্রপ্রমতির শিষ্য-প্রশিষ্য হইতে তাহাদিগেরও শিষ্য-পুত্রাদিতে 
পী শাখা ক্রমশঃ বিস্তারিত হইল। এইরুপে শিষ্য-প্রশিষ্যে বেদমিত্র-নামক 
সাকল্পও উক্ত সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন । ১১২০1 পরে তিনি এ শাখা 
হইতে পীচখানি সংহিতা! প্রণরন কিয়া পাঁচ জন শিষ্যকে অধ্যক্সন করাইলেন। 
উ পঞ্চ শিষ্ের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর +__ মুগল, গালব, বাত্স্ত, শালীয় 
ও শিশির। এই পাঁচ জন মহাসুনিই বেদমিত্রের শিষ্য । ইন্প্রমতির দ্বিতীয় 
শিষ্য শাকপুর্ণি, অধীত ঝকৃকে বিতক্ত করিয়া তিনথানি সংহিতা করিলেন । 
পরে তিনি একখানি নিরুক্তও প্রণয়ন করেন। ক্োঞ্চ বেতালিক ও মহামতি 
বলাক,-_এই তিন মহষি উক্ত তিনখানি সংহিতা পাঠ করিলেন । ঘিনি নিকুক্ত 
অধ্যয়ন করেন, তিনি নিকুক্তকৎ নামে প্রথিত হইলেন। হে দ্বিজ! এই 
নিক্কক্তকৃৎ, "বেদ ও বেদঙ্গমূহে পারগ ছিলেন। এইবূপে বেদরৃক্ষের প্রতি- 
শাখা হইতে অনুশাখা “নকল উৎপন্ন হইল। হে দ্বিজ। বা্চলিও অপর 
তিনটা সংহিতা করিলেন। তিনি কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামক তিনজন 
শিষ্যকে &ঁ তিন সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপে অনেক মহধি কর্তৃক 
বহুপ্রকারে বেদের সংহিতা সকল প্রবর্তিত হইয়াছে । ২১--২৬। 
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পপ 


পঞ্চম অধ্যায়! 


পবাশর বলিলেন,__মহামতি বাসশিষ্য বৈশম্পায়ন, যজূর্ধেদরপ বৃক্ষের 
সপ্তবিংশাতি শাখা প্রণযন কবিলেন। তিনি সেই সমূদবায় শাখা বহু শিষ্যকে 
দিলেন। শিষ্যগণও অনুক্রমে উহা! গ্রহণ ফবিঙ্গেন। ব্রহ্মবাত-পুত্র পরম ধর্ম 
ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবঙ্থ্য-নামা শিষ্য সর্বদা গুকসেবা-পরায়ণ ছিলেন। হে ত্রঙ্গন! 
পূর্বে ধধিগণ একদা মকলে একত্র হইয়া নিয়ম কবিলেন ধে, আমাদের এই 
মহামেকস্থিত সমাজে অদ্য ঘিনি আসিবেন না, সেই খধি সপ্তবাত্রির পর ত্রক্গ- 
হত্যা'-পা্তকে লিপ্ত হইবেন। সকল ঝধিই এই নিষম, পালন করেন; কিন্তু 
একা বৈশম্পাঘন ইহার ব্যতিভ্রম কষেন। পবে তিনি এ শাপক্রমে স্বকীয় 
ভাগিনেষ বালককে মাড়াই? বিনাশ করেন। তখন তিনি শিষ্যগণকে ডাবিধ়! 
কছিলেন,_হে শিষাগণ । তোম্বা সকলে আমাব জঙ্ত ব্ুহ্মহত্যা-পাতক-বিনাশক 
বত অনুষ্ঠান কব, বিচাব কবিও না। এই কথা শুলিষা যাক্ঞবস্থ্য কহিলেন, 
ভরণবন। এই সকল ব্রাহ্মণ অধিক তেজস্বী নহেন, অতঞ্জব ইহাদিগকে বৃথা ক্রেশ 
দিবাব প্রদোজন নাই । আমিই একাকী এই ব্রতাচরণ করিব । মহামতি গুরু 
বৈশম্পাযন এই কথা শবণ কবিয়া, বোব-পুর্র্বক যাও্কবস্থ্যকে কহিলেন, অরে 
বিপ্রগাণর অবমাননাকাপিন। তুমি আমাব নিকটে যাহা অধ্যয়ন কর়িয়াছ, 
তাভী সমুদাষ পবিভাগ কর। বে শিষ্য তুমি, ব্রাঙ্ষণত্রেষ্টগণকে নিশ্মেজ 
বলিতেছ, দেই আমার আঙ্জালজ্নকাবী তোমার স্তাষ শিষ্যে আমার প্রয়োজন 
নাই। অনন্তব যাক্ঞবপ্ক্য কহিলেন, হে দ্বিজ! আপনাতে ভক্তি আছে বলিয়া 
আমি আপনাকে ঈঢৃশ বাক্য কহিয়াছি। »আমাবও আপনার মত গুকতে 
প্রযোজন নাই । আপনার নিকট আমি যাহা অধ্যঘন ককিষাছি, এই গ্রহণ 
ককুন। ৯১০) পকাশর কহিণেন, অনন্তর মহধি ঘাজ্ঞবন্ধ্য এই, বলিয়া 
কথিরাক্ত সাকারন্যজ্তুন্দ্দ উদগীরণ করিয়া দিলেন। তখন ব্রাঙ্মণেরা তিত্তির- 
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. পক্ষি্ধলী হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন । এইজন্য উক্ত ষভূর্বেদ-শাখা তৈবিরীয় 
নামে অভিহিত হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! হারা গুরুকর্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া 
 ব্রহ্মহত্যা-পাপমাশক ব্রত করিয়াছিলেন, তাহাদের অবলঙ্গিত শাখা চরকাধ্বন্ধ্য 
. নামে বিখ্যাত হইল / হে মৈত্রেম্! অনন্তব ধাজ্জবন্ক্য যতুর্ধেদ পাইবাব 
অভিঙ্গাষে প্রীণায়াম-পরাদণ হইয়] দিবাকরের ভ্ততি করিতে লাগিলেন । যাজ্ঞ- 
: বন্ধ কহিলেন, মোক্ষের ছারস্থূপ শুত্রদীপ্তি সবিতাকে নমস্কার । বেদ ধাহাব 
তেজন্বেপ্ূপ, সেই খু ষজুঃ ও সানময় সবিতাকে নমস্কার । যিনি অগ্নীষোমীষ 
যজ্তমুপ্তি এবং জগতের কাবণ শ্বক্ূপ ; ধিনি জুযুয় নামক মহৎ ভেজ ধাবণ 
করেন, সেই ভাঙ্করকে নমস্কাব। সেই কলা-কাষ্ঠানিমেবাদির জ্ঞান-কাবণ, 
ধ্যেয়, বিষুদ্বরূপ, পবমাক্ষররূগী দিবাকরকে নমস্কার । ঘনি শিজ কিরণ দ্বারা 
চন্ত্রকে পরিবদ্ধিত করত হুধাবপ অমৃত দ্বাবা গিতগঞ্জর পবিভুষ্টি করেন, সেই 
পরিত্প্তাস্ম। সুধ্যকে নমস্কার। যিনি যথাসময়ে হিম, বৃষ্টি ও শ্রীক্ম বিতবণ 
'ক্ষরেন ও স্মুদায় মংহার কবিঃ। থাকেন, দেই ত্রিকীলপ্বকপ বিধাতা গ্রস্ত 
ুত্্যকে নমন্কার | খিনি একাকী এই জগতের তিমিরসমূহ দূর করেন, ফিনি 
সত্বগ্ুণের আধান্ন ও জগতের অধিপতি, সেই দেব দিবাকরকে নমস্কাব। 
১১৯ বিনি উদিত না হইলে জনসমূহ সংকশ্মানুষ্ঠান করিতে পারে না, 
লও শৌচের কারণ হয় না, দেই দেব দ্রিবাকরকে নমস্কার । মানবগণ খাহান 
অংশু দ্বার। ম্পৃষ্ট হইনা ক্রিযবাহুষ্ঠানের যোগ্য হয়, পবিত্রতাব কারণ শুদ্ধ-স্বভাব 
"দেই দিবাকরকে নমস্কার! সবিতাকে নমস্কার, কুষ্যকে নমস্কার, ভাস্করকে 
/মমস্কার, বিবন্ধানৃকে নমস্কার, দেবগণের আদিভূত আদিত্যকে নমস্কার। ধাহাব 
চু অমুদরয় ভুবন অবলোকন করিতেছে, ধাহার রথ হিরখায়। অযৃতাহাবী 
। বেদমন্থ অঙ্থগণ ধাহাকে বহন করিতেছে, সেই স্ুধ্যকে নমস্কার! পরাশর 
হিলেন/-যাজবনধা, এই প্রকারে স্ব করিলে পর, হুত্য, অশ্বরূপ ধারণ করিষা 
ঘাজ্জবন্থ্যকে কহিলেন,--“তোঁমার অভিলাধানুরূপ বর প্রার্থন্থ কল্প।” তখন 
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যাজ্ঞবস্ধ্য দিবাকরকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আমার গুরুও যাহা জানেন না, 
ঈদ্ৃশ যন্তুর্কেদ আযাকে দান করুন । পরাশর কহিলেন,_যাজ্ঞবন্ধ্য প্রার্থনা 
করিলে, ভগবান হৃর্ধ্য। যাহা যাজ্জঞবন্ধ্য-গুরু বৈশম্পায়নও জানেন না; ভাদৃশ 
অযাতযাম নাক্মক যভুর্ধেদ তাহাকে দান করিলেন। হে দিজশ্রেষ্ঠ! ঘে সকল 
ত্াহ্মণকতূক এই অধাতযাম নামক যজুর্বেব্দ অধীত হয়, তাহার! বাজিরপ সৃরয্য- 
প্রোক্ত সংহিতাধ্যয়নকারী বলিয়া বাজিশব্দে অভিহিত হুইয়! থাকেন, কারণ এই 
বেদ দ্বান কালে ভগবান্‌ হুর স্বত্ব ঝাজিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ম্হাভাগ! 
সেই বাজিপ্রোক্ত যজুর্বেদের কাধপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চদশ শাখা আছে । 
মহষি যাজ্ঞবন্ক্যই এ শাখা সকলের প্রবর্তক । ২১২৯) 


পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ | ৫ ॥ 


যষ্ঠ অধ্যায় । 


পরাশর কহিলেন মৈত্রেষ! ব্যাসশিষা জৈমিনি, ঝে প্রকারে সামবেদ- 
রূপ বৃক্ষের শ ধা সকলের বিভাগ করিয়াছেন, তাহা৷ আমার নিকটে শ্রবণ কর। 
জৈমিনির হুমস্ত নামে এক পুত্র ও হুকর্খী নামে এক পৌত্র ছিলেন। এই 
মহাধুনিদ্বন্র জৈমিনি-দকাশে এক এক সামবেদশাখ। অধ্যয়ন করিলেন। ুমূত্ত 
ও তৎ্পুত্র স্থৃকশ্মা এ শাখাছ্য়কে মহত্র প্রকার মংহিতায় বিভাগ করিলেন । 
হে দ্বিজোতম! পরে বুমন্ত-পুত্র সুকন্ধার শিষ্যদ্য়, মহামতি কৌশল্য হিরণ্য- 
নাভ ও পৌম্পিঞ্, এ সহত্র প্রকার সহিৎ্তা অধায়ন করিলেন। হিরণ্য- 
নাভের পঞ্চদশসঙ্যক শিষ্য ছিলেন। এই পঞ্চদশ শিষ্য হইতে পঞ্চধশ 
সংহিতা হইয়াছে । ইহীন্া উর্দীচ্য-সামগ নামে বিখ্যাত। এইকপ এ হিরণ্য- 
নাভের আরও পঞ্চদশ শিষ্য ছিলেন । প্র শিষ্যেবাও বাঞ্চদশ সংহিতা অধ্যন্বন 
করেন। পণ্ডিতের $ই পঞ্চদশ শিষ্যকে প্রাচ্য-সামগ বলিঘ্না থাকেন। 


১৭৬ বিষুরপুরাণ। 


লোগাক্ষি, কুথুমি, কুমীদি ও লাঙ্গলি ইহার! পৌস্পিডির শিষা। ইহাদের 
হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক সংহিতা হইয়াছে । কুতি নামে হিব্রণ্যমাভের এক- 
জন মহাবুদ্ধিমান শিষ্য, চতুর্ধিংশতি শিষ্যকে চতুব্বিংশতি সংহিতা অধায়ন' 
করান। কুতিব্র এই সকল শিষ্াগণও সামদেবের অনেক শাখার বিস্তার 
করেন। এক্ষণে অথব্ববেদের শাখা সকল বলিতেছি । অমিতছ্7তি মুনি হুমত্ত, 
কবন্ধ নামক শিষ্যকে অথর্বাবেদ অধ্যয়ন করাইলেন। কবন্ধও অথবর্ববেদকে 
ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, দেবদর্শ ও পথ্য নামক ছুই জন্‌ শিব্যকে অধ্যফন 
করান । ১--১০। মৌপগ, ব্রক্ষধলি, শৌক্তাফনি ও পিরলাদ, ইহার। দেব- 
দর্শের শিব্য। পথ্যের তিন জন শিষ্য-্াজলি, কুমুদাদি ও শৌনক। 
তন্মধ্যে শৌনক আপনাব অধীত সংহিতা দুই ভগ করিয়া, একটী শাখা বত্রকে 
ও একটী শাখ সৈদ্ধবাযনকে পাঠ করান। স্ে্টব ও মুকেশ স্ব স্ব সংহিতা 
ভুই ছুই ভাগে বিভজ্ঞ করিলেন। নক্ষপ্রকল্প, বেদকল্প, সংহিতা-কল, আঙ্গিরম- 
কল্প ও, শান্তিকল্প এই পাঁচ ভাগ সংহিতা সকলের বিকল্পক ও অর্থ 
বেদের মধ্যে শ্রেষ্ট 1, তৎপরে প্রাণার্থ-বিশাবদ ভগবান বেধব্যাদ আখ্যান, 
উপাখ্যান, গাথা ও কল্পগুদ্ধি সহিত পুব্রাণ-স্ংহিতা বুচনা করিলেন । বেদ- 
ব্যাসের হৃতজাতীঘু লোমহর্ধণ নামে বিধ্যাত অপব একজন শিষ্য ছিলেন। 
মহামুনি ব্যাস, তাহাকে পুরাণ-সংহিতা অধ্যযন করাইলেন। লোমহর্ণণের 
ছয় জম শিষ্য । তাহাদের নাম-সুমতি, অগ্রিবচ্চা, বিত্রযু, শাংশপায়ন, 
অকুতব্রণ ও সাবর্ণি। কাশ্তপ-বংশীষ অকুতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইহারা 
প্বোমহর্ধণ হইতে অধীত মূল সংহিতা অবলম্বনে, গ্রত্যেকে এক একখানি 
পুয়াণ-সংহিতা রচনা করেন। হে মুনে! ত্র চারি সংহিতার সার গ্রহণ 
করিত্বা আমি এই বিছুপুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছি । ১১--২০। ত্রাঙ্গ- 
পুরাণ) সমুদায় পুরাণের ৪মাদি বলিরা কীপ্তিত। পুরাণবিৎ ব্যক্তিরা বলেন, 
পুরাণ সকল অষ্টাদশ সংখ্যায় বিভক্ত । তন্মধ্যে প্রথম ব্রাহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় 


তৃতীয় অংশ। ১৭৭ 


পদ্ধপুরাণ, তৃতীয় বিষুপুরাশ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম তভাগবতপুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয- 
পুরাণ, সপুম মার্কতেয়পুরাণ, অষ্টম অগ্রিপুরাপ, নবম ভবিষ্যপূরাণ, দশম 
ব্ধবৈবর্তপুরাণ একাদশ লিঙ্গপুরাণ, হ্বাদশ বরাহপুরাণ, ভ্রয়োগশ স্বদ্দপুরাণ, 
চতুর্দশ বামনপুরাণ, পঞ্চদশ কৃষ্পুরাণ, ষোড়শ মতস্তপুরাণ, অপ্তদশ গরুড়- 
পুরাণ, অষ্টাদশ ত্রদ্ধাগুপুরাণ। এই সকল পুরাণেই সর্গ, প্রাতিসর্গ 
বংশ, মন্বস্তর ও বংশানুচরিত এই পঞ্চ বিষয় বননিত হইয়াছে। হে 
মৈত্রেয়! এই আমি তোমার নিকট ষে পুরাণ বলিতেছি, ইহার নাষ 
বিষপুরাণ। ইহা পদ্দপুরাণের শেষে রচিত হইয়াছে। হে সত্তম! এই 
বিছুপুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ শু মবস্তর প্রভৃতি সকল ভাগেই ভগবান্‌ বিচ্চুর 
মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, টায়, পুত্রাপ ও 
র্শান্্র এই চতুদ্শ প্রকার বিদ্যা আধূর্কোদ, ধনুর্বর, ্ান্বর্ববেদ অর্থাৎ 
সঙ্গীতবিদ্যা, অথশাস্ত অর্থাত নীতিশাস্ত্র এই বিদ্যাচতুয় মিলাইয্া অষ্টাদশ 
বিদ্যা হয়। খষি প্রধান তিন প্রকার) প্রথম ব্র্ষর্ধি, দ্বিতীয় দেবধি, তুঁজিয় 
রজধি! এই তোমার নিকট বেদের শাখা, সংখ্যা, শাখাভো, শাখাকর্তা ও 
শাখাছেদের কারণ বলিলাম। প্রত্যেক মন্বত্তরেই এইরূপে বেদের শাখাডেদ 
হয়। প্রাজাপত্য শ্রুতি অর্থা হি প্রাকালে প্রজাপতি ব্রক্ষা যাহা প্রকাশ 
করেন, তাহা নিত্য। এই সমুদায় শাখাদিভেদ তাহার বিকলপমাত্র । হে 
মৈত্রেয় ! তুমি বেদ সম্বন্ধে আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়।ছিলে, তৎ- 
নমুদ্রায় বলিলাম, এক্ষণে তোমাকে আর কি বলিব? ২১_৩৩। 
ষষ্ট অধ্যায় সম্পূর্ণ ৬॥ 


কোক 


সপ্তম অধ্যায়। 


মৈত্রেঘ কহিগেনহে দ্বিজ। আমি আপনাব নিকট যাহা জিজ্ঞাসা 
করিয়াছি, আপনি তাহা সকলই যথাযথ মপে বলিযাছেন। এক্ষণে আমি একটা 
বিষয় জানিতে ইচ্ছ। করি, আপনি তাহ বলুন । হে মহামুনে । সপ্দ্বীপ; পাতাল- 
বীথি, সপ্তলোক প্রভৃতি ব্রঙ্গাত্ডান্তর্গত সকল স্থানই সুক্ষ, সুক্ষমতর, হুক্মানুহৃক্মঃ 
গুল ও স্থুলতর জীবগণ দ্বাব! বেষ্টিত রহিযাছে। মুনিশ্রেষ্ট । এমন যবোদর- 
প্রযাণ স্থানও দেখ! যায় না, যেখানে স্বকীঝ ভাগ্যেব ফলভে।গার্থ জীবগণ 
বিচরণ না করিতেছেন। ভগবন। আযুঃশেষ হইলে সকল জীথগ্ণই যমেব 
বশ হয় ও পবে যমের আদেশে নরকে অশেষবিধ যন্তণা ভোগ করিয়া থাকে। 
অনন্তর পাপভোগ শেষ হইলে তাহাব। এেঁবাপি শবীর গ্রহণ কবে। শান্সেব 
ইহাই নিশ্চব 1 মনুষ্যগণ যে, কি প্রকার কর্ম কবিলে আর যমের অধীন হয় 
নামি দেই কর্ম জানিতে ইচ্ছুক, আপনি শীস্ড বলুন। পরাশর কহিলেন, 
মুনে! মহাত্মা নক্ছুল, পিতামহ ভীম্মের নিকট এই বিষয প্রশ্ন করেন। তছুস্তরে 
ভীম্ম যাহ বলেন, তাহ আমার নিকটে শ্রবণ কর। ভীম্ম কহিলেন,_-বস ! 
কণিঙ্গ-দেশোস্ভব আমার মখা একজন ব্রাহ্মণ, একদিন আমাব নিকটে উপস্থিত 
হইগ্না বলিলেন যে, আমি কোন জাতিম্মর্ মুনিকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি 
বলিলেন, ইহ! বর্তমানে এইকপ আছে, ভবিষ্যৎকালে এইবপ হইবে। বৎস 
নকুল ! সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যাহা বলিলেন, তাহাই হইল। ১১০ । আমি 
অন্ধা]ক্ত অন্তঃকবণে পুনর্বার সেই কণিঙ্-দেশোস্তব ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা 
করিলে, তিনি জাতিম্মন্্োক্ত যে সকল কথ! আম!কে বলিলেন, আহা সকলেই 
অব্যভিচারী (অর্থাৎ সম্পূর্ন সভয)। এক্ষণে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, 
একদা! আমি এ কর্থাঃজিজ্ঞাস। করিলে, সেই কালিঙ্গক ত্রাক্ষণ, জাতিম্বর মুনির 
খাক্য ম্মরণ-পুরর্বক বলিলেন, পুর্বে যম ও যমকিখরের পরম্পর যে অত্যন্ত 


তৃতীয় অংশ । ১৭৯ 


গোপনীয় কখোপকথন হইয়াছিল, দেই বিষদ্ব জাতিম্মর ত্রাক্গণ আমার কাছে 
বলেন; এক্ষণে আমি তাহা বলিতেছি। কালিঙ্গ কহিলেন, পাশহস্ত স্্ীষব 
দূতকে দেখিয়া যম তাহার কর্ণমূলে কহিলেন, মধুহৃণনের শ্রণীগত ব্যক্তিগণকে 
পরিত্যাণ করিও; যেহেতু আমি বৈষব তিন্ন অন্ত সকল জীবের প্রভু । 
দেবগণকতক অঙ্ষিত বিধাতা, লোকের পাপ-পুণ্য-বিচারের জন্থা "যম? 
এই নাম দিঘ্বা আমাকে নিমুক্ত করিয়াছেন। আমি গুরু স্বরূপ হরিব 
অধীন, কিন্তু স্বাধীন নহি, যেহেতু হরি আমারও দণ্ডবিধান করিতে 
সমর্থ। সুবর্ণ যেমন একরূপ হইযাও বলয়, মুকুট, কর্ণভূষণ প্রত্ৃতি অলঙ্কার- 
ভেদে নানারূপে নির্দিষ্ট হয়, সেই প্রকার একমাত্র হরি ত্বেব, মনুষ্য, পণ্ড 
প্রভৃতি নানাপ্রকার কালনিক বপভেদে বহুক্ধপে কীর্তিত। বায় স্বপ্রকৃতিতে 
বখন তিরোভাব হয়, সেই সময় ষে প্রকার পার্থিব ও জলীয় পরমানুসমন্্ি 
পৃথিবী-মাত্রাদিতে মিশিষা যার, সেইবপ গুণক্ষোভজনিত সুরাহ র-মসুজাদিও 
প্রলয়কালে সেই সর্বগুণ প্রভু সনাতন বিষুতেই বিলীন হয়। দেবগণ 
ধাহার পাদপদ্ম পুজা করিষ। থাকেন, সেই হরিকে যিনি সকল "বস্তর আত্মা 
ভাবিয়! নমঞ্কার কবেন, সেই অপগতপাপ পুকষকে, ঘ্ৃতাহুতি দ্বারা! প্রজ- 
লিত অগ্নির স্ার স্পর্ণ করিও না, দূর হইতে সরিয়া যাইও । পাশহস্ত্ যমদুত, 
ধন্মরাঁজ যমের এই বাক্য শ্রবণ করিঘ! তাহাকে কহিল, বিতে! | কিরূপে কোন্‌ 
প্রকার ব্যক্তি হব্ির ভক্ত হন, তাহা বলুন । যম কহিলেন,ধিনি নিজ বণের 
ধর্ম হইতে বিচপিত না হন, ধিনি নিঞ্জ জুহ্র্গে ও বিপক্ষপক্ষে সমভাবে দেখিয়া 
থাকেন, বিলি পরদ্রব্য অপহরণ করেন না, কোন জীব হিংসা করেন না, ধাহার 
অন্্রঃকরণ রাগানিশৃন্ত ও অতি নির্খল, তাহাকেই বিস্কতক্ত বলিয়া জানিবে। 
১৯-২০। ধাহার নিশ্মুল অন্তঃকরণ কলিকগ্গুষ দ্বরা সমল না হয়, যিনি মোহ 
শৃন্ত হুদয়ে সর্বদা জনার্দনকে চিন্তা করেন, তাহাকেই হরির পরম ভক্ত বলিয়] 
জাদিবে। ঘিনি, নির্জনে পরঙগ হুবর্ণ দেখিয়াও তৃণের স্তায় বুবিয়া উপেক্ষা 


১৯৮০ বিজুপুরাণ। 


করেন, ঘিনি অস্ত চিন্ত! পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানের চিন্তা কয়েন, গেই 
পুরুতপ্রধানকে বিস্ুভক্ত বলিয়! বিবেচন! করিবে। স্ফটিকগিরির স্তায় নিল 
বিষণ বা কোথায় ও মনুষ্যের মাৎসধ্যাদি-দোষ-কলুধিত হুদয়ই বা কোথায়, এ 
উভয়ের অনেক অন্তর । চত্ররকিরপ-সমূহে কখনই হুতাশন-দীপ্তিজাত উগ্রতা 
খাকে না, অর্থাৎ রাগছ্েষাদি-যুক্ত মনুষ্য কখনই হন্সিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে 
পারে না, হুতরাৎ বিছ্ুতক্তই হইতে পারে না। যে ব্যক্তি নির্দলচিত্ত, মাৎ- 
সধ্য-রহিত, প্রশান্ত, বিশুদ্ধচরিত, সকল ভীবেরই মিত্র, প্রিয়বাদী ও হিতবাদী 
এবৎ অভিমান ও মায়ারহিত, তাহার হুদয়েই বাহুদেব বাস করেন। সেই 
সনাতন বিঞ্ণ জদয়ে বাস করিলে, মনুষ্য সকল লোকেরই প্রিয়দর্শন হয়। রমনী 
নবীন বৃক্ষ দেখিলেই লোকে বুঝিয়! থাকে যে, ইহার অভ্যন্তরে রমনীয় পার্থিব 
বস আছে। হেদৃত! যম ও নিয়ম তারা ধাহাদের পাপরাশি দূর হইয়াছে, 
্লাহাদের হৃদয় সর্বদা অচ্যুতেই আসক্ত থাকে, ধাহাদের অভিমান, অহঙ্কার ও 
মাহসর্ধ্য নাই ; এবৎবিধ মনুষ্যকে দেখিয়া দূর হইতেই পলায়ন করিও । শঙ্জ- 
খক্তাগদাধার্রা অবায়ায্মা, ভগবান হরি বদি জ্দযে বাস করেন, তাহা হইলে 
সকল পাঁপই পাপবিনাশী ভগবান দ্বারা নষ্ট হয়, কারণ কুর্ধ্য থাকিতে কখন 
অন্ধক্কার থাধিতে পাবে না। ষে পরধন হরণ করে, যে প্রাণিগ্রণের হিংসা 
করে, যে মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করে, যে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে, যাহার মন 
নির্দুল নহে, অম্ল কার্ধ্যে ঘাহার জদয় আসক্ত হইঘাছে”_ঈরৃশ ব্যক্তির 
জদয়ে ভগবান্‌ বাস করেন না। যে ব্যক্তি পরের ত্রশ্বরধ্য সহা করিতে পারে না, 
যাহার মতি কলুষিত, যে সাধুদিগের নিন্দা করে, যে অনাধু, যে যাগ করে 
না, সাধুকে দান করে না/_ঈদৃশ অধম ব্যক্তির হৃদয়ে জনার্দীন বাস ক রন 
মা। ঘেব্যক্তি প্রিয় হুজদের নিকট, বন্ধুর নিকট, আ্্রীর নিকট, পুত্র বা কন্যায় 
1নিকট,,পিতামাতার নিকট, ত্তৃত্য সকলের নিকট শঠতা অবলম্বন করিয়া, অর্থ- 
তা করে, সেহ অধমস্বভাব ব্যাক্ত, বিষুভক্ত নহে জানিবে।* যে ব্যক্তির মন 


তৃতীয় অংশ। ১৮১ 


গহিত কার্ধ্য প্রবৃত্ত থাকে, যে বাক্কি সর্ধনা অসংকার্ধে প্রবৃত্ত হত্খ, ঘে ব্যক্তি 
দীর্ঘকাল অতি নীচ-সংসর্গে মন্ত ধাকে, ঘে ব্যক্তি নিয়ত পাঁপরাশিতেই লিপ্ত 
হইতে যন্রুকরে,_-সেই পুরুধপশ্ু, বানুদেবের ভক্ত নয়। ভগবান বাসুদেব 
প্রমপুরুষ পরমেশ্বর এবং এক, অর্থাং ত্বাহার সদৃশ আর কেহই নাই, এই 
সকল জগৎ এবং আমিও, বাহৃদেৰ ভিন্ন নহি। হ্দয়স্থিত সেই অনস্তদেবের 
প্রতি বাহার এইরূপ অচলমতি হণ, ঈদৃশ জনকে দূর হইতেই পরিহার করিবে । 
২১_-৩২। “হে কমলনয়ন ! হেবাহুদেব! হেবিষ্দো! হে ধরুণীধর! হে 
অচ্যুত ! হে শঙ্খচত্রপাণে ! আমার আশ্রয় হও” ষে সকল ব্যক্তি এইবূপ বাক্য 
বলেন, সেই পাপ-রহিত ব্যক্তিগণেব দূর হইতেই পলাপ্ন করিও । যে পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠের অস্তঃকরণে সেই অব্য হরি বাস করেন, সেই পুরুষ ষতদূর পধ্যন্ত দৃষ্টি- 
পাত করিবেন, ততদূর পর্যন্ত বিস্চক্র-প্রভাবে তোমার ও আমার বলবীর্ঘ্য 
বিনষ্ট হইবে, হৃতরাৎ তুমি বা আমি ঈদৃশ পুণ্যাত্বার নিকটেও গমন, করিতে 
পারি না, তিনি বৈকুগঠধামে বাস করিবার যোগ্য । ক্নালিঙ্গ কহিলেন"_হে 
কুকবর! দেব ব্রবিতনযব ধর্্মরাজ, নিজ দূতকে এইকপ আজ্ঞা করিয়াছেন। 
সেই জাতিম্মর মুনি, আমাকে শ্রী কথ! বলিয্বাঙ্ছেন। এক্ষণে আমি তোমার 
নিকট ইহ! কহিলাম। ভীগ্ম কহিলেন,_হে নকুল ! পূর্বে কলি্দেশ হইতে 
অত্যাগত সুমহাস্থা ব্রাহ্মণ, ্ীত হইয়া আমাকে এই বিষয় বলিয়াছেন। বম! 
অধুনা আমি সেই বৃত্তান্ত যথারীতি তোমার নিকট কহিলাম। এই সংসার- 
সাগরে বিষ ব্যতীত আর পরিত্রাণ নাই । ধাহার হুদয়, সকল সময়েই কেশষ- 
প্রিয় রহিয়াছে, তাহার বম, যম-কিস্কর, যম-দওড, যম-পাশ বা যম ধাতনার 
ভয় নাই। পরাশর কহিলেন,-_এই নকুল-প্রশ্নপ্রীসন্গে, তীন্মবীর্তিত বমগীতা 
তোমার নিকট বপিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ভা কর? ৩৩-_৩৯। 
অপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ | ৭॥ 





অঃম অধ্যায়। 


মৈত্রেয় বলিলেন, হে তগবন্‌! ধাহারা সংসারকে জয় করিতে বাসনা 
করেন, তাহারা, কিরূপে ভগবান দেৰ জগনাথ বিষুর আরাধনা করেন? 
এবং হে মহামুনে[ ভগবান্‌ বিষ্ব আরাধনা করিয়া, মনুষ্যগণ কোন ফল 
লাভ করেন, তাহাও আপনার নিকট শ্রবণ কক্সিতে ইচ্ছা করি। পরাশর 
কহিলেন,-তুমি যে কথা! জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্বে মহাস্বা সগর কর্তৃক এ 
বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া, তর্ক ঘাছা প্রত্যুন্তর দেন, আমি বলি, শ্রবণ কর । 
হে মুনিসত্তম! সশর, ভূগুবংশীয উ্্দকে প্রণিপাতপুর্ককি জিজ্ঞাসা কবেন ষে, 
কি উপায়ে বিষ্ুর আরাধনা হইতে পাবে এবং বিজু আরাধনা করিলে, মনুষ্য- 
গণের কি ফল হয়? হে মৈত্রেয়! ওর এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়। যে উত্তর 
প্রদান করেন, ভাহা শ্রবণ কর । শব্ধ কহিলেন, _বিষুর আবাধনা কবিলে ভূমি- 
জন্বন্বী সমবায় মলোকথ সফল হয়, দ্বর্গ ও বরন্মলোকাদি প্রাপ্তি হর এবং সর্ক্ঘ- 
শ্রেষ্ঠ শির্ব্বাণমুক্তিও পাণ্গযা যায়। হে রাজেন্দ্র । যে যে ফল ঘে পহ্মাণে ইচ্ছা 
করা যায়, তাহ! অলপই হউক, আর অবিকই হউক, অচ্যুতের আরাধনা করিলে 
নিশ্চয়ই পাওয়া ষায়। ভূপতে! “কিকপে বিষ্ণুর আরাধনা কন্ধিতে হয" 
এই কথা যে তুমি জিজ্ঞাস! করিয়াছ, সেই সম্বন্ধে আমি তোমাকে সকল বিষষ ' 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্বকীয় বর্ণোস্ত আচারসমুহেব অনুষ্ঠানপর হইলেই, 
পুরুষ বিষ্ুব আরাধনা করিতে সমর্থ হন, যেহেতু স্ব স্ব বর্ণসম্মত আচার-অনুষ্ঠান 
ভিন অন্য কৌন পথই বিষ্ণুর তোষজনক নহে । হে নৃপ! বিধি অনুসারে ঘজ্ঞ 
করিলেই বিষ্ু্র ঘজন হয়, বিধিপুর্ব্ক জপ করিলে বিস্ুরই জপ হত, অন্য কোদ 
শ্রনীন্ন হিংসা করিলে বিষ হিংসা করা হয়, করণ সেই বিজু সর্কভিতময়। 
১১১০ অতঞব জদাচাঁরযুক্ত হইয়। স্ব স্ব বর্দোচিত র্াহুষ্ঠান করিলেই 
ভগধান্‌ জনার্দীনের আরাধনা করা হয়। হে ধরলীপতে ! “ব্রাহ্মণ, ক্ষতির, বৈশ্ট 
ও শৃদ্র ইহারা স্ব স্ব ধর্টে রত থাকিলেই ইহাদের বিজুর আন্াধনা বব! হব, 
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ইহা নিশ্চয়) যিনি সমক্ষে বা পরোক্ে পরনিন্দা বা শঠতাঁচরগ বা দিথ্যা কথ 
ব্যবহার না করেন, ধিনি এমন কোন কারধ্যই করেন না যে, তন্ারা কোন 
জীবের উদ্বেগ হইতে পারে, উহার উপরই ভগবান্‌ বিষুঃ সন্তষ্ট হন। হে 
রাজন্‌! যিন্ষি পবপত্রী-হরণে, পরজ্রব্য-গ্রহণে বা পরহিৎসা! করণে মতি না 
করেন, তিনিই ভগবান্‌ বিষুকে সত্বষ্ট করিতে পারেন। যিনি কোন্‌ জীবকে 
বা! উদ্ভিদকে বিনষ্ট ঝা প্রহার না করেন, মেই পুরুষই ভগবান্‌ বিষ্ুকে সন্ত 
করিতে পারেন । ধিনি দেবতা, ত্রান্ষণ ও গুরুর সেবাতে সব্বদা উদ্যোগী 
থাকেন, হে নরেশ্বর ! তিনিই ভগবান্‌ বিঞ্কুর পৰিতোধ করিতে পাবেন, তাহার 
প্রতিই ভগবান্‌ বিষ পিতুষ্ট হন। যিনি সর্কভুতেরই স্বকীয় পুত্রের গ্ভায় মঙ্গল 
কামনা করেন, তিনি সুথে হরির সন্তোষ জন্মাইতে পারেন। হে রাজন্‌! 
ধাহার মন জদয় রাগাদি দোষে দুঘিত নহে, গ্লেই বিশুদ্ধচিত্ত মনুয্ের উপর 
বিষ সর্বদাই সত্তষ্ট ধাকেন। হেনৃপ! শাস্ত্রে ঘে সমুদয় বর্ণাআমেত ধর্ম উক্ত 
আছে, যে ব্যক্তি তাহাতে প্রবৃত্ত থাকেন, সেই ব্যক্তিই বিষ্ণুর আবাধনা করিতে 
পারেন, ইহা নিশ্চয় । সগর কহিলেন,_-হে দ্বিজশ্রে্ঠ | এক্ষণে আমি লাশ্রম- 
ধন্ম ও বর্ণধর্্ম সকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, সেই সমুদক্প বলুন । ১৯--২*। 
উর্ষ কহিলেন,_-আমি ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, তৈশ্য ও শুদদিগের ধর্ম যধাক্রমে 
বলিতেছি, তুমি একা শ্রমনা হইয়া শ্রবণ কর। ত্রাঙ্গণের কর্তব্য এই যে, ঘ্বান 
কারিবে, ঘজ্ঞ দ্বারা দেবতার আরাধন! করিতে থাকিবে, বেদাদি অধ্যয়ন করিষে, 
দ্বান-তর্পণাদি কর্মে রত থাকিবে এবং অগ্নি পরিগ্রহ করিবে । ব্রাহ্মণ জীবিকার 
নিমিত্ত অন্ত ত্রাঙ্মণা্ির ধাজন করিবে ও অধ্যয়ন করাইবে, বিশেষ প্রয়োজন 
উপস্থিত হইলে বা! গুক্ুদক্ষিণার সময় উপস্থিত হইলে গ্তায়ানুসারে প্রতিগ্রহ 
করিবে । ব্রাঙ্গণ সর্ধপ্রানীর হিতসাধন করিবে, চ্ষধন কাহারও অনিষ্ট করিবে 
না, কারণ সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রীঈ ব্রাহ্মণের উত্তম ধন। ব্রাহ্মণ পরকীয় 
রে প্রস্তর তুল বিবেচনা করিবে! হে রাজনৃ! 'খতুকালে পরীগমন করাও 
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ব্রাহ্মণের প্রশস্ত কর্ম । ক্ষত্রিয় ইচ্ছানুসারে ব্রা্ষণকে দান করিবে, দবিবিধ যজ্ত 
দ্বারা বিষ্ণুর আরাধন| করিবে এবং অধ্যবূন করিবে । শন্ত্র ধারণ করা ও পৃথিবী 
রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ জীবিকা । ইহার মধ্যে পৃথিবী পালন করাই প্রথম 
কল । ক্ষত্রিয় পৃথিবীপালন দ্বারাই কৃতকৃত্য হন, যেহেতু পৃথিশবীতে সম্পন্ন 
বজ্ঞাদ্দি কর্মের অংশ ভূপতিগণ প্রাপ্ত হন। বর্ণস্থিতি-ম্পাদক রাজা ছুষ্টের 
দমন ও শিষ্টের পালন দ্বার! আপনার অভীষ্টলোক প্রাপ্ত হন।। হে মন্থজে- 
শ্বর! লোকপিতামহ ব্রহ্মা! বৈশ্তজাতির এইকূপ জীবিকা স্থির করিয়াছেন যে, 
তাহারা পশুপালন করিবে, বাণিজ্য করিবে ও কৃষিকম্্র করিবে । ২১৩০1 
অধ্যয়ন, ষক্, লন এই তিনপ্রকারও বৈশ্যের প্রশস্ত ধম্ম। এতত্যতীত তাহারা 
ন্তান্ত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াীকলাপও করিবে। শৃ্রের কর্তব্য এই যে, দ্বিজ- 
গণের সেবা করিবে ; দ্বিজগণের প্রয়োজন মিছির জন্য কন চরণ করিবে, তাদ্দারা 
আত্মপোষণ হইবে, যদি পুর্বোক্ত কর্ম দ্বারা আন্মপোষণ না হয়, তবে বাণিজ্য 
দ্বারা বা কারুকরের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানিব্বাহ করিবে। এতত্বতীত শুদ্রেরা 
দ্বিজ-স্গেবার্জিত ধন ঘ'র। বৈশ্বদে শামক যজ্ছের অনুষ্ঠান করিবে, দানাি সৎ- 
কার্যে প্রবৃত্ত থাকিত্ধে এবং পিতৃশ্রীদ্ধাপি কবি! নৈমিত্তিক ক্রিয়াসদুহ করিতে 
প্রবৃত্ত হইবে। ভূত্যাধির ভরণের জন্য সকল বর্ণেরই অর্থোপার্ন করা এবং 
খ্ততৃকালে স্বন্ত্রীতে গমন করা কর্তব্য। সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, ক্রেশস হস্ুতা, 
অভিমানশৃষ্ঠতা, সত্য, বাহস্ুদ্ধি ও অগ্রঃশুদ্ধি, পরিমিত পরিশ্রম, মঙ্গল, প্রিব- 
বাপিতা, মৈত্রী, অন্পৃহা, অকার্পন্য, অনস্যতা, হে রাজন! এই সযুদায় সমস্ত 
বর্ণেরই গুণ বলিয়া অভিহিত ও সাধারণ লক্ষণ। অতঃপর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতু- 
স্র্ণের আপদ্বন্্ম অর্থাত স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা জীবিকা না চপিলে, কিরূপ বৃত্তি অব- 
ল্কন কর! উচিত, তাহা! শ্রবণ কর। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রতৃতি 
মধান্মণ-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হইলে, ব্রাহ্মণ ক্ষল্লিয়ের কর্ম শস্- 
ধারণাণি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। তদভাবে বৈশুকণ্্ পশুপালন কৃষি- 
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বাণিজ্যাদিতে বত হইবে। ক্ষত্রিয় আপৎকালে বৈশ্তবৃত্তি অবলম্বন করিতে 
পারিবে, পরুস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষল্দির কখনও শৃদ্রের বৃত্তি দানত্বে রত হইবে না 
হে রাজন্! ঘর্দি কোনরূপে কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও কষক্তিয়, 
শৃদ্রের কর অবলম্বন করিবে না; কিন্তু বিপৎকালে উপায়স্তর বিদ্যমান না 
থাকিলে কাজে কাজেই শুদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পান্পিবে। যাহাতে চতুর্কর্ণের 
বৃস্তি পরস্পর মিশ্রিত না হয়, সেই বিষিয়ে সকলেই প্রধত্ূপর থাকিবে । রাজন! 
এই আমি তোমার নিকট ধর্ণচতুষ্য়ের ধশ্ন সকল কহিলাম। এক্ষণে আশ্রম- 
চতুষ্টয়ের ধর্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৩১--৪০। 


অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৮॥ 


নবম অধ্যায়। 


উঁ্ব কহিলেন,__হে ন্পতে ! বাঁলক, উপনয়নাস্ত্রে বেদগাঠে তৎপুর হই 
্রঙ্মচর্্য অবলম্বনপূর্ধক, সমাহিতচিত্তে গুরুগৃহে বাস করিবে। সেখানে 
শৌচ ও আচারানুষ্ঠান করত গুরুত্ত শষ৷ করিবে এবং ত্রতসমূহের আচরণ করত 
বুদ্ধি স্থির করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে। হে রাজন! ছুই সন্ধ্য। সমাহিত 
হইয়া রবি ও অগ্নির উপাসনা কত্পিবে এবং উপাসনানস্তর গুরুকে অতিবাদন 
করিবে 1 গুক্ক গমন করিলে গমন করিবে, গুরু উপবেশন করিন্দে উপবিষ্ট 
হইবে; কখনও প্রতিকুলাচরণ করিবে ন1। গুরু অনুজ্ঞা করিলে, তাহার 
সম্মুখে বসিয়া অনন্তচিত্তে বেদ অধ্যয়ন করিবে; পরে গুরুর আজ্দা অনুমাৰে 
তিক্ষাল্ধ অন্তর ভোজন করিবে) আ্বাচাধ্য অগ্রে অবগ্গাহন করিলে, শিষ্য 
পশ্চাৎ অবগাহন করিবে এবং প্রতিপিন প্রাতঃকাঁলে কুশ, জল ও পুষ্প গুরুর 
জন্য আহরণ করিবে । শিষ্য এইরূপে আপনার অধ্ময়নোচিত বেদপাঠ সত্সাপ্ত 
করত কৃতবিদ্য হইয়] গুরুকে দক্ষিণা প্রনানপূর্বক গুরুর অনুমতি এনুসারে 
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গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। রাজনৃ! গুরুগৃহে বাস সমাপ্ত হইলে, যখাবিধানে 
বিবাহ করিবে। পরে অধ্যাপনাদি দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া শর্তি অনুসারে 
সমুদায় গৃহস্থকাধ্য সম্পন্ন করিতে থাকিবে। পিগুদানাদি খ্বার পিতৃগণের, 
যজ্ঞ দ্বারা দেব্গণের, অন্্ স্বারা অতিথিগণের, স্বাধ্যায় ছারা খষিগণের, অপত্য- 
জনন দ্বারা প্রজাপতির, বলিকর্খ্ব ঘারা ভূতগণের এবং সত্য ৰাকা ঘারা সমুদায় 
লোকের অর্চনকারী গৃহস্থ, স্বক্ষীয় সৎকর্মার্জিত উত্তম দর্গাদিজোকে গমন 
করেন। ১--১* । যে সকল পরিত্রা্গক বা ব্রহ্মচারী ভিক্ষা ঘারা জীবনযাত্রা 
নির্ধাহ করেন, গৃহস্থই তাহাদের আশ্রয়) সেইজন্য গার্স্থ্য আশ্রমই শ্রোষ্ঠ। 
ব্রাহ্মণের বেদসংগ্রহের জন্ত কিংবা পৃথিবী-দর্শনের জন্য পৃথিবী বিচরণ করিয়া 
থাকেন। ইহাদের মধ্যে অনকেরই আহার-সংস্থান বা গৃহ প্রভৃতি নাই। 
তাহারা ভ্রমণক্রমে সায়ংকালে যে স্থলে উপস্থিত ুন, তাহাই তাহাদের গৃহ। 
গৃহস্থ এই সকল ব্যক্তির আশ্রয়-কারণ। রাজনৃ! এই সকল বাক্তি যখন গৃহে 
উপস্থিত হইবেন, তখন গৃহস্থ কুশল জিড্ঞাসাপুর্রবক মধুর বাক্য কহিবে এবং 
সামর্যানুমারে আহার*আসন ও শঘ্যা প্রদান করিবে। অতিথি হতাশ হইয়া, 
যাহার গৃহ হইতে ফিরিয়া যান, সে ব্যক্তি অতিথির দুক্কত গ্রহণ করে এবং 
অতিথি, গৃহন্থের সঞ্চিত পুণ্য লইয়া গমন করে। অতিথির প্রাতি অবস্তা, 
অহঙ্কার-প্রকাশ, দত্ত, দান করিয়া পরিতাপ, প্রত্যাধ্যান ও নিষ্ঠুরতা এই 
সমুদ্ধায় গৃহস্থের উচিত নহে। যে গৃহস্থ এই সমুদ্বায় উত্তম বিধির অনুষ্ঠান 
করেন, তিনি সমূ্রায় সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরকালে উত্তম স্বর্গাদি 
লোক প্রাপ্ত হন। রাজন! গৃহস্থ এইরূপ গৃহস্থের কর্ব্যকণ্খ্ নির্বাহ করিয়া 
বঙ়্ঃপরিণতি হইলে পত্ীকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা পত্ীকে সঙ্গে লই] 
বমগ্মন কবিবে। হেনৃপ! অনন্তর বনে বাস করিয়া, কেশ, শ্াঙ্ ও জটা 
ধার করত, ফল, মূল ও বুক্তের পত্র আহারপূর্বাক ভূমিতে শয়ন করিবে এবং 
মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সকল প্রকার অতিথি পুজা করিরষে। চর্ম, কাশ ও 
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কুশ দ্বার পরিধেয় ও উত্তরীয় বন্ত্র নির্দ্াণ করিবে। হে নরেশ্বর! এইক্প 
ত্রিসন্ধ্য জ্জানও বনবাসীর প্রশস্ত কন্ম। ১১--২০। রাজন্! দেবতাপুজা, 
হোম, অভ্যাগভ ব্যক্তি সকলের পুজা, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান এবং দেবতোদ্ছেশে 
পুজোপহার প্রদানও বনবাসীর কর্তব্য কর্্ম। হে রাজেন্স! গাত্রে বন্য স্সেহ 
মাখিবে এবং শীতম্্রীষ্ম সহপূর্ধাক ভপন্তা কবিবে! যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে 
বানপ্রস্থাশ্রমে মুনি-ব্যবহার করেন, ভিনি হুতাশনের স্তায় আত্মদোষ সমুদায় 
দগ্ধ করত অস্তে ব্রদ্ষলোক প্রাপ্ত হন! হে নৃপ! পঙ্ডিতেরা যে চতুর্থ আশ্রমকে 
ভিক্ষুর আশ্রম বলেন, এক্ষণে সেই ভিন্নুর আশ্রমের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
হে নরাধিপ! তৃতীয় আশ্রমাস্তে পুত্র, কলত্র ও সমুদ্ায় দ্রব্যে স্সেহশূন্ত হইয়া 
মাৎসধ্য পরিত্যাগ করত চতুর্থ অ শ্রমে প্রবেশ করিবে। হে অবনীপতে ! 
ভিক্ষু- ধর্ম, অর্থ ও কাম্রপ ব্রিব্গদাধন সমুদায় যাগাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ 
করিবেন এবং শক্রে মিত্র ও স্ু্র বৃহৎ সমুদায় প্রাণীরই সমান মিত্র হইবেন। 
বাকা, মূন বা কর্ম দ্বারা জরামুজ্জ অণডজ প্রভৃতি কোন জীবেরই কখন স্মনিষ্টা- 
চরণ কহিবেন না। সর্ধবদা যোগরত থাকিবেন এবং সকলের সহিত সঙ্গ 
পরিত্যাগ করিবেন । গ্রামে এক রাত্রি ও নগবে পঞ্চ রাত্রি বাস কহিবেন; 
ইহার অধিক কাল ধাকিবেন না। ইহার মধ্যেও যেখানে শীতি জঙ্গে ও 
দ্বেষ না হয়, এরূপ স্থানে থাকিবেন। যে সময়ে গৃহস্থের পাকাদির আনছি 
নির্বাণ হইবে, ষে সময় মকলেরই আহার নিষ্পন্ন হইয়া যাইবে, সেই সময়ে 
ভিক্ষার জন্ত ব্রাহ্মণাদি-গৃহে উপস্থিত হইবেন। পরিত্রাট জন, কাম ক্রোধ 
লোভ মোহ অহস্কার প্রভৃতি দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া মমতাশৃন্ত হইবেন। 
যে মুনি সর্বর্জজীবকে অভয় দান করিয়া বিচরণ একরেন, সকল জীব হইতেও 
স্বাহার ভয় উৎপন্ন হয় না। যেক্রাক্ষণ, চতুর্থ আশ্রমে শারীরিক অগ্বিকে 
জিগ্নহোত্ররূপে স্বশরীরে মংস্থাপনপুর্র্বক, কিক্ষান্নরূপ প্বি£সমূহ ঘারা নিজ সৃথে 
হোম করত চৈতন্ত অগ্ি দ্বারা কর্ম নকল দহন করেন, তিনি উত্তম ফোক 
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(ব্রহ্ধলোক- মুক্তি ) প্রাপ্ত হন। যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভিন্ন সকল মিথ্যা, সমুদায় 
জগত ত্রন্মেরই সঙ্কল্প-রচিত, এইরূপ জ্ঞান করিয়া ষখোক্ত বিধানে পরম পবিজ্র 
মোক্ষের কারণ চতুর্থ আশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি অনিন্ধন জ্যোতিঃস্বরূপ 
এবং প্রশান্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন । ২১--৩৩। 
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সগর কহিলেন,_দ্বিজশ্রেষ্ট ! আপনি চতুবাশ্রমের কর্ম ও চতুর্বর্ণের ক্রিয়া 
সকল বলিলেন, এক্ষণে আপনার নিকট মনুষ্যের জাতকর্শম আদি ক্রিয়া শ্রবণ 
করিতে ইচ্ছা করি। তৃপুশ্রেষ্ঠ ! আমি জাঁনি যে, আপনি সর্বজ্ঞ, অতএব 
আপনি মানবগণের নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম সমুদায় অশেষ প্রকারে 
ব্লুন্‌ & গুঁ্ব কহিলেন,_নৃপ ! আপনি যে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ক 
গ্রশ্ম করিলেন, তাহা! আমি ঝলিতেছি, একমনা হইঘা! শ্রবণ করুন। পুন্র 
জন্মিলে পিতা তাহার জাতকর্্ব প্রভৃতি অশেব ক্রিয়াকাণ্ড ও আছ্যুদয়িক 
শ্রান্ধ করিবেন। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সময়ে ছুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্বমুখে বসাইয়া 
শ্বকীর কুপ-ব্যবহার ক্রমে দেবপক্ষের ও পিতৃপক্ষের শ্রাদ্ধকণ্খ্ম করিতে হইবে । 
ম্লাজন্‌ ! অন্তষ্টচিত্তে দধি, যব ও বদর মিশ্রিত পিও প্রস্তত করিয়া, দৈবতীর্ঘ 
দ্বার৷ (অঙ্গুলির অগ্রভাগকে নৈবতীর্9ঘ বলা যাষ) নান্দীমুখ পিতৃগণকে প্রদান 
করিবে । অথবা প্রজাপতিতীর্ঘ অর্থাৎ কনিষ্টাঙ্গুলি-মূল দ্বারাই সমুদায় উপচার- 
ছব্য প্রদান করিবে। ভুপতে ! সমুদায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধই প্রাদক্ষিণ্য ক্রমে কর! 
. কর্তব্য । অনন্তর পুভ্রোৎপত্তিদিনাবধি দশম দিবস অতীত হইলে, পিতা পুত্রের 
নামকরণ করিবেন। পুরুধৈর নাষ পুরুষবাচক হইবে । নামের প্রথম দেবতার 
নাম ও শেষে শব্দ বন্ধা প্রস্থৃতি যোগ করিবে। ব্রাহ্মণের নামের শেষে শশী, 
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ক্ষভিয়ের নামের শেষে বরা ও বৈশ্য শৃদ্রের নামের শেষে গুপ্ত দাস প্রত্থৃতি 
যোগ করা উচিত। অর্থহীন, অপ্রশবস্ত, অপশনঘুক্ত, অমঙ্গল্য ও নিন্দিত নাম 
ব্যবহার করিবে লা। নামের অক্ষরগুলি সম হওয়া উচিত্ত। ১--১০। পিতা, 
অনতিদীর্ঘ, অন্তিভুত্ব, অনতি-সংযুক্তাক্ষর-বিশিষ্ট, হুখোচ্চাধ্য, মধুর-অক্ষর 
নাম রক্ষা করিবেন। অনন্তর বালক সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া গুরুগৃহে গমন- 
পূর্বক ঘথোক্ত বিধি অবলম্থন করত বিদ্যাপরিগ্রহে রত হইবে। হে ভূপাল ! 
পাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করত গৃহস্থ হইবার ইচ্ছায় দারপরিগ্রহ 
করিবে ; অথবা সক্ব্পপূর্ধ্বক ব্রহ্মচধ্য গ্রহণ করত জীবন অতিবাহিত করিবে 
এব গুরুর বা খকুপুত্রা্দির শুশ্রধা করিবে; কিৎবা! পুর্ে ষে প্রকার জঙ্বল্প 
থাকে, তদনুসারে বনবামী হইবে; অথবা প্রত্রজ্যা অবলম্বন করিয়া যথা 
ইচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। িনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন, তিনি 
“বিবাহ কন্যার বয়গন্রম, আপনার বয়সন্রমের তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত? জানিয়া 
শ্রবং অভিকেশ' বা অলকেশা, অতিকৃষ্ণবর্ণা বা অতিপিঙগলবর্ণা। স্বভাবডঃ 
বিকলাঙ্গ, অধিকাঙ্গী, অবিশুদ্ধা, রুগ্নশরীরা, মন্দকুলোৎপন্না, হুষ্টা, কটুতািনী, 
পিতামাতা অনুসারে বিকলাঙ্ধী, শ্্চিহন-বিশিষ্টা, পুরুষাকারা, দ্যা 
অতিক্ষীণবচনা, কাকস্থরাঁ, পক্ষশৃন্ত-নেত্রা, বৃত্তনয়না কণ্ঠাকে বিবাহ করিধেন 
না। যাহার জঙ্ষাদ্বয় লোমশ, যাহার গুল্ফ উন্নত, হাস্ত করিবার কালে 
যাহার শগুদ্ষ়ে গর্ভ হয়। তাহাকে বিবাহ করিবে লা । ১১-৮২*। যাহা 
আকার কোমল নহে, ধাহার নখ পাঙুবর্ণ ; াহার নয়ন অরুণ, এবংবিধ কষ্ঠাকে 
কাধ্যবিশারদ প্রাজ্ঞ ব্যক্ষি বিবাহ করিবে না। যাহার হস্ত ও পদ ঈষৎ, স্মুল, 
ঈদৃশ কন্তা বিবাহের যোগ্য নহে। যাহার শরীর অতিধর্বা বা অতিদীর্ঘ, 
যাহার ভ্রঘুগল পরস্পর মিলিত, পণ্ডিত ঈূর্শ কষ্তা বিবাহ করিবেন 
লা। ঘাহার দস্তমধ্যে অধিক ছিদ্র আছে, খাহার মুখ কুরাল,--ঈদুশ কন্তাকে, 
এবং মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষে সপ্তমী কম্ভাকেও বিবাহ করিবে না। হে 


১৯০ বিষুপুযাণ। 


র্লাজন্‌। গৃহস্থ ব্যক্তি বথাশাস্র সায়ামুগত বিধি অনুসারে বিবাহ করিবে । ব্রাহ্ম, 
দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আস্মুর, গরান্ধর্ব, রাক্ষদ ও সর্ধাধম পৈশাচ এই আট 
প্রকার বিবাহ আছে । এই সকল বিবাহের মধ্যে থে বর্ণের থে বিবাহ ধর্ম 
সম্মত বলিয়া মহর্ধির! কীর্তন করিয়াছেন, সেই বিবাহ-বিষ্চি অবলম্বনপূর্ব্বক 
দ্বার পরিগ্রহ করিবে, কিন্ত পৈশাচ বিবাহ করা উচিত নহে। এইরূপে 
গাহস্থ্য আশ্রমে প্রবেশপুরর্বক সহধন্গারিশী পত্বী পরিগ্রহ করিবে; যথাশাক্ধু 
বিবাহিতা পত্ী মহাফল প্রদান করে । ২১__২৭। 


দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১০ ॥ 


একাদশ অধ্যায়। 


সগ্বর কহিলেন, হে মুনে ! থে সাচার অনুষ্ঠান করিলে গৃহস্থ ইহলোকে 
ও পরলোকে সুখহীন এবং ধর্ম্মচ্যুত না হয়, তাদুশ সাচার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
কঠি। তর্ক কহিলেন্৮-হে পৃথিবীপাল! সদাচারের লক্ষণ শ্রবণ করুন 
সদ্াচারপরার়ণ মনুষ্য ইহলোক ও পরলোক জয় করিতে পারেন। সং শব্ের 
অর্থ সাধু! ধাহারা দোষশুন্ত, তাহাদিগকেই সাধু বলা যান্স। সাধুদিগের ষে 
আচার, তাহান্নই নাম সদাচার। হে মহীপতে ! অপ্তর্থিগণ মনুষ্যগণ ও প্রজা- 
পতিগণ, এই সদাচারের বক্তা ও কর্ভী। হেনৃপ! ব্রাহ্ম মূতূর্তে হুস্থ ও প্রশান্ত 
অপ্তঃকরণে বুদ্ধিমান মানব জাগরিত হইয়া ধর্শচিস্তা ও ধর্্মাবিরোধী অর্থচিত্তা 
করিবে। ধর্ম ও অর্থ উভয়ের অবিরোধে কামঠি্তাও করিবে! ধর্ম, অর্থ ও 
কাষের মধ্যে কাহারও দৃষ্ট বা অনৃষ্টরূপে হানি না হয়, এইজন্ত ত্রিবর্গের প্রতিই 
সম দর্শন রাধা কর্তব্য । হৈ নৃপ! ধর্মববিরুদ্ধ অর্থ ও কাম পরিত্য'গ করিবে। ষে 
ধর্ম অন্থকন্ বা সমল্বিরু্ধ, তাদৃশ ধর্্মও অনুষ্ঠান করিবে না) হে নরেশ্বর 1 
প্রত্যুষে গাত্রোখান করত্ত গ্রামের নৈর্থ তকোণে বাবিক্ষেপের সীঘা অতিক্রম 


তৃতীয় অংশ। ১৯১ 


করিয়। বাসস্থান হইতে দুরদেশে মলমূত্র ত্যাগ করিবে) যে স্থলে পদটিহ 
থাকিবে, তাদৃশ স্থানে বা গৃহপ্রাঙ্গণে মূত্র ধা পুরীষ ত্যাগ কন্তিবে না) আত্ম- 
চ্ছায়ার উপর, গৃহচ্ছায়ার উপর, এবং গো ব্রাহ্মণ ও তরুচ্ছাঘার উপর, বায় ব! 
অগ্সির জনমুখে, অথবা কৃর্ধ্যাভিমুখে, পণ্ডিত প্রাষ করিবেন না। ১--১৯। 
পুরুষশ্রেষ্ঠ ! হলাদি দ্বারা কৃষ্ট-ভূমিতে, শত্তক্ষে ত্র মধ্যে, গোষ্ঠ মধ্যে, জনসমাজে 

পথিমধ্যে, নদ্যািতীর্ঘে, জলমধ্যে, তীরে অথবা শ্বশানে মুত্র বা পুরীষ পরিত্যাগ 
করিবে না। রাজন্‌! কোন ব্যাাত না থাকিলে পণ্ডিত দিবাতাগে উত্তরমুখ 
ও রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া মলমৃত্র ত্যাগ করিবেন। পুরীযোৎমর্গকালে 
মৃত্তিকার উপর কতকগুলি তৃণ বিছাইবে ; বস্ত্র ্বার| মস্তক আবৃত করিবে, 
সেস্থানে অধিক সময় বিয়া থাকিবে না, কথা কহিবে না। অনস্তর শৌচকালে 
বন্ীক-মৃখিক-মৃত্তিকা, আদ্র্দ মৃত্তিকা, শৌচাবশিক্ট মৃত্তিকা ও গৃলেপ মৃত্তিকা 
গ্রহণ করিবে না। কীটযুক্ত মৃত্তিকা এবং হলোতখাত যৃত্বিকা-পরিত্যাগ্ন 
করিবে। এই সকল ভিন্ন আর আর সকল মৃত্তিকা ছারা শৌচনির্্াহ হইতে পারে। 
লিঙ্গে একবার, গুছে তিনবার, বাম হস্তে দশবার, হৃত্তত্বয়ে সাত্তবার মৃত্তিকা 
লেপন করিলে শৌচনির্ব্বাহ হয়। অনন্তর গন্ধশূন্ঠ, ফেনশৃষ্ঠ নির্লজলে আচমন 
করিবে। আচমনের পুর্বে সমাহিত হইযা পুনর্ধার মৃত্তিকা! গ্রহণ করিয়া, পা্- 
শৌচ করত পারপ্রঞ্ষালন কর্িবে। পরে তিনবার মুখমধ্যে জল এরহণ করিয়া 
ছুইবার মুখ মার্জন করিবে । তৎ্পরে মস্তক, ইন্জিয় সকল, ব্রচ্গরঙ্গ, বাহু, 
নাভি ও হৃদয়_-এই সমূদস়্ স্থান যথাক্রমে সন্জল হস্ত হ্বারা স্পর্শ করিবে। 
১১--২*।  এইরূপে শৌচ সাধনপুর্্বক দ্লানান্তে আচমন করিয়া কেশসংস্কায়ে 
প্রবৃত্ত হইবে; আদর্শ অগন দৃর্ধা প্রভৃতি মাঙ্গলিক অব্যসমূহেতর ঘধারীতি 
ব্যবহার করিবে। হে ছুপতে! এই সমস্ত'কার্য হইলে গৃহস্থ জীবিকার জন্ত 
জাতীয় ধন্মানুসারে ধনোপাঞ্জন করিবে, শ্রক্কাহকারে যাগাঙষ্টানেও প্রবৃত 
হইবে। অগ্রিজ্টামাদি সোমসংস্থা, অগ্যাধেয়াদি হবিঃসংস্থা, অষ্টকাদি পাক- 


১৯২ বিষ্কপুরাণ। 


সংস্থা--এই সমুদায় ধর্ধ্য কর্থ ধন ছ্বারাই সম্পন্ন হয় ুতরাৎ মনুষা ধন 
উপাজ্দন করিতে ঘত্ব করিবে । অনন্তপ্প নিত্যক্রিয়ার জন্য নদী নদ তড়াগ 
কিংবা দেবখাতে কিংবা পর্বতপ্রত্রবণে জান করা উচিত। এই সকলের 
অভাবে কূপ হইতে জল তুলিয়া ভূমিতে অথবা কুপোদক গৃহে আসিয়া ক্গান 
করিবে । কোন কারণে এই সকল পদার্ধের সমাবেশ না ঘটিলে, শুদ্ধবস্ত্ 
পরিধান করত শুচি হইয়া সমাহিত মানসে তত্তৎ তীর্থে দেব, ঝষি ও পিতৃ 
তর্পণ করিবে। দেবগণের গ্রীতির নিষিত্ব তিনবার, খষিগণের শ্রীতির নিমিত্ত 
তিনবার, শ্রজাপতির প্রীতির নিমিত্ত একবার জঙ্গ প্রদান করিবে । পথ্িবী- 
পতে! এইরূপ পিতৃলোকের তৃণ্ডির নিমিত্ত তিনবার জল প্রদান করিবে। 
পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃষ্ধপ্রমাতামহ ইহাদিগকে পিতৃ- 
তীর্থ দ্বারা জল প্রদান করিবে। পরে কাম্য ভর্পণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। 
এই জল মাতার, ইহা প্রমাতার, ইহা বৃষ্ধপ্রমাতার, ইহা গুরুপত্রীর, ইহা গুরুর, 
ইহা মাতুলমিজ্রগণের, ইহা রাজার__এইরপে মন্ত্র পাঠ করিয়া ইচ্ছাক্রমে অন্ভি- 
লষিত বন্ধুগণকে জল প্রদান করিবে। পরে সকল জীব্গণের উপকারার্থ 
দেবাদি তর্পণ করিবে । ২১--৩৯। তাহার মন্তু--দেবগণ অহুরগ্ণ ন'গগ্গণ 
গন্ধর্ববগণ রাক্ষমগণ পিশাচগণ গুহকগণ বিদ্ধগণ কুম্মাগুগণ বৃক্ষগণ পক্ষিগণ 
জলজত্বগণ ও ভূতলস্থ কীটাদি পবনাহারী প্রাণিগণ, ইহারা সকলে জল দ্বারা 
শীঘ্র পরিতৃপ্ত হউন। যেসকল প্রাণী বিধিধ নরকে আপনাকে অশেষরিধ 
যাতনা দিশ্ডেছে, তাহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত আমি জল প্রদান করিতেছি । ধাহার! 
আহার বান্ধব, ধাহারা আমার বান্ধব নহেন। যাহারা অন্ত জম্মে আমার বান্ধব 
ছিলেন এবং ধিনি ধিনি আমার নিকট হুহতে জঙ্গ প্রার্থনা করেন, তাহান্লা 
সকলেই মদ্দত্ত জল তারা তৃপ্তিলাভ করুন। হেনৃপ! কাম্য লগ্রদানের 
গর আমি যে জলপ্রদ্দানের রথ! বলিলাম, ইহা প্রদত্ত হইলে প্রখিললোৰক 
শ্রীত হন। হে অপাপ! ইহার প্রদাতাও জগতের তপ্তিস্বাদন জন্য পরম 


তৃতীয় অংশ । ১৯৩ 


পুণ্য লাভ কবেন। পূর্বোক্ত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে কাম্যোদক প্রদানানস্তর 
অন্ধান্বিত হইয়া, আচমন-পুর্ক্বক, নৃর্ধ্যকে সলিলাঞ্জলি প্রর্ান করিবে। তাহার 
এই মন্ত্র-_"নমো বিবস্বতে" ইত্যার্দি। অনস্তর জলাভিবেক, পুষ্প, ধৃপ, দীপ 
নিবেদন দ্বারা” গৃহদেবতা ও স্বকীয় ইস্ট দেবতার পুজা করিবে । ৩২--৪০। 
পরে প্রোক্ষণ পুর্ধক অগ্নিহোত্র নির্বাহ করিষা প্রথমতঃ বরন্ধাকে, পৰে 
প্রজাপতিকে যত্বের সহিত আহুতি প্রন্দান কবিবে। তশ্পরে গুহ কশ্যপ ও 
অনুমতিকে ঘথ' ক্রমে জল প্রদ্ধান করিম্‌। তদব্শিষ্ট জঙ্গ, জলাশয় নিকটে জল ও 
€মদ্বকে উদ্দেশ কবিষ! নিক্ষেপ কবিবে। পুকষলশ্র্ঠ?। দ্বারের ছুই পার্থ ধাতা 
৪ বিধাতার উদ্দেশে ও মধাদেশে বঙ্গের উদ্দেশে জল প্রদান করিবে । 
পর পিক্পালদিগে পুজা বলিতেছি, শ্রবণ ককন। গৃহেব পুর্বে ইন্দ্কে, 
দক্ষিণে ধন্ম্রাজকে, পশ্চিমে বন্কুণকে, উত্ত্র চন্দ্রকে হুতশেষ অন্নকপ লি 
প্রদান করিবে। পুর্কর উত্তরপিকে ধন্বন্রবি-হলি ও 'বৈশ্বদেব-বলি (প্রদান করিবে, 
তৎপবে কর্ম নির্ধাহ কবিবে। হেরাজন। বারুপকাঁণে বাসথুক, তৎ্পরে সমস্ত 
দিকে ব্রদ্ধ, অন্তবীক্ষ.ও ভানুকে বগি প্রদান কবিবে। পরে বিশ্বদেবগণ।? বিশ্ব- 
ভুঁগণ্, ভূপতিগণ্ গিএখণ ও ষক্ষরণকে উদ্দেশ কবিঘা বলি প্রদান করিবে। 
অনন্তর পণ্ডিত ব্যক্তি, স্বেচ্ছান্টসাবে অন্ত অন্্ লইঘাঁ সমাহিতমানসে পবিত্র 
ভূমিতে অশেষ প্রাণীকে প্রদ্ন করিবেন। তাহ'র মন্ই--দেবগণ, মগ্রয্যগণ, 
পশুনণ, পক্ষিগণ, সিদ্ঘগণ, ষক্ষগণ, উবগগণ। 'দৈত্যগণ, প্রেতগণ, পিশাচগণ, 
তকগণ ও অন্যান্য ঘে সকল জীব মাদ্ন্ত অন্ন ইচ্ছা করে, তাহারা এবং 
পিপীলিকা কীট পতঙ্গ প্রন্থৃতি ফাহাবা কর্ন বন্ধনে আবদ্ধ ও বুভুক্ষিত আছে, 
আমি তাহাদের জন্ত এই অন্ন প্রনান করিতেছি, ইহাতে সকলেই পরিতৃপ্ত 
ও হুখী হউন। ৪১--৫০। খাগগাদের মাতা নাই,” পিতা নাই, বন্ধু নাই, অন্ন 
প্রস্তুত করিবার সাধ্য নাই এবং অন নাই, অ]ুমি তাহাদের ডৃণ্তির ভক্ত 
পৃথিবীতে এই অন্তর প্রদান করিলাম, এক্ষণে ভাহারা এই অঙ্ে তপ্তি ও হঘ লত 
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করুন। নিথিল জীব, এই অন্ন এবং আমি, সকলই বিষ্ুম্বরূপ ; কারণ বিস্কু 
ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। এইজন্ত সমুদাপ্র ভূতসমূহ আম' হইতে ভিন্ন 
নছে; আমি সমুদায় জীবন্বরূপ ; সুতরাৎ আমি সমুদয় প্রাণিবর্গের তৃপ্তির 
জন্ত ন্্ প্রদান করিলাম। চতুদ্দশ প্রকার প্রাণীর অন্তর্গত সকল প্রান্নীকেই 
তৃত্তির জন্য আমি অন্ন প্রদান কবিলাম, এক্ষণে তাহারা সকলেই প্রমোদ লাভ 
করুন।” গৃহস্থ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শ্রদ্ধাসহকারে ভূতগরণের উপকারের 
নিমিত্ত পৃথিবীতে অন্ন প্রদান কবিবে; যেহেতু গৃহস্থই সকলের আশ্রয়। 
অনন্তর কুকুর, চাগডাল, বিহঙ্গ এবং যে কোন পতিত ও অপাত্র মনুষ্য আছে- 
তাহাদিগের তপ্রির নিমিত্ত ভূমিতে অন্ন প্রদীন করিবে । পরে অভিথিব জন্ত 
গোদোহন কালমাত্র অপেক্ষ। করিবে; অথব ইচ্ছান্ুসারে তাহা অপেক্ষা 
অধিক কাপ গৃহের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিবে । যর্দি অতিথি উপস্থিত হন, 
তাহা হইলে স্বগ্ত জিজ্ঞাসা, আসন প্রদান, পাদ প্রক্ষাপন, শ্রদ্ধাব সহিত অন্ন 
দান, প্রিয় প্রশ্ন ও প্রিন্ন উত্তর দ্বারা এবং গমনকালে অন্ুগমন দ্বারা তাহার 
শ্লীতি উৎপাদন কর্রবে। বাহার কুল ও নাম অঙ্ঞাত, অন্তদেশ হইতে বিন 
সমাগত, ঈদৃশ আতিথির পুজ! করিবে, কিন্তু একগ্রামবাসী ব্যক্তিকে অতিথি 
বলিঘ্রা পূজা কবা উচিত নহে । যিনি অন্য দেশ হইতে সমাগত, ধাহার সহিত 
কোন মহ্বদ্ধ নাই, ঘিনি পাখেম্াদি-রহিত, ঈদৃশ ভোজনাবাঁ অভিথিব পূজা না 
করিয়া, স্বয়ং গৃহস্থ পি আহার করেন, তাহ! হইলে তিনি নরকগামী হন। 
৫১--৬০। গৃহস্থ ব্যক্তি অভ্য।গত ব্যক্তির গোত্র, শাখা, কুল, বিদ্যা প্রভৃতির 
বিষধ জিচ্জাসা না করিধা, হিরণ্যগর্ড বিবেচনায় ভাহাব পূজা করিবে। নৃপ! 
অনস্তর পিতুলোকের তৃপ্তির উদ্দেশে, পঞ্চ যজ্ঞের অন্ুষ্ঠানকাবী ও তদ্েশীয় ন্ট 
একটা ব্রাহ্মণ ভোজন কবাইউব। এই ব্রাঞ্চণের আচার ও কুল পরিজ্ঞাত থাকা 
উচিত! রাজনৃ! এই মন্ দবান্না অতিমগ্রিত ও পৃথক্‌ স্থাপিত অন্রাগ্র উদ্ধৃত 
কথিযা প্োত্রি।ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। গৃহস্থ এইরুপে তিন প্রকার ছিক্ষা 
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প্রদান করিয়া, ধদি শ্্ধ্য থাকে, তাহা হইলে ইচ্ছান্ুসারে পরিত্রাইী ও ত্রক্গ- 
চারীদিগপকে অবারিত দান করিবে। শেষোক্ত এই তিন প্রকার অতিথি ও 
পূর্বোক্ত ভিক্ষুগণ, সমুদয় চারি প্রকার অতিথির অঙ্চনাকারী গৃহস্থ, নৃজ্জক্ূপ 
খণ হইতে মুক্ত হইতৈ পারেন। যাহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া 
গমন করেন, ফেই গৃহস্বামী অতিথির পাপ সকল গ্রহণ করেন; আর 
অতিথি গৃহস্বামীর সঞ্চিত পুণ্য হরণ করিয়া গমন করেন। নরপতে ! ধাতা, 
প্রজাপতি, ইল্জ, অগ্নি, সৃর্ধা ও বহুগণ, অতিথি-শরীরে প্রবেশ করিযা অন্ন 
ভোজন করেন। অতএব অতিথি-পুজ! বিষষে সকলেই ধত্ব করিবে। যেব্াক্ত 
অভিথির অপেক্! না করিযা একাকী ভোজন করে, সে কেবল পাপ ভোজন 
করে। অভিথিমেবার পর গৃহস্থ ব্যক্তি, হৃবাসিনী গিণী হুঃখার্ত বালক ও 
বৃদ্ধদিগ্কে সুস্তঙ্গত অন্ন ভোজন কক্তাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিবে। 
৬১--৬৯। এই সকল ব্যক্তির ভোজন না হইলে, সেই আহীব তাহা 
ছুক্কতাহার বলিয়া গণ্য এবং পরকালে নরকে গ্রমন করিয়া তিনি শ্রেম্মভুক হনগ্র 
যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া ভোজন করে, সে মল ভক্ষণ করে ফে্ব্যক্তি জপ না 
কক্রিগ়্া আহার করে, সে বাক্তি খ্ত ও পুষ পান করে। যেব্যাক্তি অসংস্কত 
অন্ন ভোজন করে, সে মুত্র পান কৰে। যে ব্যক্তি বালক বৃদ্ধ প্রন্থতির অগ্থে 
আহার করে, সে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে । রাজেন্দ ! ষেকপে গৃহস্থ বাক্তির 
ভোজন করা কর্তব্য ও বেরূপ ভোজনে পাপ না জন্মায়, তাহা শ্রবণ কর। বক্ষা- 
মাণ বিথি অনুসারে আহার করিলে ইহলোকে সমধিক আরোগ্য, বলবৃদ্ধি, 
অনিষ্টশাস্তি ও শক্রুপক্ষের অভিচার হয়। গৃহস্থ ব্যক্তি ্সানানস্তর যথাবিধানে 
দেব খষি ও পিতৃতর্পণ করিয়া হস্তে প্রশস্ত বত্ধান্গুরীস্বক ধারণপূর্ববক প্রয়ত হই! 
আহার করিবে। প্রথমতঃ বিশুদ্ধ বন্ত পরিধানপূর্ক জপ ও হোম করিয়া, 
অতিথি ব্রাক্ষণ গুরু ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগ্রকে আহার কন্ধাইবে। অনস্তর 
পবিত্র গম্ধদ্রব্য ও প্রশস্ত মন ধারণপূর্ধ্বক শ্রীতিযুক্ত ও বিশুদ্ধবদন আর্ড্রপাপি 
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অর্দ্পদগ হইয়া পুর্ব বা উত্তরদিকে মূখ করিয়া ভোজন করিবে ; ভোজন কালে 
একবস্ত্রধারী, বিদিজুধ বা অন্ঠমনা হওয়া উচিত নহে। খর প্রশস্ত পথা ও 
প্রোক্ষণোদক দ্বারা প্রোক্ষিত হইবে। কুৎসিত ব্যক্তি যে অন্ন আনিয্সাছে, যাহা 
কদধ্য বা অসংস্থত,_এতাদৃশ অন্ন আহার করিবে না৷ অব্রির কিয়দৎশ শিষ্য 
ও ক্ুধিত ব্যক্তিদিগকে দান পূর্বক অকুপিত হইয়া প্রশস্ত ও বিশুদ্ধ পাত্রে 
আহার করিবে । কাষ্ঠময় ব্রিপদাদির উপরিস্থিত পাত্রে। অযোগ্য স্থানে, আতি- 
জন্ীর্ণ স্থানে বা অসময়ে ভোজন করিবে না। অন্নের অগ্রভাগ অগ্নিকে প্রদান 
মা করিয়া ভোজন করা উচিত নহে। ৭*--৮০। ব্লাজন্ প্রশস্ত অন্ন মন্ত্র হবার 
অভিস্থিত করিবে । পধ্যুষিত অন্ন ভোঙ্পন করিবে না। ফল মাংল ও শাক. 
শুষ্ক হইলে অভোজ্য। বদরিকাবিকার এনৎ গুড়পক্ক দ্রব্য শুক্ষ হইলে ভক্ষণ 
করিবে না। যাহার সার উদ্ধার করিসা লওয়া হইযাছে, ঈদূশ বস্াও কখন 
ভক্ষণ করিবে না। হে জগভীপতে ! বিবেকী ব্যক্তি মধু; অন্ন, দধি ঘুত ও শু 
ভিন্ন অর কোন দ্রব্য নিঃশেষ করিয়া ভক্ষণ করিবে না। তন্মনা হইয়া ভোজন 
করিবে, প্রথমত মধুর, মধ্যে লবণ ও অন, শেষে কট-তিক্তাদি রস আহা 
করিবে । যেব্যক্তি প্রথমতঃ দ্রবদ্রব্য, মধ্যে কঠিন, শেষে আবার দ্রবব্য 
ভোজন করে, তাহার বল ও আরোগা নষ্ট হয় না। এই প্রকার বীতিতে 
'অনিষিদ্ধ অন্ন আহার করিবে! প্রাণাদি পঞ্চবাযুর তপ্তির নিষিস্ত আহার- 
মদে বাগ্যত হইয়া থাকিবে এবং ভোজ্য অন্্ের নিন্দা করিবে না। ভোজ- 
নারভ্ত সময়ে মহামৌনী, হুস্কারাদিবর্তিিত হইয়া পঞ্চ গ্রাস ভক্ষণ করিবে। 
আহারান্তে আচমন করিয়া পুর্ব বা উত্তর মুখে যথাবিধানে মুলদেশ পধ্যন্ত হস্ত- 
বয় প্রক্ষালন করত পুনবর্ধার আচমন করিবে । অনন্তর আসন পর্রিগ্রহ পূর্বক 
সুস্থ ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া! অভীষ্ট দেবগণের স্মরণ করিবে । বায়ু কর্তৃক পরি- 
বদ্ধিত অগ্নি, আকণ্শ কর্তৃক দত্ভাবকাশ মদীয় অন্নকে জীর্ণ ককন। পরে সেই 
ভাণ অর হহতে আমার শরীরস্থিত পাঁণব ধাতু পরিপুষ্ট হউক এবং অমার 


তৃতীয় অংশ। ১৯৭ 


সুধ হউক । অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এ মমু- 
দয়ের শক্তি বঞ্চিত হউক এবৎ অন্নই প্র ধাতুচতুষ্টফ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হউক, 
আমার নিরবচ্ছিন্ন হুখ হউক। ৮১৯৭ । এই অস্ত্র প্রাণ, অপান, উদান, সমান, 
ব্যান এই পঞ্চ প্রাণের পুষ্িকর হউক, আমারও ব্যাঘাত-রহিত হৃখলাছ হউক । 
আমি যে সমুদার় অন্ন ভোজন করিয়াছি, তাহা অগস্তি নামক অগি ও বাঁড়বা- 
নল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হউক এবং আমি অন্নপরিপাক হন্য কুখণ্ড লাভ করি, 
আমার শরীরও রোগহীন হউক। একমাত্র ভগবান্‌ বিষ্ুুকে সমস্ত ইঞ্জির, দেহ 
ও আত্মার শ্রেষ্ঠ বলিষা আমি থে উপাসন| করি, সেই সত্য উপাসনার বলে এই 
" মন্তুক্ত নানাবিধ অন্ন, আরোগ্যপ্রদ হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হউক। আমার 
নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক । বিষণ ভোক্তা; অন্ন বিষধর পর্ধিণাম,_-এই প্রক্কাব 
ভাবনাময় সত্য উপাসনাবলে আমার«্এই ভূক্ত অন্ন জীর্ণ হউক । গৃহস্থ ব্যক্তি 
এই সকল পূষ্্ঘপিখিত মন্্ উচ্চারণপূর্র্ক উদর মার্জিন করিয়া, আস্ত পরি- 
ত্যাগ করত অনাক্মাস-সাঁধ্য কার্যে প্রকৃত হইবে সাধুসমাদূত পথের অবিরোধী 
সংশান্্াদি পর্যালোচনা দ্বারা দিবসের শেষভাগ অতিবাহিত কুদিবে। অর্ন্তর 
সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, সমাহিতমানসে সন্ধ্যাবন্দনে প্রবৃত্ত হইবে। হে 
নৃপ! নক্ষত্র থাকিতে প্রাতসন্ধ্যা ও শ্র্ধ্য অর্ধীস্তমিত হইলে সায়ংসন্ধ্যা আর্ত 
করিবে । সক্ষ্যোপসানা সমযে যখাবিধি আচমন করিবে । হে নৃপ! হাতকা- 
শৌচ, মৃতকাশৌচ, বিভ্রম, পীড়া, ভত্ব, এই কয়েকটা বাধা না থাকিলে প্রতি- 
দিনই সন্ধ্যোপাসনা করিতে হইবে । যে ব্যক্তি পীড়া ব্যতীত, সুর্যের উদ্দয় 
বা অস্থকালে শত্বন করিয়া থাকেন, তিনি পাপী হন। মহীপতে ! এই কারুণে 
গহস্থ শর্ধ্যোদস্বের পুর্বে সমূখানপূর্র্বক সন্ধ্যা বন্দনা করিবে। দিবাবসানে 
সন্ধ্যাকালেও শয়ন না করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিবে । ৯১_১০০। হে 
নৃপ! ষে সকল চুবাস্ম!পূর্ববসন্ধ্যা ও সাঃ"্ধ্যা উপাদ্রনা না করে, তাহারা! 
জ্ন্বতামিস্র নামক নরক্ষে গমন করে। অবনীপতে ! সায়ংকালে গৃহস্থপতথী 


১৯৮ বিশুপুরাণ। 


পাক করিয়া অন্ন গ্রহণপূর্ববক বৈশ্বদ্েব নিমিত্ত মন্ত্হটীন বলি প্রদান করিবে ( 
এ সময়েও জ্ৰানবান্‌ পুরুষ+-চণ্ডাল প্রভৃতি অসম্বল ব্যক্তিকে অন্ন প্রধান 
করিবে। যদি জায়্ংকালে অতিথি উপস্থিত হন, তাহা, হইলে ষথাশক্তি 
তাহার পুজা করা কর্তব্য । পাদোদকপ্রধান, আসনদান, নত্রতাপ্রকাশ, কুশল- 
প্রশ্ন, অন্নদ্বান ও শধ্যাদান দ্বার! তাহার পুজা করিবে। রাজন্‌! দিবাভাগে 
অতিথি বিমুখ হইয়া গমল করিলে যে পরিমাণে পাপ হয়, সৃর্ধ্যান্তগমনের পর 
অতিপ্ি বিমুখ হইয়া গমন করিলে তাহার অ্রগুণ পাপ হয়। রাজেন্্র! 
এইজন্য সৃধ্যাস্তগমনের পর সমাগত অতিথিকে সামর্থানুসারে পূজা করিবে। 
রাত্রিকালে অতিথি পুজিত হইলে, সমুদাষ দেবতারা পুজা করা হয়! ভোজনার্থ 
শাক, অন্ন ও জলপ্রদ্দান এবং শয়নার্ঘ শষ্য, প্রস্তর বা ভূমি-প্রদান দ্বারা শ্বশক্তি 
অনুসারে অতিথির প্রীতি উত্পাদন কখিবে। রাজন! গৃহস্থ রাত্রিকালে 
তোজনান্তে পাদাদি প্রহ্ষালন করিয়া ছিদ্ররহিত গজদস্তময় পর্যযপ্কে, তদভাবে 
কা্টমঘ পধ্যস্কে শয়নার্ঘ গমন করিবে। এই পর্য্যস্ক যেন বৃহৎ বা ভগ্ন না হয়, 
অসম, কীটপূর্ণ ন্। হয় এবং ছিন্ন মলিন ও অনাবৃত না হয়। শয়নকালে পুর্ব 
বা দক্গিণদিকে মস্তক করা কর্তব্য। পশ্চিম বা উত্তরশিরা হইয়া শন করিলে 
রোগ হয়। ১০১--১১০ | হে'অবনীপতে ! খতুকালে ন্বপত্রীতে গমন করা৷ 
কর্তব্য । পুৎনামক নক্ষত্রে শুত সময়ে যুগ্ম রাত্রিতে গমন করা উচিত। পত্বী 
ঘ্দি অস্বাতা হয় এবং ঘার্দি গীড়িতা বা রজদ্বল! হয়, অথবা সকামা না হয়, 
অথবা অপ্রশস্তা থাকে, অথবা যদি সেট পত্থী কুপিতা বা গর্ভিনী হয়, ভবে গমন 
করিবে না। যে স্্রী অনুকূলা নহে, ঘে অন্ত পুরুষে আমক্তাঃ যে অকামা, 
যে পরপত্রী, ষে ক্ষুধার্তী, ষে অধিক ভোজন করিয়াছে, তাহাতে গমন করিবে 
না) এবং আপনিও বগি পূর্বোক্ত ব্বভাবান্বিত হয়, তবে স্ত্রাগমন করিবে না। 
-স্থাত, মাল্য ও পন্ধজ্বাধারী, ল্রীত, সকাম ও সানুরাশী হইয়া জ্ীগমন করিবে, 
্ধামুক্ত বা চিদ্রাঙ্িত হইয়া! গমন করিবে ঢা। রাজেন্দ্র! চতুর্দশী অকইমী 


তৃতীয় অংশ । ৯৯৯ 


অমাবস্ত। পুর্ণিম। ও সংক্রান্তি এই কয়েক দিবস পর্ধ। ষে পুরুষ এই সকল 
পর্ধবদিবলে তৈলমর্দন, যাংসতোজন ও স্ত্রীসান্ভাগ করে, সে বিাত্র-ভোজন 
নামক নরকে গ্রমন করে। জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিরা এই সকল পর্বদিবসে জিতেজিয় 
হইফা সংশাস্্রচচ্চা, দেবপুক্গা, যাগ, ধ্যান ও জপ করিবেন। গো-ছাগাদি- 
যোনিতে, অযোনিতে, দেবালযে, ব্রহ্মণ বা শুরুর আলয়ে অথবা ওষধ দ্বার] 
মৈথুনাদি করিবে না। ভূপতে! চৈত্যবৃক্ষতলে, প্রাঙ্গণে, তীর্থে, গ্রোষ্টে, 
চতুষ্পথে, শ্বশানে, উপবনে বা জলমধ্যে মৈথুন করা! উচিত নহে। নৃপ! 
বুদ্ধিযান্‌ ব্যক্তি পুর্বোক্ত সমুদায় পর্বদিবসে, প্রতুষে, সন্ধ্যাসময়ে কিংবা মল- 
মূত্রবেগঘুক্ত হইস্সা স্্রীগমন করিবে না। পর্কদিবসে স্ত্রীগমন করিলে ধনহানি 
হয়, দিবাভাগ্ে গমন কৰিলে পাপ হয়, ভূমিতলে স্ত্রীদস্তোগ করিলে, বীর্তিনাশ 
হয়, জলাশয়ে গমন করিলে অমঙ্গল হয়। বাক্য বাঁ মন ছবারাও কখন পরক্্রী- 
গমন করিবে না, ক রণ পরস্ত্রীগমন করিলে অস্থিবিহীন হইতে হয্ন। পরক্্রী- 
গমন করিলে ইহলোকে আধুক্ষষ হয় ও পরলোকে নরকে গমন করে। 
সুানবান্‌ এই জমুদায় চিন্ত। করিঘা, পুর্বোক্ত দোষশৃন্ত সক্কামা ম্বকীয় “প্থীতে 
ঞতুকালে বা অন্য সময় ইচ্ছানুসারে গমন করিবে । ১৯১--৯২৪। 
একাদশ অধ্যায সম্পূর্ণ ॥ ১১ ॥ 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


তীর্ব কহিলেন, গৃহস্থ প্রতিদিন বেদতা, গোঁ ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ, তৃদ্ধ 
জাচার্ধাগ্রণের পুজা করিবে এবং ছুই সন্ধ্যা সনক্যাদ্েবীকেই নমস্কার করিবে। 
অশ্ষি সকলের হোমাদি দ্বারা উপচরণ করিবে । গৃহস্থ, সর্বদা প্রত হইরা 
অহ্পহত বস্ত্র, মহৌষবি ও গারুড় রত্ব সকলষ্ধারপ করিবে। কেশ্গুগি 
বর্মবা চিকণ ও পরিক্জার রাখিবে? সুগন্বমুক্ত মনোহর বেশধারী হইবে ও 


০০ বিস্ুপুরাণ। 


উত্তম শুরু পুগ্প ধারণ করিবে। কখন কিছুমাত্রও পরম্ব হরণ করিবে না. 
কাহাকেও অল্পমাত্রও অপ্রিয় বাক্য কহিবে না, মিথ্যা প্রিষ্বাক্য ব্যবহার 
করিবে না। অন্যের দোষ বর্ণন করিবে লা। হে. পুকযেশ্বর ! অন্তের সম্পদ 
দেখিয়া লোভ করিবে না, কাহারও সহিত শক্রতাও করিবে না। শিন্দিত যানে 
আরোহণ করিবে না, নদীকুলচ্ছায়া আশ্রয় করিবে না। পণণ্তত ব্যক্তি, 
লোকবিদিষ্ট ব্যক্তির সহিত, পতিত বা উন্মত্ত ব্যক্তির সহিত, বন্তশক্রসযন্থিত 
লোকের সহিত, কুদেশস্থিত মনুষ্যের দহিত, বেশ্ঠা ও বেশ্সাপতির দহিত, 
অল্পলাভগবিত ব্যদ্তিণর সহিত, মিথ্যাবাঁদীর সহিত, অতি ব্যযকাখী মনুষ্যের 
সহিত, পবনিন্দীপবাবণ ব্যক্তির সহিত ও শঠের সহিত মিত্রতা করিবে লা। 
এক পথও আশ্রঘ করিবে না। হে নবেশ্বর। শ্োতন্বতী নদ্যাদিৰ শোতে 
রহিত জলে স্নান করিবে না, প্রন্মশিত গৃহে প্রবেশ বা বৃক্ষেব শিখবে আবোহণ 
করিবে না। ঘন্তে দন্তে শর্ষণ করিবে না, নাসিক! বুপ্চিত কৰিব না। মুখ 
আবৃত না করিয়া হাই তুলিবে না। শ্বাস ও কাস অনার হইযা বর্ন 
করিবে। উচ্চ হান্ত ঝ। শব্দপূর্বক অধোবামু পবিত্যাগ করিবে না। 
নুখবাদ্য বা নখ দ্বাধ! তৃণচ্ছেদন করিবে না এবং নথ ছাবা ভূমিতে লিখিবে 
না। বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্শ্রচন্দণ বা লোষ্ুমর্দন কবিবেন না। প্রভো ৷ অপবিত্র 
অবস্থান্স হৃধ্য প্রভৃতি জ্যোতিংপদার্থ ও ত্রাক্ষণাদি প্রশস্ত পদার্থ নিরীক্ষণ 

ন না। ১-১১। উলঙ্গ পবস্ত্রী ও উদক্মান্তকালীন দিবাকর দর্শন 
করিবেন না; শব দর্শন করিঘা, শবগন্ধ আদ্দাণ ককরিঘ। দ্বণা করিবে না, যেহেতু 
শ্ব্গন্ধ ষোমের অংশ। রাত্রিক।,স চতুষ্পথ, চৈত্যবৃক্ষ শ্বশান, উপবন গু 
ছষ্ট-নারী এ সমুদ্াগ্নের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিবে। পুজ্য ব্যক্তি, দেবতা, 
খ্বল়া ও তেজঃপদার্থ এ সকলের ছাযা অতিক্রম কর! বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত 
নহ্ে। শৃস্তগৃহে বাস বা 'একাকী শুন্য অবণ্যে গমন করিবে লা। কেশ, 
অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র বস্ত, অগ্নি, তম্ম, তুষ ও ল্লানঙল বাপ্মা৷ আর্ড ভূমি দৃক 


তৃতীয় ঘংশ। ২5১ 


হইতে পরিত্যাগ করিবে। অনার্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবে না, কুটিল 
লোকের মহিত আসক্তি করিবে না। হিতত্র জন্তব নিকট গমন করিবে না। 
নিদ্রাভন্গের পর অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিবে না। অধিকক্ষণ নিদ্রা, অধিক" 
ক্ষণ জাগরণ, অধিকক্ষণ অবস্থান, অধিকক্ষণ আন অধিকক্ষণ উপবেশন, অধিক- 
ক্ষণ শধ্যামেবন ও অধিকক্ষণ ব্যায়াম করিবে না। হে রাজের! প্রাজ্ঞ 
ব্যক্তি, দংত্ীব ও শূঙ্ষীব নিকটে ঘাইবে না। সম্মুখ বায়ু, সম্মুখ রৌদ্র এবং 
নীহার পরিত্যাগ করিবে । উলঙ্গ হইয়া শ্লান, শিদ্র ও আচমন করিবে না। 
কাছা খুলিয়৷ আচমন বা দেবপুজা কবিবে না। হোম, দেবপুজা আদি ক্রি, 
আচমন, পুণ্যাহবাচন ও জপ কার্যে একবস্ত্র হইযা প্রবৃত্ত হওয়া! কর্তব্য নছে। 
১৯২২০ কুটিল-চিত্ত মন্ষ্যেব মহিত কখনই একত্র অবস্থান করিবে না। 
ক্ষণার্দ কালও দাধু ব্যক্তির সসর্গ প্রশস্ত! জ্ঞানী ব্যক্তি উত্তম বা অধম 
লোকেব সহিত বিরোধ করিবে নাঁ। হে নুপ! বিবাদ ও ধিবাহু সমশীল 
লোকেন্র সহিত করাই কর্তব্য । বস্তভঃ জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি কাহারগু সহিত 
বিবাদ আবম করিনে ন! নিক্ষল শত্রুতা করিবে না। অজ্স ক্ষতিও সহা করা 
উচিত, তধাপি কাহারও সহিত শক্রতা দ্বা্প। অর্থ লাভ করা উচিত নহে। 
স্নান করিয়। পরিশেষে বস্ত্র বা হস্ত দ্বাবা গাত্র সকল মাজ্জন করিবে না? 
কেশ কম্পন করিবে না। জানের পর জল হইতে উঠিয। স্থলে আচমন করিবে 
না। পদ দ্বারা পদ আক্রমণ করিবে না। পুজ্য ব্যক্তিকন অভিমুখে পদ স্থাপন 
করিবে না। গুরুজনের সন্মুধে বিনদ্ী হইবে, বীরাসন পরিত্যাগ করিবে। 
দেবাগ্ান্ন, চতুষ্পথ, মাঙ্গলিক দ্রব্য ও পুজ্য ব্যক্তি এ সমুদাঘের বামভাগ দিয়া 
গ্রমন করিবে না। এতদ্বিপরীত বন্ত বা ব্যক্িরঞক্ষিণ দিক্‌ দিয়া যাইবে ন। 
পণ্ডত ব্যক্তি চন্দ, অগ্নি, হুর্ধ্য, জল, বাম্ু, পুজ্য ব্যক্তি এই সকলের অভিমুখে 
নিষ্ঠীবন, মূত্র বা! বিষ্ঠা! পরিত্যাগ করিবে ন|। দও্গমান হইয়া প্রত্রাব করিবে 
না, পথেও প্রশ্রাব কাঁরবে না। শ্রেক্স, মল, মুত্র ও রক্ত কদাচ লক্ষন করিবে 
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না। আহারের কালে, দেবপুজা, মা্গলিক কার্য ও জপ হোম প্রভাতি কার্ষা- 
কালে এবং মহাজন সহীপে শ্রেম্বা ত্যাগ করিবে না; হাতিবে না। স্রীলোককে 
বিশ্বাস করিবে না, তাহাকিগের উপর অবজ্ঞা করা কর্তব্য নহে" তাহাদের 
প্রতি ঈর্যান্বিত হইবে না এবং তাহাদের উপর কোন বিষয়ের কতৃত্বও দিবে 
না। ২১--১৩০।  সাচারপরায়ণ বিদ্বান ব্যক্তি মাঙ্গলিক বজ্ত, পুষ্প, রতু, 
স্বত ও পুজ্য ব্যক্তিকে নমস্কার না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে না। 
চতুপ্পথ-সমূহকে নমস্কার করিবে। যথাকাঁলে হোমপর হইবে, দীন ব্যক্তিকে 
উদ্ধার ও বিদ্বান্‌ সাধু ব্যক্তির সম্মান করিবে। যিনি দেবগণের ও ধষিগণের 
পুজক, যিনি পিতলোকের শ্রাদ্ধ ও তর্পণকারী এবং যিনি অতিথি-সৎকার 
করিঘ্বা থাকেন, তিন্দি উত্তম লোকে গমন করেন। খিনি জিতেল্িয় হইয়া, 
. সময়ে মিত, হিত ও প্রিপ্ন বাক্য বলেন, তিনি দেঁহাবসানে আনন্দজনক অক্ষয় 
লোকে গযন করেন। ঘিনি ধীমান্‌, হ্রীমান্‌, ক্ষমাবানৃ, আস্তিক ও বিনীত, 
তিনি সঙকুলজাত বিদ্য বুদ্ধ ব্যক্তির যোগ্য উত্তম লোকে গমন করেন। 
ুর্ধাগ্রহণ ও চন্্রগ্রহণ-কাপে, পর্কদিবসে, 'অশৌচ সময়ে ও অকালে মেখগ্্জনে 
পণ্ডিত ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবেন না। যিনি কুপিত ব্যক্তির ক্রোধের উপশম 
করেন, ধিনি সকলের বন্ধু ও অম২সর এবং সাধু ভীত ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করেন, 
তাহার পক্ষে নবর্গলাত অতি সামান্ত ফল। ধিনি শরীর রক্ষা করিতে ইচ্ছ। 
কন্েন। তিনি বর্ধার ও রৌদ্রের সময় ছত্র বাবহার করিবেন। রাত্রিতে গমন 
বা বনমধ্যে প্রবেশের সময় দণ্ডপাণি হইয়া চলিবেন এবং গমনকালে সর্বদাই 
খাহ্‌কা ব্যবহার করিবেন। পার্শ্ব বা উদ্ধী বা দূরতর প্রদেশ দেখিতে দেখিতে 
স্বাগুয়। পণ্ডিতের উচিত্ত নহে । ,গমনকালে সন্মুখবস্তাঁ চারি হস্ত ভূমি পর্যবেক্ষণ 
*রূয়ত যাইবেন। যেব্যক্তি জিতেক্্িয় হইয়া! পূর্বোক্ত সমুদাষ ও অন্তান্ঠ 
দোধের হেতুকে বিনষ্ট করেন, তাহার ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের অল্পও ব্যা'ত 
হয় না। ৩১৪০ । পা ব্যকিব প্রতি ঘিনি পাপ ব্যবহার লা করেন, কোন 
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ব্যক্তি নিষ্ঠুর কথা বলিলে ধিনি তাহাকে প্রিয় বাক্য বলেন, ঘিনি অমুদাতর প্রানীর 
বন্ধু এবং সেই বন্ধুতা নিবন্ধন ধাহার চিত্ত আর খাকে, মুক্তি তাহার হুম্তগত। 
যে ব্যক্তি সর্বদা! সদাচারপরায়ণ ও বীতরাগ, যিনি কাম ক্রোধ ও লোদকে জয় 
করিয়াছেন, তাহার অনুভাবেই পৃথিবী অবস্থিতি করিতেছেন । অতুএব বিজ্ঞ 
ব্জি, সকল সময়ে সত্যবাক্য কহিবেন, সত্যই সকলের প্রীতি উৎপাদন করে; 
যেস্থলে জত্য কথা কছিলে কাহারও অনিষ্ট হয়, সে স্থলে মৌনী হইয়া! 
থাকিবে । যে স্থলে প্রিষ্লবাক্য হিতজনক ও যুক্তিযুক্ত না হয, সে স্থলে প্রিদ্ব- 
বাক্য বলিবে না, কারণ হিতবাক্য ঘদিও নিতান্ত অপ্রিয় হয়। তথাপি তাহাও 
বলা শ্রেয়ঃ। যেকাধ্য ইহুলোকে বা পরলোকে প্রাণিগণের মঙ্গলকারী হয়, 
মতিমান্‌ দেই কাধ্যই কায়মনোবাক্যে ভঙ্জনা করিবেন । ৪১৪৫ । 
দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১২ । 
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খর্প কহিলেন,_-পুত্র জঙ্ি্ীমাত্র স্িহিত পিতা তৎক্ষণাৎ সচেল হইয়া 
ন্ান করিবেন, অনন্তর পুত্রের জাতকর্ত্ম ও আত্যুদগ্রিক শ্রাদ্ধ করিবেন। তিনি 
অনন্যমানস হইয়া বামদিক্‌ হইতে দেবপক্ষে ও পিতৃপক্ষে যুগ্ধ মুখ ব্রাহ্মণ স্থাপন 
করত পৃজ1 করিবেন ও ব্রাহ্মণপিগকে আহার করাইবেন। নৃপ! প্রান্ছুধ বা 
উত্তরমুখ হইয়া দধি আতপতণুল ও কুলফল ছারা নির্মিত পিও দেবতীর্থ বা 
প্রজাপতি-তীর্ঘ দারা প্রদ্দান করিবেন হে রাজন! এই শ্রান্ধ নান্দীমুধ, ইহা 
দ্বাপ্না পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া! থাকেন। এই ন্ভারণে সকল পুরুষেরই সর্বপ্রকার 
বৃ্ধিকার্ধা এই নান্নীমুখ শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য । কন্যার বিবাহ, পুত্রের বিবাহ, 
নৃতন গৃহপ্রবেশ, বালকের নামকরণ, চূড়াকর্খ্পীমত্তোন্নয়ন ও পুপ্রমুখ দর্শম- 
কালে এবং অস্ান্ঠ অভ্যুদপ্সকালে, গৃহস্থ প্রয়ূত হইয্বা নান্দীমুখ পিতৃগণের পুজা 
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করিবেন! হে অবনীপাল! পূর্বে প্রাচীন মতানুসারে সংক্ষেপে পিতৃপুজার 
বিধি উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে প্রেতকর্ম্ের ক্রম শ্রবণ করুন। মরণান্তে সেই মৃত- 
পেহকে দ্বান ও মাল্য দ্বারা বিভূবিত করিগা গ্রামের বাহিরে দগ্ধ করিবে। পরে 
. সেই বান্তের সহিত জলাশয়ে সান করত দক্ষিণমুখ হইয়া 'ঘত্র তত্র স্থিতায় এতথ 
এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বান্ধবগণ সলিলাঞঁলি প্রদান করিবে । দিনের মধ্যে 
ফ্াহক্রিয়া নিপ্পন্ন হইলে, গোগণের সহিত সায়ংকালে নক্ষত্র দর্শনপুর্বক গ্রামে 
প্রবেশ করিবে। পরৈ ভূমিতে তৃণশষ্যায় শযান থাকিয়া! কটধর্ত্ব (প্রেতকার্ধ্য ) 
প.লনে প্রবৃত্ত হইবে। ১_-১০। হে নৃপ! অশৌচকাল পর্যান্ত প্রতিদিন 
প্রেতের উদ্দেশে ভূমিতে এক একটা পিও দিবে । নরশ্রেষ্ঠ! পিবাভাগে এক- 
বার মাংসহীন অন্ন আহ।র করিবে। এই অশৌচকালে ইচ্ছানুদ'রে সপিগ 
জ্াতিদিগকে ভোজন করাইবে ; কারণ বঙ্ধুবর্গ ভোজন করিলে মৃত ব্যক্তি 
তৃপ্তিলাভ কিয়া থাকে । অশীচের প্রথম, তৃতীষ, সপ্তম ও নবম দিবসে 
বন্ত্ত্যাগ, বছ্ছির্দেশে জান, প্রেতের উদ্দেশে সতিলোদক প্রদান কবিবে। তাহার 
পরে প্রেতবন্ধুগ্ও ভূমিত্তে সতিলোদক প্রদান কবিবে। হেনুপ। অশৌচের 
চতুর্থ দিবসে ভন্ম ও অস্থি চন করিবে; অস্ট্ুর সপিও ভ্ঞাতিবর্গের অঙ্গ 
স্পর্শ করিতে পারে । ধাহারা মানোৌগক, তাহা অশোৌচে পঞ্চবজ্ প্রভৃতি 
কন্্ধ করিতে পারেন। কিস্তু শ্রক্‌ চন্দন ও পুপ্প প্রভৃতির তোগ করিবেন না। 
ত্র কালে সপিগুগণও শঘ্যা আসন প্রভৃতির ভোগ করিতে পারেন, ভম্ম ও অস্থি 
চয়নের পর স্ত্রীঘত্রর্গ পরিত্যাগ করিবে । বালক, দেশাস্তরিত ব্যক্তি, পতিত 
ব্যক্তি ও গ্তরু, দেহত্যাগ করিলে, অথবা কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপুব্ধক দেহতাগ 
করিছে, কিংবা! জল, অদ্ধি বা উত্বন্ধনাদি তারা অপমৃত্যু হইলে, শ্রবণমাত্রই সদ) 
চাহ! মৃত ব্যক্তির সপিগুকুলের অত্ন, মৃতাহ হইতে দশদিন ভোজন 
করিবে গা। অশৌচকালে দায়, পরিগ্রহ, যজ্ঞ ও ম্মধ্যনকণ্ম করিবে না 
ব্রা্ষণের অশৌচ দশদিন, ক্ষতিয়ের ছাদশ দিন, বৈশ্ঠের পঞ্চদশ দিবস, শৃদ্রের 
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একমাস অশোচ। 'অশোচান্তে আদ্যশ্রাদ্ধ দিবদে তিনটা বাঁ পীচটা অথবা: 
যাদূশ রুচি, কিন্ত তিন বা পাচের কম না হয়, অধুগ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। 
এই ব্রাহ্মণের উদ্ছিষ্টরের নিকটে, কুশের উপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিগু প্রদান 
করিবেশ ১১--২*। পরে ব্রা্ষণ-ভোজন হইলে ব্রাঙ্গণ জলকে, ক্ষজিয় 
অস্ত্রকে, বৈশ্ত প্রতোদ্‌কে ও শুদ্র য্টিকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবেন: 
অশোচান্তে চতুর্বর্ণের মধ্যে যে বর্ণের যে ধর্ম, তিনি তাহাই অবলম্বন করিদ্ষেন 
এবং ধর্খোপাঞ্জিত ধন দ্বারা জীবিকানির্বাে প্ররৃভ হইবেন। পরে প্রতি । 
মাসে মৃততিথিতে একোদিিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে । এই মানিক শ্রান্ধে আবাহনাক্ছি ! 
ক্রিয়া ও বৈশ্বদেব আবাহন্‌ করিতে হয় না। এই মাপিক শ্রাদ্ধে একটা অর্ধ্য, 
ও একটী পবিত্র দান করিবে । পবে ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে প্রেতোদ্দেশে পিণড 
দান করিবে। অনন্তর স্বুমানের “অভিরম্যতামূ* এই কথার পর ব্রাক্মণগণ। 
'অভিরতাঃ শ্মপ এই উত্তর করিবেন ও “অমুকস্ত অক্ষয্যমিদমুপতিষ্ঠতাম্‌" এই 
বাকা বলিবেন। এইকপ একবৎসর পত্যন্ত প্রতি মাসে একোদিস্ শ্রাদ্ধ কয়া 
কর্তব্য। রাজন! এক নংসর পুর্ণ হইলে সপিশীকরণ-বিধি 'বলিতেছি, শ্রবপ 
করুন। হেপার্থিব! এই সপিশীকরণও একোরদিষ্টবিধিত্রমে কগিতে হইবে।' 
পরস্থ ইহাতে তিল গন্ধ ও উদকণুক্ত চারিটা পাত্র স্থাপন করিতে হইবে। এই 
পাত্রচতুষ্টয়েব মধ্যে প্রেতের এক পাত্র ও পিতৃলোকের তিন পাত্র । অনন্তর 
প্রেতপাত্রস্থ জলাদি- দ্বার! গি$পাত্রত্রয় সেচন করিবে । হে মহীপতে! সেই 
প্রেত পিতৃভাব প্রাপ্ত হইবার পর স্বধাকারাদি দ্বারা তাহা হইতে উদ্ধতন তিন 
পুকষের অষ্না করিবে । হে নৃপ। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, ভ্রাতা, ভ্রারপুত্র 
কিংবা অন্ত কোন সপিগু সন্তান, সপিগীীকরণে অধিকারী | ২১---৩০ | যদি 
ইহাদের অভাব হয়, ক্বে সমানোদক সন্তান, তদভাবে যাহামহসপিখ, 
তাহারও অভাব হুইলে মাতামহ-সমানোদক সম্ভান সপিশীঝরণ করিবে। 
বাহার পিততুল ও মাককুস উভয়ই লোপ পাইনা, ্্রীলোকে তাহার সপি্ী 


২. বিষুপুরাণ। 


ক্ধ্য কয়িতে পারিবে । তাদৃশ স্ত্রীলোক না থাকিলে সমানপ্রবর সহাধ্যায়ী 
প্রভৃতির ও প্রেতকৃত্য করিতে পারে । যাহার বন্ধু ব! উত্তরাধিকারী কেহই 
নাই, রাজ! তাহার আদ্য, মধ্যম ও অস্ভিম প্রেতক্রিয়া করাইবেন। এই তিন 
প্রকার ক্রিয়ার ভেদ শ্রবণ করুন। দ্রাহ হইতে বর্ণানুসারে জল-শন্টর প্রভৃতির 
স্পর্শ পর্ধ্যস্ত যে ক্রিয়া, তাহার নাম আদ্যক্রিয়া। মাসিক একোর্দিষ্ট শ্রাদ্ধকে 
মধ্যক্রিয়া বলা যান । প্রেত, পিতৃক প্রাপ্ত হইলে সপিপ্ডীকরণের পর যে সকল 
শ্রাদ্ধ কর্তব্য, ভাহার নাম অস্তিমক্রিয়া। পিতামাতা, সপিণ্, সমানোদক, শিষ্য, 
শুরু, সহাধ্যায়ী, বন্ধু, রাজ! বা অপর কোন উত্তরাধিকারী, পূর্ববক্রিয়া কবিতে 
পারেন; পরস্ত পুপ্পপৌত্রাদিই অন্তিম ক্রিয়া করিতে পাবে, অপরে ক্রিয়ার 
ঘধিকারী নছে। পুত্রাদির অভাবে দৌহিত্র বা দৌহিত্রতনয় অভিমক্রিয়া 
করিবে। নৃপ! গুতিব্সর মততিখিতে একোদিটু শ্রান্ধেব কীতিক্রমে স্ত্রী 
পুরুষ সকলেরই অন্তিমক্রিয়া করা উচিত। হে পার্থিব! যাহাকে অভ্িম 
ক্রিয়া কহে, তাহা ঘষে যে সময় যে ষে বিধি অনুসারে কঠিবে. তাহ? 
শ্রবণ করুন। ৩১--৩১। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ । 





চতুর্দশ অধ্যায়। 


খর্ব কহিলেন,-শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীদ্ধ করিলে, ব্রহ্গা, ইজ, রঈ, অশ্বিনী 
ুমার, হৃর্ঘ', অগ্ষি, বনু, মরু, বিশ্বদেব। খষি, পক্ষী, মনুষ্য, পণ্ড, মরীস্থপ ও 
পিতগণ এবং অন্তান্ত সমূপায় তৃতগণ তৃপ্তিলাভ করেন। হে্ৃপ! প্রতি মাসে 
অমাব্ঠা তিথিতে এবং অষ্টকাতে খ্্রান্ধ করিবে। ইহা নিত্য শ্রান্ধকাল, 
শ্রান্ধের কামাকাল আমার নিকটে শ্রবণ কর। খন শ্রান্ধের যোগ ভ্রব্য গৃহে 
টপশথিত হইবে, অথবা যধন বিশিষ্ট ব্রাঞ্ষণ পাওয়া যাইবে, কিংবা যুধন উত্ভরায়ণ 
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বা দক্ষিণাত্রণের শেষ হইবে, তখন কাম্য্রান্ধ করিবে। বিষুধ-মংক্রান্তিতে 
শৃধ্য ও চন্ত্রগ্রহণকালে, প্রতোক সংক্রান্তিদিবসে, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জন্ত লীড়। 
উপস্থিত হইলে, দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে ও নূতন শস্ গৃহে আসিলে, কাম্যশ্রান্ধ 
বিধেয়। থে অমাবস্তা তিথি, অনুরাধা, বিশাখা বা স্বাতীনকষত্রযুক্তা হয়, সে 
অমাবন্তায় শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ আট ব্সর পধ্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। যে 
অমাবন্তা তিথি পুক্ধ্যা, আর্দী বা পুনর্জাঙ্থ নক্ষত্রযুক্তা হয়, সেই অমাবস্তাক্স 
শ্রাদ্ধ করিলে পিতগণ দ্বাদশ বৎসর পর্যান্ত পরিতৃপ্ত খাকেন। যিনি দেব 
গণের ও পিতৃগণের তৃণ্ডি করিতে ইচ্ছ? করেন, ত্বাহার পক্ষে জ্যেষ্টা, পুর 
ভাঙপদ ও শতভিবাধুক্তা অশীবন্তা অতীব দুর্লভ, অর্থাৎ তাদশ অমাবস্তায় 
শ্র দ্ধ করিলে, পিতৃগণ ও দেবগণ অতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন। হে অবনীপতে ! 
অমাবস্তা, পুর্ববোজ নয়টা নন্বুতযুক্ত। হইলে, তাহাতে কৃত শ্রাদ্ধ, পিতৃলোককে 
অতিশয় তৃপ্ত করিয়া! থকে। এতত্ডিন্ন অন্ত যেদিনে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ 
পরিতৃপ্ত হন, তাহা শ্রবণ কর । ১--১০। পিতৃভক্ত শ্রদ্ধাবন্ত মহত! পুরূরবা 
সনৎকুমারের সমীপে এই বিষয় ভিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিষ্াষ্ছিলেন যে, 
বৈশাধমাসের শুক্লা তৃতীয়া, ক্ার্তিকশুক্লা নবমী, ভাদ্রমাসের ত্রয়োদশী এবং 
মাঘযামের অমাবন্তা, এই চারি মানের চারিটী তিথির নাম সুগাদ্যা। 
পূর্বতন পণ্ডিতেরা বলিয়াছিলেন যে, এই চারি দিবস শ্রান্ধাদি ক্লে, 
অনন্ত ফললাভ হয়। বৈশাখ মাসের অমাবস্তা, দিনক্ষয়দুক্ত বিষুব-সংক্রান্তি- 
ছয়, মৰন্তরের আদ্যতিথি সকল, ছায়াগত ব্যতিপাতযোগ, চন্্র-সৃধ্যগ্রহণ, 
অষ্টকাত্রয়, উত্তরায়ণ ও দৃক্ষিণায়ন আরম্ভ সময়, এই সকল সময়ে যে 
সকল ব্যক্তি প্রশ্ণত হইয়া, পিতগণকে সতিল জল প্রদান করে, তাহার 
সহত্র বৎসর শ্রান্ধকরণ জন্য ফললাত হয়। £দকলের অবিদিত এই দিবস 
সকলের কথা পিতগণই বলিপা থাকেন। যদি কদাচিৎ মাঘমাসের অযা- 
বন্া তিথি, শতড়িষাপক্ষত্রযুক্তা হয়, তবে সেই তিথি পিতৃগণের উৎষ্ 
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অময়। হে নৃপ! অলপ পুণ্যে মনুষ্যগণ এবংবিধ যোগ প্রাপ্ত হয় না। 
রাজন্‌! এ মাঘম্লাসের অমাবস্তা তিথিতে যদি ধনিষ্টানক্ষত্রের যোগ উপস্থিত 
হয়, তবে সেই দিবস সৎকুলোৎপন্ন মনুষ্যেরা পিত্গণের উদ্দেশে অন্ন 
জগ প্রদান করিলে, সেই পিতগণ দশ সহত্র বৎসর পধ্যন্ত পবিতৃপ্র থাকেল। 
মাতমাসের অমাবন্তা৷ ধদি পুর্র্বভাদ্রপদ-নক্ষত্রযুক্তা হয়, তবে এ তিথিতে শ্রাদ্ধ 
করিলে, পিতৃগণ সম্পূর্ন একফুগ তৃপ্তির সহিত নিদ্রা যান। গঙ্গা, শতদ্র, বিপাশা 
সরন্বতী ও নৈষিষ রণাস্থ গোমতী, এই স্কপ নদীতে অবগাহন করিষা, 
আরে সহিত পিতৃলোকের্‌ অঞ্না করিলে, সমুদায পাপ বিনষ্ট হয়। 
পিড়গণ সর্বদাই এই গান কবেন যে, বর্ধাকালের মঘাতপ্রি অেপব পক্ষীয 
মঘামুক্ত ত্রক়্াদশী:5 বিহিত-শ্রাদ্ধ-সম্পাপিভ » লাভ কবিধ, পুনব্বাধ মাঘ মাজে 
অমাবগ্তাতে পুত্রপৌত্র দিগ্রগত্ত মঙ্গলময ভীর্ঘভল থার। তপ্তি লাভ করিব । 
১১২ 1 বিশুদ্ধ চিত্ত, বিশুদ্ধ মন, প্রশস্ত কাল, কথিত বিধি, ষথোক্ত ও 
পরম ভক্তি, শ্রাদ্ধ সয়ে এই সকলেব সমাবেশ হইলে মনুযাগণ বাহিত ফল 
লাভ কারন। এ স্থলে কতকগুলি পিঞণীতা গ্লোক আমার নিকটে শ্রবণ 
ঝবক্ুন ) আপন তাহা শ্রবণ কবিষ্বা আদবেব সহিত তদনুকপ ব্যবহার করিবেন । 
পধিনি বিস্তশাঠ্য পরিহাব করত আমাধিগকে পিওদান কবেন, একপ ধন্য কোনও 
মতিমান্‌ ব্যক্তি যদি আমাদের বশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সপ্তালের যদ্দি 
বিভব থাকে, তবে তিনি আমাদের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ সকলকে বত, বস্ত্র, ভূমি, 
যান, ধন ও সর্বপ্রকার ভোগ্যদ্রব্য দান কবিবেন। ভানৃশ উশ্বর্ধা না থাকিলে, 
শ্রাদ্ধকালে ভক্তিনয্রবুদ্ধি হইঘা, স্বকীৰ সামর্থযানুসারে অন্ন ছারা ত্রাহ্ষণত্রেষ্ট- 
গবকে "ভোল্পন কব্পাইবেন। যদ্দি অনদানেও শক্তি না থাকে, তাহা হইলে 
স্রা্গণত্্েষ্টগণকে স্বশক্তি অনুন্ছরে আম ধন্ত অথবা যংকিকিন্মাত্র দক্ষিণা ভ্ীলান 
করিরেন। হেভুপ! ঘদি কোন ব্যক্তি এ প্রকার করিতেও অশক্ত হর, তাহা 
হলে করাগ্রে কতকগুলি তিল লইয়া কোন দ্বিজগ্রেষ্ঠকে প্রণিপাত করত 
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অর্সণ করিবে, অথবাণ্তিক্কিনয়্ হইয়া আমাদের উদ্দেশে ভূমিতে সার্তটী আটটী 
ভিলমিশ্রিত জলান্তরলি নিক্ষেপ করিবে । অথবা ফি ইহাতেও অসমর্থ হব, 
তাহা হইলে কোন স্থান হইতে গ্রবাহ্নিক (গাভীর একা হভক্ষ্য ) ভূ আহরণ 
করত শ্রদ্ধ'মুক্তু হইয়া আমাদের প্রীতির জঙ্ক গাতীকে প্রদান করিবে। যদি 
ইহার মধ্যে কোনও ভ্রব্য মংগ্রহ করিতে না পারে, তাহ! হইলে, বনমধ্যে 
প্রবেশপূর্বক কক্ষামূল প্রদর্শন করত কৃষ্ধ্যাদি লোকপালগণের সমক্ষে উচ্চস্বরে 
এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, আমার বিত্ত নাই, ধন নাই, পিতৃশ্রাদ্ধোপঘোগী আর 
কোন বন্ত নাই, এইজন্ত আমি পিতগণকে প্রণাম করিতেছি । আমার ভক্তি 
দ্বারা শিডগণ তৃপ্তি লাভ করুন, আমি এই বাহুপ্বন়্ গগনে উত্থাপিত করিলাম । 
দ্র কহিলেন, হে নৃপ ! ধন থ'কুক বা না থাকুক, উভয় অবস্থাতে যে প্রকারে 
শাদ্ধার্দি করিতে হয়, পিতগণ আহা বলিয়াছেন; সেই বিধি অন্থলারে খিল 
কার্য করেন, তাহার ধথাবিহিত শ্রাদ্ধই করা হয়। ২১৯--৩২। 
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উর্বর কহিজ্েন,_শ্রাঙ্ধকালে ঘাদৃশ গুণশালী ত্রাক্ষণগণকে ভোজন কর ইসে, 
ভাঙা শ্রবণ কর। ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গ-বেদাধ্যায়ী, বেদবিৎ, 
শ্রোত্রিক্, যোগী ও জোষ্টসামগ ত্রাক্ষণকে শ্রাঙ্ধে ভোজন করাইবে; খক্চিকৃ, 
ভাগিনেয়, দৌহিত্র, জামাতা, শ্ব শুর, মাতুল, তপস্তাপরায়ণ, পণণন্সি-নি্রত, শিশ্য, 
সন্ন্ধী, মাতাপিতার সেবাপরারণ এই' সমুদয় ব্রাঙ্মণকে পিতলোকের তৃপ্ডির জন্ত 
শ্রাদ্ধ নিতুক্ত করিবে । শ্রান্গকালে পুর্বেধাভ ব্রাঙ্গী না থাকিলে, যথাক্রমে তদনু- 
কজ শেষোক্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। মিত্র ছরহী, কুনখা, ক্লীব, শ্বাবত্ত, 
কন্তাদষক, অগ্নি ও €বেদত্য'গী, সোমবিত্রয়ী, মহাপাতকী বঙ্ছিয়া জনসমাজে 
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প্রসিদ্ধ, চৌর, পিন, গ্রামধাক, বেতন গ্রহণপুর্র্ক অধ্যাপন বা অধ্যন্ধনকর্তা, 
পর-পুর্মাপতি, মাতাপিতার পরিত্যাশকারীণ, শৃত্রদন্তানপ্রতিপালক, শৃদ্রান্ীর ভর্তা 
ও দেবল এই সকল ব্রাহ্মণ শ্রানধে স্থান পাইতে পারেন না। বিজ্ঞব্যা্তি শ্রান্ধের 
পর্বরঘিনে প্রশস্ত শ্রোত্িয় প্রভৃতি, নিমন্ত্রিত ব্যাক্তিকে 'আপনি দেবপক্ষের ব্রক্ষণ 
ও আপনি পিতৃপক্ষের ব্রাঙ্মণ ইহা বলিয়া দিবেন। শ্রান্ধের ধিবস শ্রান্ধ- 
কর্তা, ব্রাঙ্মণগণের সহিত কলহাদি, ক্রোধ; স্ত্রীসহবাস এবং পরিশ্রম করিবে না, 
কারণ তাহা মহাদোষ। পুর্বদিন শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিক্কা বা নিমন্ত্রিত হইযা, 
পরদিন শ্রান্ধে ভোজন করাইয়া বা ভোজন করিয়া মৈথুন করিলে, মৈথুমকত্তা 
লিজ পিভৃগণকে রেভঃকুণ্ডে পিমগ্ন ক্রিয়া থাকে । ১--১০। এই কারণে 
শ্রাদ্ধের পূর্ববদিন প্রধান ব্রাঙ্গণকে নিমন্ত্রণ কিকে। অনিমস্ত্রিত যতিগণ গৃহে 
উপস্থিত হইলে, শ্রাদ্ধে স্তাহার্দিগকে ভোজন কর/ইবে। ত্রাহ্মণপণ গৃহে আগমন 
করিলে শৌচাদি দ্বার। তাহাদিণকে পুজা করিবে) পরে সেই ত্রাহ্মণণ 
আচমনু করিলে, পবিভ্রপাণি হইব তাহাদিগকে নিদিষ্ট আসনসমূহে উপবেশন 
করাইবে। সামর্থযটূসারে পিশ্ৃপক্ষে অযুখ ও দেবপক্ষে যুগ্ম ব্রাহ্মণ নিহুক্ত 
করিবে, নিতান্ত অসমর্থকলে পিতৃপক্ষে একটা ও দেবপক্ষে একটি ব্রাহ্মণ 
নিষুক্ত করিবে। এইরূপ ভক্তিসহকারে বিশ্বদেব ব্রাহ্ষণমুক্ত যাতামহ-শ্রাদ্ধ 
করিবে। কিংবা পিত্বপক্ষে ও মাতামহপক্ষে একটা বিশ্বদেব নিয্বোগ করিবে । 
দেবপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে পুর্থমুখে বসাইযা ভোজন করাইবে। পিতৃপক্ষেয ও 
মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণদিগকে উত্তবমুখে বস্যইয়! ভোঞ্জন করাইবে। হে নৃপ। 
কোন কোন মহযিগণ ধলেন যে, পিতামহবর্গের ও মাহামহবর্গের পৃথক শ্রাদ্ধ 
করিতে হইবে। কাহারও বা মতে একত্র এক পাকেই উভয়বর্গের শ্রান্ধ করা 
যান বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রথমতঃ ব্রা্গণগণকে আমনের জন্ত কুশসমূহ প্রদান করিয়, 
অন্যবিধানানুসারে অগ্চনা করত তাহাদের অন্থমতি লইয়া দেবগণের আবাহন 
করিেবে। পরে বিধাপজ্ঞ ব্যক্তি যব সহিত উতক দ্বারা শ্থাবিধানে দেবগণেক 
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অর্ধ প্রন্নাদ করিবে এ মান্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ দান করিবে। অনন্তর বামতাগে 
পিতৃগণকেও অর্ধ্যাৰি প্রনান করিবে । ওপরে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করত 
ছুইভাগে দর্ভ প্রনান করিবে। পরে পণ্ডিত ব্যক্তি, পিতৃগণের আবাহন করিবে। 
রাজনূ! পরে বামতঁগে সতিলোদক ছবার। অর্খ্যাদি প্রদান করিবে । ১১২০ । 
এই সময় অন্ললাতের ইচ্ছ'্ব কোন "পথিক অতিথি উপস্থিত হইঙ্গে, ব্রাহ্মণ: 
কিগের অনুমতি গ্রহণপুর্ধক তাহার যথেষ্ট পুজ] করিবে । অবিজ্ঞাতম্বরূপ 
ঘোপিগণ লোকের উপকার করিবান্ লল্ নানা রূপ ধারণ করিয়া, এই পৃথিবীতে 
পরিভ্রমণ কত্পেন। হে নরেল্স! এই কাবণে জ্ঞাবী, শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত 
অতিথির পুজ! করিয়া থাকেন, অতিথি অপুজিত হইলে, শ্রান্ধফলকে বিনষ্ট 
করেন। হে পুরুষশ্র্ঠ ! ব্রাহ্মণনণের অনুজ্ঞ। লইয়া, লব্রহিত শাক প্রভৃতি 
ব্যঈন ও অন দ্বারা তিনবার অগ্সিত্ত্রে আহতি প্রদান করিবে । রাজন্‌ ! তন্মধ্যে 
আ্বপ্রয়ে কব্যবাহনায স্ব হা" এই মন্ত্র বপিষ। প্রথম আহুতি, 'সোমায পিহৃমতে 
শ্বাহ? এই মন্ত্র বলিয়া দ্বিতীয় আছতি, “বৈবস্বতায় স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করত 
ততীষ আহতি প্রনান কঠ্বে। তৎপরে হুতাবশিষ্ট অন্ন লইয়া, অল্প অল্প পিড- 
পাত্র সনুঙ্ায়ে নির্কাপৰ করিবে । অনভ্ভর অত্যন্ত অভীষ্ট অহিসংস্কত মিষ্ট অন, 
নিমন্থিত দ্বিজনণকে দান করিব কোমল ভাব ব্পিবে বে, আপনারা, ঘথেচ্ছ- 
রূপে তে জন করুন। ব্রাক্ণণনণও তদগতচিত্ত হইঘা মৌনাবলম্বনে প্রসন্গমুথে 
ভোজন কন্দিবেন। শ্রান্ধকর্তা ক্রোধ ও তরাহীন হইয়া, ভক্তিদহকাবে ভক্ষ্যদ্র ব্য. 
প্রধান করিতেন। অনভ্তর বক্ষো্ব ইত্যাপি মন্ত্র পাঠ করিয়। ও ভুমিতে তিল 
ছডাইস্ছা, নেই সকল দ্বিজশ্রেঠগণকে আপনার পিতঙ্গোকম্বরুপ চিন্তা কগ্সিবে। 
আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, ব্রাঙ্গণশরীরে অধিঠান করত তৃপ্তি লাভ 
ককন। আন র পিতা, পিভামহ ও প্রপিভামহ, অগ্নিঞ্ত হোম দ্বারা আপ্যািত- 
মুর্তি হইয়া, পরিতপ্তি লাত করুন ।২১--৩০। আমার পা, পিতামহ ও প্রপিতা- 
অহ, কতলে মন্ন্ত পিও গ্াা তত্তিনাভ কক্ুন । এই শ্রান্ধ আমি যাই। করিছে 


২১ বিস্চুপূরাণ। 


অসনর্থ হইল"ম, তাহা পিতা, পিতামহ ও প্রখিতামহ, আমার ভক্তি দারা 
সম্পন্ন জ্ঞানে পরিস্ৃপ্ত হউন । জামাত দাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ' 
এবং বিশ্বদেধগণ পরিতৃপ্ত হউন; রাক্ষম সকল প্রন্ষ্ট হউক। সমস্ত হব্যকব্য 
ভোক্তা অব্যয়াস্মা যজ্ঞেশ্বর হরি এখানে রহিয়াছেন। ভীহারী সগিধানহেত 
এই ক্ষণেই সমুদায় রাক্ষস ও সমুদায় অহ্র পলায়ন করুক। এই অস্ত্র কযটা 
সক্তিভাবে পাঠ করিতে হইবে। পরে ব্রাহ্মণগণ পরিড়প্ত হইলে, কতক অন্্ 
ভূতলে ছড়াইয়া দিবে। পরে আচমনের জন্য ত্রাক্ষুণগপকে, এক এক গ্ষ 
জল প্রদ্ধান করিবে। অনন্তর পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞ। প্রদাল করিলে সম" 
হিতমানসে তিল ও বাঞ্জনাদি সহিত উত্তম অন্ন দ্বারা ভূমির উপর পিও দিবে । 
অনন্তর পিরতীর্থ দ্বার। তিলমহিত যলিলাঞ্জণি প্রলান কবরিবে। মাতীমহ- 
দিগকেও পিতৃতীর্ঘ দ্বারা পিওু প্রদান কর! উচিত । এই সকল কাধ্যে যহুপুর্্বক 
দক্ষিণা প্রদান করিবে । ইহার মধ্যে জলতীরে বা অন্ত কোম উত্তম পরিস্বৃত 
স্থানে কিংব' ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের নিকটে দক্ষিণাগ্র কুশ সকল বিস্তার ক'রয়। 
প্রথমে পিতাকে পুষ্প, ধপ, দীপাদি দ্বারা অচ্চিত পিও প্রদান করিবে । তৎপরে 
পিভামহকে একটা ও প্রপিহামহকে একটা পিগড দিবে । অনন্তর হস্তলিপ্ত অন্ন 
তবর্ষপপুর্বক লেপভে জী পির্রগণকে পরিউপ্ত করিবে । ৩১--৪০। অনস্তর গন্ধ- 
মাল্য প্রভৃতিমংযুক্ত পিও সকল দ্বার! মাতামহগণের পুজ। করিয়া দ্বিজসমূহকে 
.আচমনীয় জল প্রদান করিবে । হে নরেশ । অনন্তর তন্মন। হইয়; ভক্তিপূর্কক 
“সুস্বধা” এই আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া, পিতরন্ব্বী ত্রাক্ষণগণকে সামর্থ্যানৃসারে 
দক্ষিণ প্রনান করিবে । অনস্তর দক্ষিণা এ্রনান করিয়া, বৈশ্বদেবিক ব্রা্ষণ- 
গণের নিকট বলিবে যে, এই দক্ষিণাপ্রদান দ্বারা বিশ্বদেবগণ প্রীত হউন । 
 ব্রাঙ্ষণতিগের নিকট ইহার উত্তর গ্রহণ করিবে । হে যহামতে  ত্রাঙ্গণেবা 
“হথাস্তর” এই কথা বঙগিলে, তাহাদের নিকট হইতে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবে। 
প্রথমতঃ পিতসম্বন্ধী ত্রাক্ষণদিগকে, পশ্চা্জ দেবপক্ষেত ত্ান্মণগণ,ক বিসর্জন 


তৃতীয় অংশ । ২১৩ 


করিবে। দেবঙ্গণের সহিত মাতামহের শ্রাদ্ধ করিবার কালেও এইরূপ বিধান 
অবলম্নীয়। ভোজন, ঘথাশক্তি দান ও বিসঙর্ছন পিতৃশ্রান্ধের ক্রমেই করিবে । 
উভয় পক্ষে শরানবস্থলেই অগ্রে দেবপক্ষীন্ন ব্রাহ্মণের পাদশোচ প্রভৃতি বর্ষ 
সম্পাদন করিতে হইবে, পরস্ত পিতৃপক্ষীর ও মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের বিসর্জন 
অগ্রে করিতে হইবে । অনস্তর প্রীতিধাক্য ও সম্মান পূর্বক পুজিত ব্রাক্ষণ- 
শণকে বিসঞ্জন করিবে । বিসঙ্জনকালে ছ্বাব্রপর্ধান্ত পশ্চাৎ প্বযন করিয়া, 
তাহাদের অঙ্কুমতি অনুসারে প্রতিনিবৃত্তি হইবে । তৎপরে বিজ্ঞ ব্ক্তি, বৈশ্ব- 
দেব নামক নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে । অনস্তর সংতচিত্তে মান্ত ব্যক্তি, 
বন্ধু ও ভৃত্য প্রভৃতির মহিত একত্র ভোজন করিবে। বিজ্ঞ বাজি, এইকপে 
পিতৃশ্রাদ্ধ ও মূুতামহশ্রাদ্ধ করিবেন । পিতামহগণ আদ্ধ স্বারা তৃণ্তিলাত কর্সিলে, 
সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ করেন। শ্রগ্ধ স্থলে দৌহিত্র, ( ধর্জাপাত্র ), কুতপ, ছাগ- 
লোম রচিত কম্বল, তিল, রজত গ্রহণ, রজত দর্শন ও বরজতকথা শ্রবণ, এতৎ- 
সসুদায় পবিভ্রভাজনক | ৪০--৫০। হে রাজেন্দ! খিনি আদ্ধকর্তী, তাহার 
ক্রোব, পথগমন ও কোন বিষয়ে ত্বরা! পরিত্যাগ করা উদ্ভিত। বিনি শ্রান্ধে 
ভোজন করেন, স্ভাহার পক্ষেও &ঁ তিনটা কাধ্য কর্তব্য নহে। মহারাজ! সযুদায় 
শ্রাদ্ধকর্তার প্রতি বিশ্বদেব, পিতৃমাতামহগণ ও তদ্বংশীয় মকলেই পরিতপ্ত হইয়া 
থাকেন । হে ভুপতে ! চক্র পিতগণের আধার এবং চন্দ যোগাধার, এত'গব 
শ্রান্ধকালে শ্রেট যোগীকে নিয়োগ কর! উচিত । হে রাজন্‌ ! সহত্র শ্রাঙ্মভোজী 
ব্রাহ্মণের অগ্রে ঘদি একজন মাত্র যোশী অবস্থিতি কেরেন, তাহা হইলে তিনি 
সমুদ্ধার শোক্তা এবং যঞ্জমানকে উদ্ধার করেন। ৫১৫৪ । 
পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১৫৬ 





যে'ড়শ অধ্যায়। 


উ্ধ কহিলেন, শ্র দ্ধের দিনে ত্রাক্ষণিগকে হবিষ্য করাইলে, পিহৃগল 
একমাস পধ্যস্ত পরিতৃপ্ত থাকেন, মত্স্ত প্রদানে ছুই মাস, শশকমাংস প্রদানে 
তিন মাস, পক্ষিমীৎস প্রদানে চারি মাস, শৃকরমাংস প্রদানে পাঁচ মাস, ছাগ- 
মাহস প্রদানে ছয় মাস, এণমাংস দিলে সাত মাস, কুরুমুমাহস প্রদান করিলে 
আট মাস, গবয়মাৎস প্রলানে নয় মাস, মেষমাংস প্রদানে দশ যাস, গোমাংস 
প্রদান করিলে এগার মাস পর্যন্ত পিডগণ পরিতপ্ব থাকেন। পরুস্ত যদি 
বান্ধরণসমাংস দেওয়া যায়, তাহা হইলে পিতলোক চিবদিন তৃপ্ত থাকেন। হে 
ব্রাজন্‌ ! গপ্ডারের মাংস, কুষ্ণশাক ও মধ্চু এই সমুদয় দব্য শ্রান্ধকর্শ্বে অতন্ত 
প্রশস্ত ও অত্যন্ত তৃপ্তিনায়ক। পথিবীপঠ্ে! ফে বাক্তি গসাতে গমনপূর্কক 
শ্রাদ্ধ করে, তাহার জন্ম সফল হয়। তাহার পিভগণ পরিতুষ্ই থাকেন। ছে 
পুরুক্জেট ! দেবধান্ত, নীবারধান্ঠ, শ্বেত ও কক্*বর্ণ এই ছুই প্রকার শ্তামাক 
ধান্থ ও পশ্চাদুক্ত প্রধান বন্ঠৌষধি, এই সমুনায় দ্রব্য শ্রাঙ্ের উপযুক্ত । যব, 
প্রিয়, মুগ, গোধৃম, ত্রীহি, তিল, শিশ্বী, কোবিদার ও সর্ষপ এই সমুদাষ 
'ধধি শ্রান্ধে প্রশংসনীয় । হে নরেশবর । অকুতাগ্রয়ণ ধান্ত, রাজমাব, সুক্ষ 
শারী ধান্ত ও মহ্রহ্িদল, অলাবু, গুঞ্জন, পলাতু! পিগাকৃতি মুলক, গান্ধার, 
করত, উ্র-ভূমিতে উৎপন্ন লবণ, ্বভাবতঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ বৃক্ষদির্ধাস, প্রত্যক্ষ 
লবণ ও অপ্রশস্ত দ্রব্য শ্রান্ধকালে পরিত্যাগ কৰা কর্তব্য । রাত্রিতে আনীত 
জঙ্গ, অপ্রতিষ্ঠিত দীর্থিকার ভল, গোসনুহের অড়প্তিকারক জল, দুর্গন্ধ জল 
ও ফেনিল জল শ্রাদযোগদ্ নহে। ১--১০। একশফ জত্বর হুঘব, উদ্হুদ্ধ, যগ- 
ছুক্ধ, মহ্যিহুদ্ষ, শাদ্ধকশ্দ্রে পরিত্যাগ করিবে। ষণ্ড, অপবিদ্ক, চাগুংল, 
পাহণ, উদ্্ব, চিররোগী, কুন্তুর, নগ্র, বানর, গ্রামস্কর, রজস্বলা নারী, জননা- 
শৌঁচ ও মরপাশৌচবিশিষ্ট এবং মৃতহারক, শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে, দেবগণ ও 
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পিডগণন শ্রাদ্ধী ভোজন করেন না; অভঞব সাবধানে সঙাচার-পন্বাণ 
লোকগণের সন্বুখে শ্রন্ধ! সহকারে ভরা করিবে। ভূমিতে ঠিল দিক্ষেপ 
কগিয়া, নিশ"্চরগণকে দূর করিবে। দুগ্ধ, ক্কেপযুক্ত, 'কীটমুর্ত, কাজিক- 
মিশ্রিত ও পর্যুষিত অন, শ্রান্ধে দেওয়া কর্তরা নহে । শ্রদ্ধা সহকারে নাষগোত্র 
উল্লেখ করিয়া, পিতগথকে অন্ন দান করিলে, পিড়গণ যদাহারধোগ্য হ্ইস্কা, 
অধস্থিতি করেন, শ্রান্ধকর্তা তঙগাহার প্র'গ্ত হন। কলাপ লামক উপবনে 
পিড়গণ মনুপুত্র ইক্ষাকৃকে এই নীতা বলিয়া্িলেন যে, আমাদের বংশে সঙ্বার্স- 
গ্লাধী এমত কোন সন্তান জন্মে যে, সে পুত্র গয়ায় গিঘ্লা সমাদরের সহিত 
আমাদের উদ্দেশে পিগুঙ্গান করে আমাদের কুলে এমন কোন সন্তান 
জন্মগ্রহণ করে যে, সে আমাদের উদ্দেশে ভাদ্রমাসের মধাস্ংঘুক্ত ভ্রয়োদশী 
তিথিতে, দৃত-মধু- সংযুক্ত পায়স্ধ প্রদান করে। আমানের বংশে এমন কে'ন 
পৃত্ত জন্মে যে, দে গৌরী কন্ত। বিবাহ বা বুদ্ধ উৎসর্গ করে অথবা ধখাবিথি 
হকি দান করত অশমেধ যন্ছে প্রবৃত্ত হত্ব। ১১--২*) 
যোডশ অধ্যায় সম্পূর্ন ॥ ১৬ | 


সপ্তদশ অধ্য'য়। 


পরাশর কহিলেন,-হে মৈপ্রেয় ! পূর্বকালে, সদাচারসমূহের বিষ, মহাত্থা 
গল্প জামিতে ইচ্ছা করিলে, তগবান্‌ উর্ঘ এই সকল কথা বলিঘ্াছিলেন। 
ক্মামি তোমার কাছে অশেষ প্রকারে সেই সদাচারের বিষয় বলিলাম । হে 
ঘ্বিজ! সদাচার লঙ্ঘন করিয়া কেহই যঙ্গল লভ করিতে পারে না। যৈত্বেত 
কছিলেন -_হে ভগবন্‌ [ র্ীব, অপবিদ্ধ ও উদক্ঠা কাহাঁকে বলে, তাহা আমার 
বিদিত আছে,কিস্ত নগ্ন কাহাকে বলে, তাহা আস্ত্রি জানি না, এক্ষণে আনিতে 
ইচ্ছা কত্ি। লগ্মঞ$ক? অনুষ্য কিরূপ আচরণ করিলে, নগ্গ সংজ্ঞ! লান্ত 
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করে? নগ্ের স্বরূপ বাকি? এ সমুদ্র আপনি যধাবিথি বলুন, আগি 
শুনিতে ইচ্ছা করি। পরাশর কহিলেন,-ত্বিজ ! বর্ণত্রয়ের আবরণ স্বরূপ 
খরগ্যজুঃসামসংজ্ঞ ক ত্রয়ীকে যে ব্যক্তি মোহ হশতঃ পরিত্যাগ করে, সেই 
পাতকীর নাম নগ্গ। হে ব্রহ্গন্! ত্রয়ীই সমস্ত বর্ণের সংবরণ, 'অতএব এই 
্রয়ীরূপ সংবরণ পরিভ্যাগগ করিলে, নগর হয়, ইহাতে সংশক্ম নাই। আমার 
ধর্শজ্ঞ পিহামহ বসিষ্ট, মহাত্ম! ভীম্মকে এই বিষয়ে যাহা বণিয়াছিলেন, তাহা 
শ্রধণ কর। হে মৈত্রের! তুমি যে আমার নিকট নগ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করিতেছ, ইহা মহাত্মা মৎ্পিতামহ যখন ভীম্মের নিকট বলেন, তখন শুনি- 
যাছি। হে দ্বিজ! পুর্ববকালে কোন সমর লিব্য এক বৎসর ব্যাপিয়া দেবগ* ও 
আনুরগণের পরস্পর সুদ্ধ হয়, সেই মুদ্ধে হ্রাদ-প্রঘুখ দৈত্যগণ দেবগণকে পরাজগ্র 
করেন। অনন্তর দেবগণ ক্ষীর-সমুদ্রের উত্তর্লে গমনপূর্বক বিষ্ণুর আলা” 
ধনার জন্ত তপন! আরম্ত করিলেন ও এই স্ব করিতে লাগিলেন । ১_-১০। 
দেব্গণ কহিলেন, আমর! লোকপ্রতু বিস্থার আরাধনার নিমিত্ত বে সক বাঞ্য 
বশিব, তদ্বার! মেই আদ্ভিত ভগবান্‌ বিষ্ু প্রসন্ন হউন । ষে মহাত্র। হইতে 
অনন্ত ভূতনিবহ উৎপন্ন হইয়াছে ও ধাহাতে সকলেই বিলীন হইতে, কোন্‌ 
ব্যক্তি তাহার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? হে প্রতো! কোমার স্তবোক্তির 
বিষন্ন যদিও আমাদের বাক্য ও মনের অগোচর, তথ পি আমরা শত্রকুত পরাজয় 
দ্বারা হীনবীর্য্য হইয়া, আপনাদের মঙ্গলার্থে তোমার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
তুমি পৃথিবী, তুমি সপিল, তুমি অগ্নি, তুমি বায়ুঃ তুমি আকাশ, তুমি সমুদায় 
অন্তঃকরণ, তুমি প্রক্কতি, তুম প্রকৃতি হইঠে স্বতন্ত্র পুরুষ। হে ভূতাত্মন্‌! 
তোমার একমাত্র মূর্ত ও অমুর্তমন্র শরীর আররন্গ স্থন্ব প্যস্তও সমূদায় স্থান ও 
কালের বিভেদ করিতেছে। ঠে ঈশ্বর ! স্্টি করিবার জন্ত তোমার পাডত়িকষল 
হটে মনূংপনন ষে প্রথম মুত্তি, তিনিই ব্রহ্ধা, তুমিই সেই ব্্ষ। স্বরূপ | আমরা 
্রঝন্ধলী তোমাকে নমস্কার করি। আযরা ইন, স, কুড, বহু, অধি, যক্ষৎঃ 
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সো প্রস্তুতি বিবিধ ভেদে ধাহার দ্বরূপ হইতেছি, সেই সমুদায় দেবতাশ্বরূপ 
ভোথাকে নমস্কার । হে গ্রেবিন্দ! তোমার ষে মুর্তি দত্তময়, বিবেক শৃন্ত, 
ক্ষমা ও দান্ততা-বিবর্জিত, সেই দৈত্যরূপী তোমাকে নমস্কার । জুদয়রূপ নাড়ী 
সকল সমধিক জ্ঞানের আধার বশিয়। যাহাদের তেজ স্তিমিত, শব্দ রূপ বস 
প্রভৃতি বিষয়ে যাহাদের আসক্তি, তাদৃশ ঘক্ষরূগী তোমাকে নমস্কার । ছে 
পুরুষোম| ক্রুরতা ও মায়ার অদ্ধি তীয় আধার যে মূর্তি ঘোর তযোময় বলিয়া 
খ্যাত, তূষি সেই নিশ চর স্বরূপ, তোমাকে নমন্ধার | ১১--২০। হে জনার্দন ! 
ব্গস্থিত খার্সিকগণের উত্তম ধর্মের ফলম্বরূপ অপৃষ্ট, তোমারই রূপভেদ ) মেই 
অনুষ্টরূপী তোমাকে নমস্কার ৷ ধাহার| অগ্রি জল প্রভৃতি গমশীয় স্থানে গমন 
করেন, অথবা কিছুতেই লিপু হন না, ধাহারা সর্বদা প্রসন্নতাময়, তাদশ 
সিদ্ধগণম্বূপ তোমকে নমদ্বার। হে হরে! অক্ষমাই যাহাজের জর্বস্থ, 
যাহারা ক্রুর, ষাহাদের উপভোগে পরিণতি হয় না, ঈদৃশ দ্বিজিহবগণরূপী 
তোমাকে নমস্কার । তোমার যে মুত্তি জ্ঞানমর, প্রশান্ত, দোৰহীন ও পাপ্রহিত, 
সেই ফধিকপ তোমার মূর্তভিকে নমস্কার । হে পুগুরীকাক্ষৎ তোমার যে মুর্তি। 
কজান্তে অবারিতরুপে সমুদায় কুকে ভক্ষণ করে, সেই কালরূগী তোমাকে 
নমস্কার । তে মার যে মুত্তি দেব, মনুষ্য প্রভৃতি সনুপায় জীবসমূতকে নিঃশেষ” 
কূপ তক্ষণপুর্ব্বক নৃত্য করে, তোমার সেই কডসুত্তিকে নমস্কার । ছে জনার্দন ! 
যাহার। রজোগুণের পরিচালন করণে প্রবৃত্ত হয়, তুমি সেই মনুষ্যন্বরূপ, 
তোমাকে নমস্কার । হে সর্ধাস্বন্‌ ! যাহার] অষ্টাবিংশতি প্রকার বধোপেত 
মোময় ও উদ্মার্গগামী, সেই পশ্ুমুর্তিশ্বক্ূপ তোমাকে নমস্কার । তোমার যে 
মুর্তি, জগতের সিদ্ধিদাধন বন্াঙ্গ-স্বরূপ রক্ষপুত। দিভেদে বিভিন্ন প্রকার, 
সেই উত্তিদ্বাত্বক তোমাকে নমস্ার। তুমি মকলের আদি ক'রণ। তির্ঘযক, 
মানুষ, দেব, আকাশ, শব প্রভৃতি সকলই তোমান্ত মুর্তি, অতএব সর্ধস্বত্ুপী 
তোমাকে নমস্কার । ৯১--৩০ | হে পরমাধ্মুন | তোমার যে মৃত্তি প্রতি 
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যহত্তত্, অহঙ্ক র প্রভৃতি প্রপঞ্চয় অশেষ জগত হইতে পৃথকূ শ্, যকলের 
আদি, যাহায়্ সৃশ অন্ত কোন রূপ নাই, সেই কারণ-কারণ মূত্তিস্বরূপ 
তোমাকে নমস্কার করি। হে তগবন্! তোমার যে মুর্তি, শুরু কৃ 
প্রতৃতি রূপ-রহিত, যে মূর্তির হুক্ষতা দীর্ঘতা প্রভৃতি পরিমাণ লাই যে মূর্তি 
খনাদি গুপশূন্য, যাহা সমুবায় বিশেষণের অগোচর, যাহা পবিত্র হইতেও পবিত্র- 
তর, অহত্িয়া যে মূর্তি দর্শন করিয়া! থাকেন, সেই মুর্তিকে নমস্কার করিতেছি। 
খিনি আমাদের শরীরে, অন্ান্য সমুদায় শরীরে ও জমুদায় পদার্থে অবস্থান 
করেন, হিলি জন্ম ও ক্ষযবহিত, ধাহা হইতে ভিন্ন আর কোন বস্তই লাই, 
সৈই ক্রহ্ত্বকপ, বি্বকে নমস্থার। যিনি উৎপত্তিহীন, এই জমুদাক় প্রচ 
ধাহার রূপভেদ, পরমপদ রক্ষই যাহার আত্মা, যিনি নিত্য অক্ষষ নিশ্দল প্রভু, 
খিনি নিথিল জগতের কারমীভুত, সেই বাহ্ুদেখকে নমস্বার কর্রি। পরাশর 
বলিলেন,-_স্তবেরন অবসান্গ হইলে দেবগণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পাঁণি গরুড়ারূট পরমে- 
শ্বর হরিকে দেখিতে পাইলেন । তখন সমুদায় দেবগণ তাহাকে নমন্কারপূর্ববক 
কহিলেন, নাগ! প্রদর হও ) আমরা শরণাপন্ন, আমাদিগকে দৈত্যগণ হইতে 
বকা কর। হে পরমেশ্বর! হাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ ব্রর্ধার আদেশ লঙ্ঘন 
বিয়া, আমাদের ত্রিলৌক ও যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছে । যদিও তুমি অশেষ 
জীবস্বরূপ ও আমরা 'ভাহারা তোমার অংশ, তথাপি আমরা অবিদ্যাভেদে 
জগত্লমুদায় পরস্পর ভিন্ন দেখিচেছি। আমাদের শত্রগণ স্ব স্ব বর্ণধর্শে 
প্র, বেদমার্াুসারী ও তপঃসম্পন্ধ, হুতরাৎ আমরা তাহাদিগকে বধ কঠিতে 
সমর্থ ছইতেছি না। অঙেয়াখ্বন্‌ ভগবন! যাহাতে আমরা মেই সমূদায় 
কাকে নষ্ট করিতে পারি, তুমি আমাদের এক্সপ কোন উপায় করিয়া লাও। 
1---৪৯। পরাশর কহিলেন, দেবগণ কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, ভগবান 
কিছু স্বীয় পরীর হইতে মাদামোহ উৎপাদন কিয়া শুরশ্রেষ্ঠগণকে প্রদানপুর্র্বক 
ক্হিগেন,-এই ছায়ামোহ, সমূদা দৈত্যকে মোহিত করিবে, পন্ধে তাহার! 


তৃতীয় অংশ। ২১৯ 


বেদমার্গবিহীন হইসে, তোমরা অনাধাসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতৈ পারিবে। 
হে দেবগণ! ৃিরক্ষার জ্ ব্রহ্মা নিযুক্ত আছেন। যে সকল গৈতা বা 
দেবতা ত্রদ্ধার অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা আমারই ধধ্য। হছে 
দেবগণ ! এক্ষণে তোমরা গমন কব, ভয় করিও না) এই মায়ামোহ আগ্রে 
অগ্রে তোমান্রে উপকারের জন্য গমন ককৃক। পরাশর কহিল্পেন,_-বিষুঃ 
এইরুপ কহিলে, দেবগণ আাহাকে প্রণামপুর্ধাক গমন করিলেন। ধেখালে 
অহ্রুশণ অবস্থিতি করিতেছে, মায়ামোহও তাহাদের সহিত সেই স্থানে 
গমন করিল ৪১--:৪৫। 
সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ | ১৭ ॥ 


অগ্রাদশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, মৈত্রেয় ! অনন্তর মায়ামোহ, সেই স্থান হইতে গমন 
করিগ্না দেখিললন, সেই মহালুরগণ নর্খণাতীরে তপন্তা করিতেছে । হে দ্থিজ! 
তখন মাধামোহ দিশশ্বর, সুতিকমস্তক ও বহিপত্রধারশ হইয়া অহ্রগণকে এইরূপ 
মধুব বাক্য বলিতে আরস্ত করিল, দৈত্যপতিগণ! তোমরা কেন গা 
করিতেছ, তাহা বল। এই তপস্তা হ্বারা তোমর! ্রীহিক, না, পার়লৌফিক 
ফল ইচ্ছা কব? অন্ুরগণ কহিল, মহামতে ! পারব্রিক ফল লাভের জন্য 
আমরা তপপ্তা করিতে আরম করিয়া ছ, এ বিষয়ে তুমি কি বলিতে ইচ্ছা কয়? 
মান্ামোহ কহিল, যদি তোমবা মুক্তির ইচ্ছা স্তর, তাহা হইলে আঙার বাক্যানু- 
সারে কর্ম কর এবং মুক্তির অঙ্গং বত ছার-স্বরূপ মহুক্ক ধর্শের অনুষ্ঠান ফর। 
এই ধর্মই মুক্তির উপযোগী, ইহা! হইতে শ্রেষ্ঠ অষ্ঠ কেন ধর্ম নাই। ' এই ধরে 
অতন্থণন করিলে ছর্গ বা মুক্তি, যাহাতে অভিরুচি, ভাঙা পাইতে পারিবে । 


২২০ বিষুপুরাণ | 


তোমরা দকলেই মহাবল। তোমরা এই ধর্ম গ্রহণ কর' পরাশর কহিলেন, 
শ্ইর়পে মায়ামোহ নানাপ্রকার মুক্তি প্রদর্শন দ্বারা পর্ধিবপ্ধিত বাক্যসমূহ দ্বারা 
দৈত্যগণকে বেদমার্গ হইতে অপাকৃত কঠিল। ইহাতে ধর্ম হয, ইহাতে অর্শ 
হয়, এইটী সং, এইটী অসৎ, ইহা মুক্তির কারণ, ইহাতে যুক্তিলাভ হয় না, 
ইহা অত্যন্ত পররমার্থ, এই কাধ্য পরমার্থ নহে, এইটা সৎকার্ধা, এইটী অকাধ্য 
ই বিষয় এরূপ নহে, ইহা! স্পষ্ট এই প্রকার, ইহা দিশম্বরদিগের ধর্ম 
ইহা বছবস্ত্র মুষ্যের ধর্ম, হে ছি! এইরূপ অনেক প্রকার সংশয়জনক বাক্য 
বলিয়া মায়ামোহ, দৈভ্যগণকে শ্বধণ্্ম পরিত্যাগ করাইল | ১--১০। মাঁয়ামোহ 
দৈত্যগণকে বলিয়াছিল যে, তোমরা এই মহাধশ্্ব অর্হত অর্থাৎ মান্য কর। 
এইজন্য যাহারা এই ধন্ম গ্রহণ করে, ভাহারা আর্ত নামে বিখ্যাত হয়। 
মায়ামোহ, এইরূপে অহ্রগণকে বেদধন্ম পরিজ্ঞাগ করাইল; অহ্রসমূহও 
মায়াযোহ-প্রতাবে মূঢ় হইয়া অন্তান্ত জনকে এ ধর্শন গ্রহণ করাইতে লাগিল। 
অহৃদীক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্য দৈত্যদিগকে, অন্ত দৈত্যেরাও অপর দৈতা- 
শিগ্ধকে, তাহারা আবারু। অর আর ব্যক্তিকে, আর আর ব্যক্তিরাও অন্ত স্য 
কৈত/গণকে এ ধশ্ু গ্রহণ করাইল , অল্প দিনের মধ্যেই বৈদিক-ধর্ম পরিত্যাগ 
করিল। অনন্তর মায়ামোহ রক্তান্থর পরিধানপূর্কক চক্ষুতে অঞনরাগ করিয়া 
অন্ত অহৃরগণের নিকট গমনপুরর্বক মৃছু মধুত্র বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল; 
হে কহুয়গণ! যদ্দি নির্বাণমুক্তি বা! ব্বর্গ ভোমাদের কামনা থাকে, তাহা 
হইলে পশুহিৎসা প্রস্থাতি ছুট ধশ্মে কোন ফল হইবে না জানিবে। এই 
জমুদ্ঞায় জগৎ ধিজ্ঞামময় বলিয়া অবগত হও। আমার বাক্য ভাল ক্রিয়া 
বুঝ। এবিষয়ে পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়াছেন যে, এই জঙ্গৎ অনাধান্ব। ইহা? 
করমন্টে নিযত পরিভ্রমণ করিতেছে । ইহা| ভমজ্ঞ।নগোচর, অর্থান্েষণে 
ভ২প্ব, ও ক্াশাদিনোষে সাতিশক়্ ঢূঘিত। পরাশর কহিলেন,_মায়ামোহ, 
এইন্ধণ জ্ঞাত হও, এইকূপ বুঝিবে, এইরূপ বুঝিল্বা রাখ' এই ধথা বলিয়া কাঁনব- 


তৃতীয় অংশ । ২২১ 


গ্ণকে লিজ ধর্ম পরিত্যাগ করাইল। মায়ামোহ নৈত্যগণের নিকট এইরূপ 
নানাপ্রকার যুক্তিঘুক্ত বাক বলিতে লাগিল যে, তাহারা সেই বাক্যানুলারে 
গ্বন্বধর্্ম পরিত্যাগ করিল। ধর্মত্যাগিগণ অন্পের নিকট কহিল, অআন্ে:ও 
পরেন্ব নিকট প্রচার করিতে লাগিল। হে মৈত্রের়! দৈতোরা এইরূপে 
যেদোজ্স ও স্বৃত্যুক্ত পরম ধর্ম পরিত্যাগ করিল। ১১-২০। হে ছ্িজ! 
অতিশয় মোহজ্রনক মায় 'মোহ, অন্ান্য বহুবিধ পাষণুরূপ ধরণ করিয়া, আস্তানা 
অহ্ুরগণকে মোহিত করিল। এইরূপে মায়াযোহ-মোহপ্রভাবে অনুরগণ 
অশ্কালে বেদমার্গ'শিভ মমুদাষ কথ পরিতাগ করিল । হেত্বিজ! তাহাদের 
মধো কেহ কেহ বেদের নিন্দা করিল ; কেহ কেহ পা দেবর্নণের নিন্দা আরশ 
করিল; কেহ বা ঘদ্কাদি কণ্মকল'পেস, কেহ বা ব্রাহ্মণের মিম্পা করিতে 
লাগিশ। যেকার্ধে কোন জাণীর হিংসা হশ, ঈছুশ কাধ্যে ধর হয়। এই 
বাকা কখনই মুক্ষিসঙ্গত নহে । ঘ্তপমূহ অনলে দ্ধ হইলে ফল প্রদান করে, 
ইহ! বালকের যোগ্য বাক্য ' অনেক মঙ্ছ দ্বাবা দেবা হইয়া ইন্সের সহিত যদি 
শমী প্রভৃতি কাষ্ট ভোজন করিতে হত, তবে দ্েবড। অপেক্ষা পশুও শ্রেষ্ঠ; 
যেহেতু পণ্ড সরস পত্র ভক্ষণ কলে । ফক্স্থলে পশুবধ করিলে, যদি সেই পণ্ড 
স্বর্গে গ্রমূন করে, তবে যঙ্রমান কেন আপনার পিতাকে বধ করে নাগ শ্রাঙ্গকালে 
এক ব্যক্তি ভোজন করিলে যদি অন্য ব্যক্তির তৃপ্ডি হয়, তাহা হইলে প্রবাল" 
গমন কালে খাদ্য দবা সন্ষে লইবার কি প্রযোজন %& (পুত্রগণ শ্রদ্ধায় গৃহে 
আহার করিলেই প্রবাসীর কপ্তি হইতে পারে )। অতএব ইহা কেবল লোকের 
বিশ্বাসের উপর শির করিডেছে। তোমরা! ইহা বিবেচন। করিক্া দেখ, 
ইহ'তে উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে । আমি বাহা কহিলাম, তাহাতে 
তোমাদেক্স কুচি হউক । ম্মন্থুরগণ । আপ্তবাক্য কিছু আকাশ হইতে পতিত 
হয না। ভতোমবা, আমি বা অন্ত লাক্তি, সকলেন্ধই মুক্তিদজত বাকা গ্রহণ করা 
উচিত; মযয়ামোঙ্ছ, এইরূপে বছত্ধি উপ, শ্বারা দৈচ্যাগণকে ঈঘৃশ টিকতি 


চি বিহুচগুরা। 


ভাবাগন করিয়া দিল বে, তাহাদের মধের কোন ব্যক্তিরই আর বেদে রুচি 
বহি না। ২১--৩। এইক্ধপে দৈত্যগৰ কুপথগামী হইলে, দেবগণ পরম 
উদ্যোগ করিয়া তাহাদের নিকট মুদ্ধ করিবার জন্ত উপস্থিত হইলেন। 
হে দ্বিজ্জ! অনন্তর পুনর্ধার দেবাহরের সংগ্রাম আরস্ত হইল তখন 
দেবতার! সম্ার্সবিভ্রট অহ্থরগণকে বিনাণ করিলেন। পুর্বে অন্থরগণের 
প্বধ্রূণ যে কবচ ছিল, তদ্দার।ই তাহারা রক্ষত ছিল, এক্ষণে সেই 
ধর্থয়ূপ কবচ নষ্ট হওয়াতে তাহারা বিনই হইল। হে মৈত্রেয়। এই 
সময় অবধি যে সকল মনুষ্য মায়ামোহ-প্রবতিত ধর্শে প্রবৃত্ত হইয়াছে, 
ঘাহ।রাই নগ্ন । ক্কারণ তাহারা বেদবপ আবরণ পরিত্যাপ করিষাছে। 
বস্বচ্ানী, গৃহস্থ, বানপ্রশ্থ ও পরব্রা, এই চতুর্কিধ ন্বাঅম আছে। পঞ্চম 
আশ্রথ লাই। হে মৈত্রে্র! যে ব্যজি গাহ্‌স্থ্য জুন পরিত্যাগ করিয়া বান- 
প্রস্থ বা পরিব্রাট না হয়, সেই পাশাস্মাও নগ্ন বলিয়া গণ্য । হে দ্বিজা থে 
ব্যক্তি সমর্থ হইয়া একদিনমাত্র বিধিবিহিত ক্রিয়া না করে, সে তদ্দিনেই পতিত 
হয়। ভাহার পুর্ববকৃত সমুদায় নিত্য বর্মণ বিনষ্ট হয়। হে মৈত্রের। বিপৎ- 
ক্কাল ব্যতীত যে এক পক্ষ নিত্যক্রিযার অনুষ্ঠান না করে, সেই ব্যক্তি মহ 
প্রাক্মশ্চিত করিলে শুদ্ধ হইতে পারে । একবংসর কাল ষে মনুষ্যের নিত্যক্তিয়া 
নাহয়। তাহাকে দর্শন করিলে সাধুদিগেব শ্ুধ্য দর্শন করা কর্তব্য। হে 
মহামতে ! ঈদৃশ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে, বস্ত্রের সহিত কান করিয়া শুদ্ধিলাভ 
কন্িতে পার! যায় ; কিন্তু সেই পাতকীর শুদ্ধি কিছুতেই হইতে পারে না 
৩১_৪০। এই পৃথিবী মধ্যে যাহার গৃহে দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণ, পুজা 
না পাইনা নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক অন্থত্র প্রতিগমন করেন, তাহা হইতে আর 
পাপাচারী নাই। যাহার শরীর ও গৃহ দেবগণ, পিতুগণ ও ভূতগণের নিশ্ব'স 
বা্বা। মলিন হয়, তাহার ফৃহিত এক গৃহ, এক আমন বা এক পরিচ্ছদ দ্বার! 
সন্পর্ক'করিবে না। যে ব্যক্তি উক্ত পাতকীর সহিত একবহসরকাল সম্ভাষণ, 


তৃভীয় অংশ! ২২৩ 


কুখলপ্রন্থ হা একজজ উপবেশন কষে, সে তৎ্দদৃশ পাতকী হয়। ফে ব্যক্তি 
ঈদৃশ পাতবীর গৃহে ভোঙ্গন করে, বাঁ তাহার সহিত একাগনে উপবেশন করে, 
কিৎবা এক শহ্যায় শঞ্ঈন করে, সে ততক্ণাৎ ততৎসদৃশ হয়। হে ব্যক্তি দ্বেধ" 
গণের, পিতৃর্গণের, ভূতগণের ও অতিখিগণের পুজ। না করিয়া স্বয়ং ভোজন 
করে, সে পাতক ভোজন করে এবং ভাহার নিষ্ৃতি নাই। ব্রান্ষণ প্রভৃতি 
বর্ণচতুষ্টর় যদি স্ব স্ব ধর্মপন্রাস্ুখ হয়, কিংবা হীনবৃত্তি অবলম্বন করে, তাছা। 
লইলে নগ্ন সংজ্ঞা লাভ করে । হে মৈত্রেয়! এক গৃহে যণি বণটতূষ্টয় অত)স্ত 
সংসর্গ করে, তাহা হইলে সেই গৃহবাসে সাখুব্যবহারের উপখাত হইয়া থাকে । 
যে ব্যক্তি ধষিণণ,ক, দেবগণকে, পিতৃগণকে, ভূতগণকে ও অভিথিকে পুজ! 
না করিয়। স্ব ভোজন করে, তাহার সহিত সম্ভাষণ করিলে লোক নরকে 
গমন করে। এই সকল কারণ্ঞেবিজ্ঞ ব্যক্তি, বেদপরিত্যাগদৃষিত এই সমস্ক 
নগ্র ব্যঞ্চির মহিত্ড কথন আলাপাঁদি বা তাহাখিগকে স্পর্শ করিবেন না। 
্রন্ধাবান্‌ লোকে, বখন যত্রপূর্র্বক এাদ্ধ করেন, সেই সময় নগ্মগণ যদি অবলোকন 
করে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধকর্তাদেরও সেই শ্রাদ্ধ পিতৃপিতামহগণের তৃষ্টিসাধন 
করিতে পারে না। ৪১--৫০। শুশিয়াছি, পূর্ববকালে শতধহু নামে পৃথিবীতে 
বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন! অতি ধর্শ্পরাঘণা শৈব্যা নামী তাহার এক পতী 
ছিলেন। প্র শৈব্যা পতিব্রভ। মহাভাগ্যবতী সত্যনিষ্ঠা শৌচপরায়ণ। দয়াপর- 
তন্ত্রা সর্ববসক্ষণসম্পন্না ও বিনয়ান্বিতা ছিলেন। সেই র'জা, শৈথ্যাব্র সহিত 
পরম সমাধি দ্বারা দেবদেব বিভু জনার্দনের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হন! 
তিনি প্রতিদিন তন্থনা হইস়্া, ভক্তিসহকারে হোম, জপ, দান, উপবাস ও পুজা 
ছাব্না আরাধনা করিতেন, অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না। একদ! 
তাহাৰা স্ত্র-পুরুষে কার্তিকী পুর্ণিমাতে উপবাস করিয়া, একত্রে ভাগীরধীসলিঙে 
স্বানপুর্র্বক উত্থান করিলেন, এমন সময়ে সন্ুখে সম্মগত এক পাষণডকে অব 
লোকন করিলেন। €হ ধিগ্র! এই পাদও, মহাত্া রাজার চাপাচাধ্যের সখ]। 
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দ্বাজা আচাধ্যগৌরব শ্বত্নণ করিয়া, গেই পাবপ্ডের সহিত আঙাপ করিলেন, 
পরস্ত তাহার পরী আরক্কব্রত! দেবী শৈব্া! বাগৃষতা হইয়া ধাকিলেন। তিনি 
উপোধিতা ছিলেন, ধিবেচনা করিয়া সেই পাষণ্ডের দর্শন হওয়াতে সূর্ধ্য দর্শন 
করিলেন। হে হ্থিজোততম ! অনস্তর সেই দম্পতী, যথারীতি আগমনপুর্র্কক 
বিধানাম্সারে বিষ্ুপুজা প্রভৃতি সমুদ্ায়্ কম্ম করিলেন । কিছুকাল পরে শক্র- 
জিং বাজা! মত্যুমুখে পতিত হইলেন। দেবী শৈব্যাও চিতার পতির অনুগমন 
করিলেন । ৫১--৬০ | রাজা উপোষিত হইয়া যে, পাষণ্ডের সহিত সম্ভাষণ 
করিঘাছিগেন, দেই জন্ম কুকুরযোনিতে জন্মপরিগ্রহ করিলেন । তাহার পরী 
কাশীরাজের হহিতা বশে জন্মিলেন এবং সর্ব-বিজ্ঞানসম্পন্ন সর্ব-হুলক্ষণসম্পনা, 
শোভনা ও জাতিম্মরা হইলেন । অনন্তর কাশীর'জ, কোন বরে কন্া সম্প্রদান 
করিতে ইচ্ছা করিঙ্গে ই কন্ঘাই তাহাকে বিবাশ্পের আরস্ত হইতে নিষেধ করাতে 
বানা বিরত হুইলেন। পরে কাশীপতিভনঘা। শৈব্যা দিব" চক্ষু দ্বারা দেখিলেন 
যে.স্ঠ হার পতি কুকুর হইয়। বিদিশা-নগরীতে অবস্থান কবিতেছেন। তখন 
তিনি দেই স্থানে গিয়া ভদবস্থ ভর্ভীকে দেখিতে পাইলেন। হছে মহাভাগ্। 
তর্ভীকে তাদৃশ কুক্ুন হইতে দেখিয়া কাশীবাজ-ছুহিততা আদর পুর্ধ্বক তীহাকে 
উত্তম আহার প্রপ্ধান কবিলেন। তাহার ভর্তা্ড ততপ্রদত্ত অভিলফিত অতি 
মিষ্ট অন্ন তোজন করিতে করিতে শ্বজাতিযোগা চাই প্রকাশ কবিতে 
লাগিলেন । স্বামীর চাটুদর্শনে বালা কাশিরাজ-দুহিতা, অতীব কজ্ডিতা হইলেন । 
তিনি কুযোনিজাত ভর্তাকে প্রণাম পূর্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাক্ত ! 
আপনি গুরুর সখা বোধে গৌল্ব প্রক শপূর্বক যে, ভীতি মধুর বাক্য ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আদা কুকুরজন্ম গ্রহণ করিয্বা এই প্রকার ঢা 
করিতেছেন; ভাহা স্বব্লণ করুন। প্রভে।? আপনি তীর্থস্থানের পর পাষগুদর্শনে 
'সস্মাধণ করিয়া এই কুৎসিত যেনিতে জন্মপরিগ্রহ কবিগাছেন, ইহা কেন! 
স্মরণ করিতেছেন না? ৬১--৬৯' প্রঃশর কহিক্:,-কাঙীীরা-ঢুহিতা 
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এইরূপ শবয়ণ করিয়। গিলে, কুদুর পূর্ববজন্মের জন্য অনেকক্গণ চিস্তা করিল গু 
পরে অতিতুর্ণভ নির্ষেদ প্রাপ্ত হইল। অনস্তয় সেই কুকুর নির্বব-জাদয় হইয়া! 
সেই নগরী হইতে নির্গমনপুর্র্বক পর্বতশৃঙ্গ হইতে মরুহখিতে পতিত হইয়া 
প্রাণত্যা করত্ঠ শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিল। পরে দ্বিতীয় বৎসর সেই 
শৈব্যা দিব্যচক্ষু ছ্বার। পতি শৃগাল-যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া, তাহাকে 
দেখিবার জন্ত কোলাহল পর্বতে গমন কন্লেন। বরমণীযাকৃতি রাজকুমারী, 
সেখানে শৃগাল-যোনিপ্র প্ত ভর্তাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বাজে ! 
ধুকুর-ঘোনিতে অবস্থানকালে পুর্বে, গাবণ্ডের সহিত আলাপ-বিষয়ক যে পূর্ব্- 
জন্ম বৃত্তান্ত অপনাকে বলিঘাছিলাম, তাহা কি ম্মবণ করেন? পরাশর কহি- 
লেন _-পরম সত্যনিষ্ঠ বাজা শতধনু, পত্বীব নিকট তাদুশ বাক্য শ্রবণপুর্রবক 
সমৃদায় বুবিতে পাবিলেন এবং এঅনাহারে সেই কানন মধ্যেই শৃগ'ল-দেহ 
পরিত্য'গ কবিলেন ! অনন্তব তিনি বৃক ভইয়া জন্মএহণ করিলেন, অনিন্দিতা 
কাক্ীরাজতনয়] নির্জন অবণ্যে প্রবেশপুর্কাক বুককপী। ভণডাকে পূর্ববৃ্তাস্ত ম্মরূণ 
করাইয়া দিলেন ; মহাভাগ ! আপনি বৃক নহেন। আপনি শতধনু নামক 
বাজা। আপনি পূর্বে কুকুর, পরে শু'্াল হৃইয়া জেন )এক্ষণে বৃক হইয়া! 
জন্মিয়াছেন। কাশীক্পাজদুহিতা এই কথা স্মরণ করাইয়া দিলে রাঙ্গা রকদেহ 
পরিত্যাগপূর্বাক গৃপ্র হইয়া জন্মিলেন। রাজকুমারী পুনর্ধার গৃধের নিকট গিয়া 
সমুদাত় সুর্তবৃত্তাস্ত বুঝাইয়া বলিলেন। কহিলেন, রাজন্! আপনি গ্ৃপ্রেক্র 
তায় চেষ্টা করিবেন না, আপনি কে, তাহ! ম্মপ্রণ করিয়া দেখন। পাষগ্ডালাপ- 
জনিত দোষে আপনি গৃপ্র হইয়াছেন । পরে রাজা গৃত্রশরীর পরিত্যাগ করিস 
কাক হইলেন। তন্বী কাশীরাজ-দুহিতা যোগবলে কাকরুপী তর্ভাকে জানিস 
কহিলেন, প্রতো ! পুর্বে অশেষ ভূপ বশীভূত হইয়া হাহাকে বলি প্রদান 
করিত, এ নরক পর শর কহিলেন, 
_ কাকজন্মেও রাজা এই প্রকার পূ্তরতাস্ত নমারিত হইরা প্রাণভ্যাগ করিলেন 


১৫ 


২২৬ বি্ুপুরাণ। 

ও পরে মযূর্র, হইয়া জন্সিলেন। ৭*--৮২। তখন কাশীরাজতনয়া তর্দাকে 
ময়ূর হইঙ্গা জন্মিতে দেখিঝ্ প্রতিক্ষণে মযুরজাতির ভক্ষ্য পরম রমনীয় বিবিধ 
জব্য প্রদান দ্বারা তৃত্তি সম্পাঁদনপুর্বক তাহাকে অনুগত করিতে লাগিলেন । 
ঘনত্তর জর্নফ রাজা অশ্বমেধ নামক মহাধজ্ের অনুষ্ঠ ন করিলে, সেই যজ্ঞ 
সেই মছূর্লটীকে দ্বান করাইলেন। কাশীরাজনন্দিনী সান করিযা, রাজা কিরুপে 
কুকুর শৃগাল প্রভৃতির ধোনিতে জন্মগ্রহণ কৰিবাছিলেন, তাহা! শরণ করাইহা 
দিলেন। মযুররূপী বাজাও ক্রমে পূর্বব পুর্ব জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ কবিয়া কলেলর 
পরিত্যাগ করিলেন। সেই মহাত্মা জনক রাজারই পুত্রকপে উৎপন্ন হইলেন । 
অনন্তর তন্বী কাশীরাজ-কন্তা পিতাঁকে বিবাহের আয্বোজন করিতে বলিলেন । 
ফাশীরাজও কন্তার নিমিত্ত স্ববংবরসভ1 কৰ্লেন। যখন স্বয়ংকরদভ। হইল, 
তথন রাজকন্তা, শ্বীঘ্র তর্তীকে সমাগত দেখিব। পুনর্বার ভর্তৃভাবে বরণ 
করিলেন। জনক রাজার পুত্রও কাশীবাজহন্যার সহিত বিবিধ ভোন 
করিতে লাগিলেন। পরে জনক রাজার মৃত্যুব পর তিনি ধিদেহদেশে বাজ্য 
করিতে লাগিলেন। তিনি বিবিধ বজ্রেব অনুষ্ঠান কবিলেন ও যাঁচকগণকে 
বহসঙ্থয ধন দান করিতে জাগিলেন। কালক্রমে তাহাব বহু পুত্র জন্মিল; 
তিনি শক্রগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তিনি স্তাযানুদারে রজ্যতোগ ও 
পৃথিবী পালন করিয়া, ধর্মযুদ্ধে প্রি জীবন পরিত্যাগ করিলেন। স্থলোচনা 
সতী রাজকন্তা, সানন্দের সহিত পুকঝের স্তায় পুনর্ববাব বিধানাহ্ুসারে চিতাশায়ী 
মৃতপতির অনুগযন করিলেন । ৮৩--৯২। অনন্তর রাজা সেই রাজকন্যার 
সহিত, ইক্রলোক অতিক্রুমপূর্ববক বিবিধ কামপ্রদ অক্ষঘ লোকে গমন করিলেন । 
হে ছ্বিজোত্রম! তিনি পরিশ্তদ্ধ হইযা অতুলনীয অক্ষয় স্বর্গ, ছুর্লজ পাম্পত্য- 
মুখ ও পূর্ববার্জিত সমুদায় ঈুণ্যের ফল তোগ করেন। হেছ্িজ। এই আমি 
তোমার সমীপে পাষগ্ডেরু সহিত সভভাফণের দোষ ও অশস্মেধ যজ্ঞে ন্গানের 
মাহাত্্য বনিলাম। অতএব গাও পাপাচারীদিগেন্ন মহিত আলাপ ঝ$ঠ 
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তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, বিশেষত্তঃ কোন নিত্য নৈমিতিক ক্রিয়া ও হজ্জে 
দীক্ষিত হইবার সময় তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা অতীব কর্তব্য । ঘাহার 
গৃহে এক মাদ কাল নিত্য ক্রিয়ায় অনুষ্ঠান না হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাদশ 
বাক্তির দর্শনে শুদ্ধি জন্য হৃর্য দর্শন করিবেন। বিশেষতঃ পরাগ্গভোছী 
বেদদিরোধী যে সকল পাপাত্বা, বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগ্নকে দর্শন 
করিলে সৃর্ধ্য দর্শন কর] অতীব কর্তব্য । পাষণ্ড, বিকর্মস্থ, বিড়ালত্রতী, শঠ, 
হৈতুক ও বকরৃত্তি এই কল মনুষ্যকে বাক্যমাত্র দ্বারাও অর্চনা করিবে 
না। জন্পর্কের কথা দূরে থাকুক, একত্রে পাপীদিগের সহিত অবস্থালেও 
দোষ স্পর্শে, এইজন্য তাদৃশ ব্যক্তিগণের সঙ্গ বরপূর্্বক পরিহার করিবে । 
নগ্ন কাহাকে কহে, তাহা! তোমার নিকট বর্ণন করিলাম । ইহারা শ্রাদ্ধ দর্শন 
করিলে শ্রাদ্ধ বিনষ্ট হয। ইহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে একদিনের পুণ্য 
প্রনষ্ট হয়। এই পাপাডাদিশেব নাম পাষণ্ড। পণ্ডিত ব্যক্তি ইহাদের 
সহিত আলাপ কবিবেন না। ইছাদেব সহিত সম্ভাষণ করিজে সেই দিনের 
উপাজ্জিত পুণ্য ক্ষয় হঘ। নিবর্থকরূপধারী, বিনাকারণে মুপ্তিতমুণ্ড, দেবাতিথি- 
পুজা বাতিরেকে আহারকাকী, সব্দপ্রকাব শৌচহীন, তপ্ণি কিংবা পিতৃপিওড- 
পানে পরাজুখ এই সকল ব্যভির সম্ভাবযার করিলেও মনুষ্যগণ নরকে 
গমন কবে । ৯৬১০৩ । 
অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পুর্ণ | ১৮ ॥ 


তৃতীয় অংশ সমাপ্ত ॥৩॥ 





পিস 


চতুর্থ অংশ । 


স্টপ 


প্রথম অধ্যায় । 


মৈত্রেয় কহিলেন,-_হে তগবন্‌ গুরুদেব! সন্মা্গানুসারী মনুষ্যগণের, নিত্য 
ও নৈমিত্তিক যে সকল কর্ম্দঘ কর! কর্তব্য, আপনি তাহা! আমাকে বলিয়াছেন । 
হে গুরো! আপনি আশ্রমসমূহের ও বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্শুও বলিয়াছেন। এক্ষণে 
আমি বংশ সকলের বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বলুন । 
পরাশতন কহিলেন, মৈত্রেয় ! এক্ষণে মনুর বংশ শ্রবণ কর)? নানা যজ্ঞকর্ত। 
বীর শৃর ভুপালগণ উৎপন্ন হইয়া এই বংশকে, অন্কৃত করিয়াছেন। এই 
ভূপালগণের আদিপুরু ব্রহ্মা। এই প্রকর উক্ত আছে যে, “যে ব্যক্তি আদি- 
পুকৃষ ব্রহ্মা হইতে সমগ্র মন্ুবংশ প্রতিদিন স্মর্বণ করে, কখনও তাহার বংশ- 
জঘুচ্ছেদ হয় না।” হে মৈত্রেয়! পুষ্বোক্ত কারণে অশেষবিধ পাপ প্রক্ষালনের 
জন্য এই মনুর বংশ যথানুক্রমে শ্রবণ কর। সেই বংশের বিবরণ এই প্রকার ;--. 
পুর্বে স্ষ্ঠির প্রাক্কালে। তগবদ্ধিষুময় পরম ত্রন্মের মুর্তি স্বরূপ অনাদি, সকল 
জগতের আদিভূত, ব্ব-ষজুঃ-সামময়, হিরণ্যগর্ভ ত্্ধা ব্রহ্ধাণ্ড হইতে আবির্ভূত 
হন। ব্রদ্ধার দক্ষিন অনুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষের 
অদিতি-নায়ী কন্তা, অপ্িতির পুত্র হৃধ্য, হুধ্যের পুত্র মনু মনন যে কয়জন 
পুত্র হয়, তাহাদের নাম ইক্ষানধ, নৃগ, হৃষ্ট, শর্ধাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাৎশু, নাভাগ, 
নেদিষ্, কর, পৃষ্র (১)। মনু, পুত্রোৎপত্তির পুর্ব পুত্রকামর্নায় মিত্রাবরুণ 
নাধক দেবছঘের শ্রীতির জন্য যজ্ঞ করেন। মনুপত্বীর প্রার্থনানুসারে হোতা, 
কল্তালাভের সন্কল করাতে, & বৈকল্পিক যক্তে ইল! নায়ী কন্তা উৎপন্ন হইল। 
হে মৈত্রেক! মিত্রাবরুণদেবের অনুগ্রহে সেই ইলা-নারী মন্গু কম্তাই সুছ্যন্ 


২(১) কবে ক্ষেহ অর্থ করেন,_ইক্ষাকুপুত্র নুগ নুক্গপুত্র হট ইভ্যাদি। 
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নামক হইল! পুনর্কবার ঈশ্বরকোপে এ লুছ্য় কন্তা হই্বা, চন্্রপুত্র বুধের 
আশ্রম্স্মীপে গমন করিতে লাগিল । বুধ সেই কন্তাতে অন্ুরুক্ত হইয়া ভাহাতে 
পুরূরবা নামক পুত্রকে উৎপাদন করিলেন। পুঞ্জরবা জন্মগ্রহণ করিলে পর, 
অমিততেজা পরমধিগণ হৃছায়ের পুংস্্-অভিলাষে খদ্ঘয়, যভূর্ঘয়। সামময়, অথর্ব 
ময়, সর্বময় ও মনোময়্, কিন্তু পরমার্থতঃ অকিঞ্চিময়,। ভগবান্‌ ঘজ্ঞপুরুষরূগী 
শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন । ১--১০। ভগবানের প্রসাদে ইলা 
পুনর্ববার পুকষ, হুছ্য্স হইলেন। সেই স্বছ্যদ্রের তিন পুত্র হয়; তাহাদের 
নাম উৎকল, গয় ও বিনত। মুত পূর্ন স্ত্রী ছিলেন ঘলিয়া রাঙ্যতাগ 
প্রাপ্ত হইলেন না। ুছ্যন্ের পিতা, বসিট্-বাক্যানুমারে মুহ্যয়কে প্রতিষ্ঠান 
নামক নণর প্রদান করেন। মুছ্যমও এ ন্গর পুরূরবাকে দান করিলেন। 
পৃষপ্র গুরুর গোবধ করিয়াছিলেন বলিধা শৃদ প্রাপ্ত হন। করদ হুইতে 
কারূষ নামে যহাবল ক্ষত্রিষণ উৎপন্ন হন। নেগিষ্ট-পুত্র নাভাগ বৈশ্বাতা 
প্রাপ্ত হন। নাভাগের বৈশ্তপ্রাপ্রির পুর্দে ভলন্দন নামে পুত্র হয়। গ্কাহার 
পূত্র উদানকীর্তি ব্মগী) বংপীর পুত্র প্রাংশু। প্রাৎত্ব প্রজানি দামে এক 
পুত্র হয়। তংপুত্র থনিত্র, তংপুত্র ক্ষুপ। শ্ুপের অবিবিংশ-নামা এক মহাবল 
পরাক্রান্ত পুত্র হন! তাহ'র পৃত্র পিবিংশ, তত্পুঞ খশীনেত্র, তৎপুত্র অতি- 
বিভুতি, ততপুত্র ভূর্িবল পরাক্রান্ত করন্গম, তৎ্পুত্র অধিক্ষি। অবিক্ষিরও 
অভি বলশালী মরুত্ত নামে পুত্র হয়। আজ পধ্যন্ত মরুত সম্বন্ধে 
এই শ্রোকগ্বদ্ব গীত হইয়া! থাকে, ধথা,-_মৃকত্ত রাজার যে প্রকার ঘজ্ঞ হয়, 
ভুবনে তানৃশ বজ্ছ আর কোথায় হইয়াছে? সেই যজ্গে সর্বপ্রকার ঘ্তীক় 
বস্তই হবর্ণময় ছিল। দেই ষন্দরে, সোমপানে ইচ্দ জষ্ট হন ও দক্ষিণা দ্বারা 
প্রাক্ষগণ সন্তোষ লাভ করেন! এই হজ্জে দেবগণ অন্রাদি পরিবেশন কয়েন 
ও সন্ত হনে। চক্রবন্তা রাজা মকত্ত, লরিম্যন্ত না পুত্র লাভ করেন। তৎপুত্ 
ঘয, দমেরও রাজ্যবর্ধীন নামে এক পুত্র জন্মে। রাক্যবর্ধনের হুথবৃতিনামা পুত্র 
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হয়। ভৎপুত্র নর; তৎপুত্র কেবল; তৎপুত্র বন্ধুমান্‌, তৎপুত্ত বেগবান ; 
তৎপুত্র বুধ; বুখপুত্র তৃণবিন্দ। তৃপবিনুর প্রথমে ইলবিঙা নামে এক কষ্ঠা 
জন্মে, পরে অলন্ুষা নামী অগ্মরা দেই তণবিনুকে ভজনা করেন। তাহার 
গর্ভে তৃণবিন্র বিশাল নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয, ত্র বিশাল, বৈশালী 
নামে এক পুরী শিশ্াণ করেন। বিশালের হেমচক্র নামে পুত্র জন্মে। 
হেমচছ্ছেব পুন সুচন্দ্র, তাহার পুত্র ধুঙ্া্ব। তহংপুত্র সতী, তত্পুত্র সহদ্বে। 
সহদেবের কৃশাশ-নামা পুত্র হয। ততপুত্র সোম্দত্ত। এই জোমদত্ত দশ 
অশ্বম্নেধ যজ্ঞ করেন। সোমদত্ের পুত্র জনমেজঘ , ভতপুত্র হুমতি। এই 
বিশালবংশীয় নরপতিগণ। ইহাদের সম্বন্ধে এক হোকও গীত হয়,__তৃণবিন্দুর 
প্রসাদে সকল বিশালবংশীম নপতিগণ, দীর্ঘাযু, মহাত্মা, বীধ্যবান ও অতি- 
ধার্শিক ছিলেন। ১১_-১৯। শর্ধাতির সৃকন্তা নারী এক কন্তা! হয। তাহাকে 
চ্যবন বিবাহ করেন। শর্ধাতির আনন নীমে এক পবমধাশ্মিক পুত্র জন্মে। 
খানর্তেরও রেবত নামে এক পুর হয। সেই বেবত বাজা, আশর্তের বিষ 
ভোগ করেন ও কুশস্থশী নায়ী পুবীতে বাস কবেন। বেবতেবও রৈবত 
ককুদ্ধি-নীম। অতিৎন্্মাত্বা এক পুত্র ছিলেন এবং তিনি একশত বেবতপুত্রের 
মধ্যে সর্ধজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাহাব বেবতী নামে এক কন্তা হয রৈবন্ত 
কুকদ্মী, « এই কন্া, কাহাব উপযুক্তা* এই কথা ভগবান ব্রহ্গাকে জিজ্কাস। 
করিবার জন্য ব্রহ্মলৌকে গমন কবেন, সেই সমস ব্রক্ষলোকে, হাহা ও হু 
নামে গন্বর্বন্ধয় অতিতানযোগে গান কবিতেছিলেন। তখন ষড়্জ, মধ্যম, 
গান্ধারাদি স্বর পরিবর্তনে, অতি মনোহর সেই গান আবণ কবিতে করিতে 
রাজা অনেক যুগের পরিবত্তন' পর্যন্ত অবস্থান কবিযাও বোধ করিলেন, যেন 
এক্ মুহূর্তকাল তিনি গান শ্রবণ করিতেছেন। পরে গীত জমাপ্ত হইলে, 
শ্বৈষতকরাজ, ভগবান্‌ ব্রা্খীকে প্রণাম করিযা কন্যার উপযুক্তবরের বিষয় 
জিজ্ঞাস! করিলেন। তখন ভগবান্‌ তাহাকে বলিলেন ধৈ, “তোমার কোন্‌ 
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বর অভিমত, তাহা বল।” তখন টৈবতক রাজা পুনর্বার ভগবান অজযোনিকে 
প্রণাম করিয়া অপনার অভিমত বর সকলের নাম করত কহিলেন, ইহাদের 
মধ্যে কোন্‌ বব আপনাব্র অভিমত, কাহাকে আমি এই কন্ঠ প্রদান করিব? 
তখন ভগ্গবান্‌ ব্রহ্মা মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া হাস্তপূর্বক কহিলেন, ষে 
সকল তোমার অভিমত বরের কথা বলিলে, অবনীতলে এক্ষণে ইছাদের 
পুত্রপৌ ত্রানির পুত্রাদিও বর্তমান নাই, কারণ তোমার এই স্থলে গীতশ্রবপের 
মধ্যে বহু যুগ সকল অতীত হইযাছে। এক্ষণে ভৃতলে অষ্টাবিংশভিতম, মনুর 
অধিকারেব চত্রুর্্গ গতপ্রায এবং চতুর্থ কলিসুগও আসন্ন, এক্ষণে তুমি 
একাকী ১) অন্ত কোন বরকে কন্ঠার্ব প্রধান কর। এইকাগের মধ্যে 
তোবার মন্ত্রী, মিত্র, ভৃত্য, কলত্র, বন্ধু, সৈগ্ত ও কোঘাদি অত্যন্ত অতীত 
হইয়াছে । ২০--২৪1 তখন হ্রব্তক ভয় সহকারে ভগবানকে প্রণাম 
করিয়। জিড্রাসা করিলেন, ভগবন! এইবপ অবস্থায় আমার কন্তা কাহাকে 
প্রদান কর! যায়? অনন্তর ভগবান সপ্তলোকগুরু গদ্ধযোনি বক্ধা, অবনতকদ্ষর 
কুতাঞ্জপি রাজাকে কহিলেন, জন্জবছিত যে ভগব'নের আদি, মধ্য বা অস্ত, 
আমরা কিছুই জানি না? ধিনি সর্গত ও ধাতা; থে পরমেস্বরের স্বরূপ, পরয 
স্বভাব বা বলেব বিষ্যও আমবা জানি না; কলামুহুর্তময় কাণও দাহার বিভৃতির 
পরিণামে কারণ নষ ১২) ধাহাব জন্ম বা নাশ নাই; ধিনি সনাতন ও সর্ধন্বরূপ 
ও ধাহাকে নাষ দ্বাবা নির্দেশ করিতে পারা যায় না; ধাহার অনুগ্রহে 
আমি প্রজাগ পর ক্ৃষ্টিকর্তী হইযাছি ; ধাহার ক্রোধময় কুদ্র, জগতের অন্তকর্তা 








€১ ভোঁমার সদৃশ অন্ত কোন পুরুষ এক্ষণে বর্মন নাই; হুতরাং তুহি একাকী 
(দজাভীয়দিভীয়শৃস্ত )। 

€২) ইহার ভাব এই, মন্ৃম্যাদির বিভৃতি কালক্রমে ফুরাইয়া বায়; কারণ তাহা 
অনিষ্ত্য। কিন্ত ভগবাশের বিভ্ুক্দি নিপা, চিরকালই তাহী নঙগঙাদেই খহিঙগাছে? কার 
তাহার পরিমাণ কছিতে লঙর্ধ হা এ 
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ও স্থিতিকালে পুরুষত্বরূপ, যে পরম হইতে উৎপন্ন হইয়া, জগতের স্থিতিকর্তা ; 
ফিনি জন্মহীন হইয়াও মত্স্তরূপ গ্রহণ করত স্থষ্টি করিয়াছেন ; যিনি স্থিতিকালে 
্বয়ং পুরুষবিষ্রূপী ; যিনি কুদরন্বূপে এই জগতের প্রলয় করেন এবং ষিনি 
অনস্ত-শরীর ধারণ করিয়া এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া রহিষ হেন; যিনি 
ইন্ত্রাদিরূপে বিশ্বের পরিপালন করেন; ঘিনি সৃর্ধ্য-চক্দ্ররূপে অন্ধকার বিনষ্ট 
করেন; পৃথিবীস্বরূপী যে ভনবান্‌ পাকের জন্ত অগ্নির্প ধাবণ কিয়া সকল 
লোকের পোষণ করিতেছেন ও ঘিনি অব্যযাত্মা ; বিনি শ্বাসস্বরূপে জীবগণের 
চেষ্টা করিতেছেন; ধিনি জলকপে লোকসমুহেব তণ্তি কবিতেছেন ; বিশ্বের 
স্থিতির জন্ত ধিনি আকাশবপে অবস্থিতি করত সকলের অবকাশ প্রদান 
করিতেছেন; বিণি স্ণ্িকরূপে আপনাকেই আপনি কজন কবিতেছেন ; 
যিনি আপন! দ্বারা পালিত অথচ ্ববং প্রঙ্তপালক ; ষিনি বিশ্বসংসারের 
অস্তকারী হুইফাও স্বপ্ৎ সংগৃহীত হইতেছেন » ধাহা হইতে পৃথক পদার্থ আর 
কিছুই নাই ও হিনি অহাযাত্মা) ধাহাতে জগং অবস্থিত, ধিনি এই জগৎ" 
স্বরূপ, আবার এই জগুতেই ধিনি আশ্রিত, অথচ ঘিনি স্বযস্ত ; হে ন্থপতে ! 
খিনি সকলের কারণ; বিনি স্বকীয় অংশে এই পুথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; 
হেতৃপ! পুর্বকালে তোমাৰ যে অমবাবতীতুলা রমণীয় কুশস্থলী নামে পুরী 
ছিল, সেই পুণী এক্ষ:৭ দ্বারকা নায়ী পুৰী হইয়াছে, সেই পুৰীতে সেই ভগবান 
বিষ স্বকীয় অংশে বলদেব নাম গ্রহণ কবিয্বা বিরাজ করিতেছেন | ২৫--৩৪ | 
হে নধেজ্ছ ! সেই মায়ামনুজ ভগবান্‌ বলদেবকে, তোমার এই কন্তাকে পত্বীরূপে 
প্রদান কর। এই বলদেব, জগতে শ্লাখ্যতম, তোমার এই তনয়াও ্রীরত্বভৃতা ; 
অতএব ইহীদের পবস্পর যোগ মৃশ, ভাহার সন্দেহ নাই। পরাশব কহিলেন. 
, ভগবান্‌ বঙ্গ এই কথা বলিলে' পর রাজা ৈবতক, পৃথিবীতে উপস্থিত হইস্ক। 
দেখিলেন, সকল পুরুষই স্ব, অল্সতেজাঃ, অজবীধ্য ও হীনবিবেক হইয়াছে। 
তখন অতুলবী নরেন আপনার পুরী কুশস্থণীকে অন্ধ প্রকার দেখিলেন, 
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অনভ্তর সেখানে বলদেবকে ম্বকীয় কন্ত। প্রদান করিলেন। ভগবান বলদেবের 
বঙ্:স্থল স্কটিক পর্বতের স্াষ শুভ্রবর্ণ ছিল। ভগবান্‌ বলদেব, সেই রেব্তীকে 
অতি দীর্ঘাবস্তুব দেখিয়া স্বকীয় লাঙ্গলাগ্র ছারা তাহাকে নজ্রাকাৰ করিলেন; 
তখন রেবতীও তৎকালীন অন্ত বনিতার স্যান্ খর্্যাকার হইলেন। বলদেব, 
দেই বৈবতরাজকন্া। বেবতীকে যখাবিধানে খিবাহ কবিলেন, অনস্তর ধীবস্বভাব 
বৈবতক রাজাও কন্তপ্রদানান্তে তপন্তা কবিবাব জন্য হিমালয়ে গমন 
করিলেন । ৩৫--৩১। 
প্রথম অধ্যাঘ অম্পূর্ণ ॥ ১ ॥ 
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পবাশব কহিলেন, ধ কালেব মধ্যে ককুদ্ধী বরৈবত ব্রক্ষলোকে অবস্থান 
করিয়া প্রত্যাৃত্ত হন, তাহার মধ্যে পুণ্যজন-নামধেয় রাক্ষদগণ তাহার সেই 
কুশস্থলী নানী পুৰী ধ্বংস করে। পেই সময় বৈবত নটজার একশত ভাত। 
পুণ্যজন-সংজ্ঞক রাক্ষসণণেন ভয়ে দিণিদিকে পলাষন করিল । সেই ভ্রাতশতের 
বংশে উৎপন্ন ক্ষত্রিবগণ সকল দিকেই অবস্থিতি করেন। ধৃষ্টেব বংশীয়ের! 
ধাষ্টুক নামে অভিহিত হন। নতাগেব পুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অন্বরীষ, অস্বরীষের 
বিরূপ নামে পুত্র হয়। বিব্ূপের পু পৃষদশ্ব, ভাহার পুত্র রর্ধীতর। সেই 
রখীতরের সম্বন্ধে একটা শ্লোক গীত হয় যে, "এই বধীতবের বংশীদেরা ক্ষত্রিয়, 
অথচ আঙ্গিবস বলিয়া তাহাদিগকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা যাত্স। হাচিবার 
সময় মনুর প্রাণেকজিয় হইতে ইক্ষাকু নামে পুত্র উ্ুপন্ন হয়। ত্বাহার একশত্ত 
পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড নামে তিন পুত্র শ্রেষ্ঠ; শকুনি-প্রমুখ তাহার 
প্চাশত পৃত্র উত্তরাপথে রাজা হন, অপর আটচলিশ জন পুত্র দক্ষিণাপথে 
রাজ্জা হন। মেই ধুঈঁজা ইক্ষাকু, বিকুক্ষিকে উৎপাদন করিয়া এক দিবস 
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আষ্টকাশ্রান্ধোপলক্ষে তীহাকে আজ্ঞা করিলেন, “তুমি শ্রাঙ্ধোচিত মাংস আনয়ন 
কর।* বিুক্ষি, "যে আজ্ঞা" এই বলিয়া, বন্গমনপুর্বক অনেক মৃগ হননান্তে, 
ক্তিশয় শ্রান্ত ও ্কুধাপীড়িত হইলেন। তখন তিনি, সেই সমান মৃত পণ্ড- 
গণের মধ্য হইতে একটী শশক ভক্ষণ করিলেন ও ভক্ষণাস্তে অপর 
মাংস দকল আনয়ন করত পিতাকে প্রদান করিলেন । অনভ্তর রাজ! ইচ্কাকু, 
ইক্কানথুকুলপুরোহিত বমিষ্ঠকে সেই মাংস সকল ধুইতে বলিলেন। তখন 
বষিষ্ঠ কহিলেন, এই অপবিত্র মাৎসে কি প্রয়োজন? তোমার এই দুরাত্মা 
পুত্র, মাংদ সকল নষ্ট করিয়াছে ; কারণ এই পুত্র ইহার মধ্য হইতে একটা 
শশক ভক্ষণ করিয়াছে! গুরু এই কথা বধিলে, বিক্ুক্ষি তখন শশাদ নামে 
বিখ্যাত হইলেন ও তাহার পিতা কর্ভৃক পবিত্যক্ত হইলেন। পরে ইক্ষাকু 
মৃত হইলে, শশাদ এই অধিল পৃথিবীকে ধশ্মানুগারে শাসন করিতে লাগিলেন! 
শশাদের পরগ্রয় নামে পুত্র হয়। আর ইহ1ও শুনা যায় যে, পূর্ব্কালে 
ভ্রেতামুগে দেবতা অন্রগণের পরস্পর অতি তয়ক্ষর যুদ্ধ হয়। পরে বতিবল 
অহ্রগণ, দেবগণকে পরাজয় করিপে, দেবগণ ভগবান্‌ বিজুর আরাধনা করিতে 
লাখিলেন। অনন্তর অনাদি-নিধন সকল জগতের গতি ভগবান্‌ নারায়ণ, 
বেবগণের উপর প্রসন্ন হইযা বলিলেন, তোমবা ধাহা অভিলাষ করিয়াছ, তাহা 
আমি জানিয়াছি ) এক্ষণে তোমার্দের অভিলাষ কিসে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা 
বলিতেছি, আবপ কর। শশাদ নামক রাজধির পরঞয় নামে এক ক্ষত্রিয় 
পুত্র আছে। আমি তাহার শরীরে স্বীষ অংশে অবতীর্ণ হইয়া সকল অনুর- 
পথকে বিনষ্ট করিব। এই কারণে তোষরা অস্ুরবধের জঙ্ত, পরঞয়কে 
কাধ্যোদ্যোশী কর। দেবগণ ই কথা শ্রবণ করিয়া, ভগবান বিঞ্ণুকে প্রণাম 
(করত পরগয় নিকটে আগমন করিলেন: ১-৯। দের্গণ আগমন করিয়া 
পরঞয়কে কহিলেন, হে 'ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! আমরা তোমার নিকট অভ্যর্থনা 
করিতেছি যে, আমরা অরাতিবধে প্রবৃত্ত, তুমি আমার্দের সহায়তা করিও। 
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এই কারণ আমরা তোমায় নিকটে আসিয়াছি, তুমি আমাদের প্রণয় 
করিও না| দেবগণ এই কথা বলিলে, পরধ্য় কহিলেন, এই সকল ব্রেলোক্যের 
অধিপতি শতক্রতু, ঘিনি তোমাদের ইন্দ্র, ইহার স্কন্ধে আরোহপপূর্বক আম্ধি 
ধন্দি শত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পাই, তাহা হইলে আমি তোমাদের অহা, 
নচেৎ নহি। এই কথা শ্রবণ কিয়া, সকল দেবগণ ও ইন্দ্র “আচ্ছা, 
তাহাই হইবে”, ইহা ম্বাকাব করিলেন। অনন্তব দেবাহুর সংগ্রামে বুষঘ্রূপ- 
ধাৰী ইন্দের কুকুৎ (স্বন্ধ ) প্রদেশে অবস্থিত, হর্যসমন্ষিত, রাজ। পরঞ্জয়, চরাচর* 
সক ভগবান্‌ অচ্যুতের তেজঃপ্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়া, সমস্ত অন্থরগণকে হনন 
করিলেন। যে কারণে বাজা, বুষতকগী ইল্রের ককুত্প্রপেশে অবস্থিত হইঙ্কা, 
অন্ুরবলকে দলিত কবেন, সে কাবণে তাহাব নাম ককুৎস্থ হইল। ককুৎস্থের 
অনেনা নামে পুত্র হয়, তৎপূত্র পৃথু। তৎপুত্র বিশ্বগশ্থ। তাহার পুত্র আর্ড । 
আর্ছের পৃত্র মুনা, সুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্থ ৷ এই শ্রাবস্ত, শ্রাবন্তী নামে পুরী 
স্থাপনা করেন। শ্রাব্স্তব পুত্র বৃহদশ্ব, তাহার পুত্র কুবলয়াশ্ব । এই কুবলয়াশ্ব, 
একবিংশতি সহল্র পৃত্রে পরিবৃত হইযা, বৈষ্ণব তেজঃপ্রভাবে পরিপুষ্টতা লাভ 
করত উত্তস্থ নামক মহধিব অপকাবী ধুক্ম নামক অল্গুবকে বিনাশ করেন, 
এইজন্ঠ ইনি ঘুন্কুমার সংঙ্গা প্রাপ্ত হন। এই কুবলঘাশের সকল পুত্রই ধুস্ধ 
নামক অন্থুরের মুখনিশ্বাস সম্তৃত অগ্সিতে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। কেবল তাহার 
মধ্যে দৃঢাশ্ব, চ্দা্ব ও কপিলাশ্ব নামে তিন পুত্র অবশিষ্ট ধাকে। দৃঢ়াশ্থের 
পুত্র বার্ধযশ্বঃ তৎপূত্র নিৰুন্ত, নিকুভ্তের পুত্র সংহতাশ্ব, তৎপুত্র কশাশ্ব, তৎপুক্র 
প্রসেনজিৎ, তংপুতর মুবনাশ্ব। মুব্নাশ্ব অপুত্রত্বনিবন্ধন অতি নির্বেদ প্রাঞ্ধ 
হইয়া, যুনিগণের আশ্রমে বাম করিতেন, কাঝক্রমে মুন্গিণ কৃপা-পরবশ 
হইয়া ঘুবনাশ্বেব পুত্রোৎপাদমের জলন্ত যক্ছর করিলেন। সেই হজ্জ যধ্যরাতরে 
নিবৃত্ত হইলে, মুশিগণ, মন্ত্রপুত জলক্লস বেদি মধ্যে রাখিয়া শয়ন করেস। 
অনন্তর গ্ববিগণ নির্ত্িত হইপে, রাজ। বুবনাশ্ব, অতিশক়্ তৃফামুক্ত হইয়া, 
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সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন, কিন্ত মুনিগণকে আর উঠাইলেন না। রাজা 
সেই অপরিমেরমাহাত্ত্য মন্ত্পৃত বারি পান করিশেন। অনভ্্র খষিগণ 
জাগরিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে এই সন্ত্রপূত বারি শান করিল £ 
এই জল পান করিলে, যুবনাশ্ পত্রী মহাবল পরাত্রান্ত পূত্র প্রঘব করিবেন, 
এই জল তাঁহার জন্য ছিল।” রাজা এই কথা শুনিয়া বলিশ্নে “না জাশিয়া 
আমি এই জল পান করিয়াছি।” তখন মুবনাশ্বেরই গর্ভ হইল ও কাল- 
ক্রমে গর্ভ বদ্ধিত হইতে লাগিল। ঘনস্তর যথাসময়ে, নৃপতির দক্ষিণ 
কুক্ষি ভেদ কনিয়া বালক িক্রান্ত হইল, কিন্ত রাজ! মরিলেন না। তখন 
মুন্গণ বঙ্গিলেন, এই জাত বালক, কাহাৰ স্তন্যাপি পান করিঘা জীব্তি 
থাকিবে? অনন্তর পেববাজ ইন্দ্র আগমনপুন্্ঘক কহিলেন, এই বালক 
আমাকে ধারণ করিবে (অর্থাৎ আমার সাহায্যে জীবিত থাকিবে ) এই কারণে 
এই কুমারের মান্ধাত| নাম হইল। অনস্তর দেবরাজ ইন, ত্র বালকের মুখে 
প্রদেশিনী অঙ্গুণি বিশ্তাস করিলেন । বালক এ অন্ভুপিই চুষিতে লাগিল । 
সেই অমৃতআ্বিণী অগুলি প্রাপ্ত হইয়! বালক, একদিনেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। 
এই বালক মান্ধাতা, কালে চক্রবর্তী ভূপাল হইযা, সপ্তত্বীপা পৃথিবী ভোগ 
করেন। এই মান্ধাত। সম্বন্ধে শ্লোক আছে ষে, “হুরধ্য যেখান হইতে উদ্দিত ও 
যেখানে অন্ত যান, তাহার অন্তর্গত সমুদায় ক্ষেত্রই যুবনাশ্ববংশীয় রাজা মাদ্ধাতাৰ 
বলিয়া কর্তিত” । ১--৯৮। মান্ধাতা শশবিন্দৃকন্া খিন্দুমতীকে বিবাহ করেন 
এবং তাহার গর্ভে পুরুকুৎ্স, অন্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন অপত্য উৎপাদন 
করেন। মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্ঠা হয়। এই কালে বহুঝগবেত্তা সৌতরি 
নামক ধঘি জলমধ্যে দ্বাদশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া বাস করেন। সেই জলমধ্যে 
সংমদ্বন'মা বু সন্তানশালী অতি দীর্বাকার এক মত্স্তাধিপতি বাম করিত। 
ঠদই মৎন্ডের পুত্র পৌক্র দৌহিত্রগণ সর্ব্ককালেই তাহার পার্খে, পৃষ্ঠদেশে ও 
অগ্রন্তাগে এবং বক্ষ পুচ্ছ ও মন্তকেন্র উপর ভ্রমণ করত & মতস্তের সহিত 
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দিবারাত্রই অভি হুস্থাবস্থায় ক্রীড়া করিত। অবলোকনকারী মহধির অগ্রভাগে 
সেই সংমদ-নামক মত্ল্ও সন্তানাদির স্পর্শজনিত হর্ডরে সেই পুত্রপৌ্র- 
দৌহিত্র'দির সহিত প্রতিদিনই বহুপ্রকার ক্রীড়ী করিত। অনস্তর জলমধ্যস্থিত 
সৌভরিও একীগ্রতা সমাধি পরিত্যাগপুর্ক্ক প্রতিদিন সেই মহস্তের পুত্রশৌত্র- 
দৌহিত্রাবির সহিত মনোহর ক্রীড়া অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেন, 
আহা! এই মত্স্তই ধন্ত । কারণ এই মহন্ত ঈদৃশ অপরষ্ট জন্ম গ্রহণ করিয়াও 
এই সকল পুত্রপৌত্র দিব সহিত ক্রীড়া করত আমার অতিশয় স্পৃহা উত্পাদন 
কৰরিতেছে। আমিও এই মহস্তের স্তায় পুত্রপৌত্রাদির সহিত ক্রীড়া করিব্‌। 
এই প্রকার বিবেচনা কব্যা সৌভরি সেই জলমধ্য হইতে নিষ্ষান্ত হইয়া 
সংসাবাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবাৰ অভিলাষে কন্ঠালাভের জন্য মান্ধাতার হিকট গমন 
করিলেন। সৌভরির আগমনবৃ্টান্ত শ্রবণ কবিধা রাজা মান্ধাতা গাত্রোখান 
করত অর্থযাদি তারা সমাক্‌ প্রকা-ন্ন অগত সৌতরির পুক্ষা করিলে পর সৌভরি 
আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন,-হে নরেজ ! জামি বিবাহ করিতে অভিলাধী 
হইয়াছি, আমাকে তোমায় কন্তা প্রদান কর, আমাৰ প্রার্থিত প্রদানে পরামুখতা 
অবলম্থন করিয়া প্রণয়তঙ্গ কনিও নাঁ। কন্গুৎস্কুলে কখনও ধাচকগপ আগমন- 
পূর্বক পনাতুখ হুইবা প্রত্যাবর্তন কবে না। হে ভুপতে! পৃথিবীতে এমন 
অনেক ভূপতি আছেন, ধাহাদের অনেক তনয়া আছে, কিন্তু তোমার এই কুলই 
বাধ্য ; কারণ সঙ্ধলই এই কুলের ব্রতন্বর্ূপ। ১৯-_২৩। হে নুপতে ! তোমার 
পঞ্চাশৎ কগ্ঠা আছে, তাহার মধ একটা কপগ্তা' আমাকে প্রদান কর। হে 
ভূপতে ! প্রার্থনা-ভঙ্গের জাশঙ্কাসমুৎ্পন্ন দুঃখ হইতে আমি ভীত হইতেসি। 
পরাশর কহিলেন, ধষির এই বাক্য শ্রবণান্তে রাজা, সেই ধষিকে জরা-জর্জা- 
রিতগাত্র দেখিয়া প্রত্যাধান-কাণ্তর ও সেই তগবাঁন সৌভরির শাপভয়ে ভীত 
হইয়া কিছ্ধিৎ, অধোমুখধে অবস্থান করত চিম্থা কুরিতে লাগিলেল। খুষ্ি 
কহিলেন,_হে লক্ষে! তুমি চিন্তা করিতেছ কেন? এই স্থলে আমি অসাধ্য 


এই৩৮ বি্ঃপুরাশ | 

কিছুই বলি নাই । ভোমার যে কন্তা! অবস্থ প্রদেয়া, তাহা দ্বারা ঘি আমার 
ককতার্থতা হয়, তবে আমার কি না লব্ধ হইল? পরাশর কহিলেন, অনত্যর 
রাজা, সৌভরির শাঁপভয়ে ভীত হইয়া অতি বিনয় সহকারে বঙ্গিলেন। 
হেপ্গবন্! আমাদের কুলের এই প্রকার নিয়ম যে, কন্ত। সৎচুলোৎপন্ন যে 
ধরকে মনোনীত করে, তাহাকেই কন্তা প্রদান কর! ধায়। আপনারও প্রার্থনা 
কেন আমাদের মনোরখের অগোচরে বর্তমান হুইল? এই প্রকার স্থঙ্গে 
আমার কি করা উচিত, তাহা বুঝিতে পারিভেছি না বশিয়া চিন্তা করিতেছি । 
স্বাদ এই কথা! বলিলে মুনি চিন্তা বৰিতে লাগিলেন, অহো!! এই আর এক 
আমার প্রত্যাখ্যানোপায়। «এই ব্যক্তি বুদ্ধ, প্রৌঢাদিগেরও অনভিমত , 
কষ্ঠাগণের ত কথাই নাই" নিশ্চয় এই প্রকার তিস্তা করিয়াই রাজা এই 
কথা বলিয়াছেন। তখন নৌভরি এই প্রকার চিন্তা করিয়া মান্ধাতাকে 
কহিলেন, মহারাজ! এই প্রকাৰ তোমার কুলস্থিতি থাকুক; আমি 
গাহাই করিতেছি। ঘনি ইহাই স্থির হয়, তবে আমাকে কন্তাস্তঃপুরে প্রবেশ 
করাইবার জন্ত কন্ান্তঃপুর-রক্ষক বর্ধবরকে আদেশ কর। যদি কোন কন্তা 
আমাকে অভিলাষ করে, তবেই আমি দারপবিগ্রহ কবিব; যদি অন্তথা হয, 
বে আমার এ বৃদ্ধ বয়মে বৃখা। উদ্যোগে কি প্রযোজন?৭ এই কথা বলিয়া খষি 
বিরত হইলেন। অনন্তর মান্ধাতা, মুনিশাপাপপ্কায় কন্াস্তঃপুরবক্ষক বর্ধবরপিগ্রকে 
প্রবেশ করাইতে আজ্ঞা কবিলেন। অনন্তর ভগবানূ সৌভরি, কন্তান্তঃপুরে 
প্রবেশকালেই অখিল সিদ্ধ গন্ধবরব-মনুষ্যগণ অপেক্ষ অতিশয মনোহর রূপ ধারণ 
করিলেন। পরে সেই খধিকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া অস্তঃপুর-রক্ষক ক্লীব 
সেই কম্ভাগণকে কহিল, আপনাদের পিতা আজ্ঞা করিলেন, “এই ব্রহ্মধি কন্তার্খা 
হইয়া আমার নিকট আগখন কবিছাছেন, আমিও ইহার নিকট প্রতিজ্ঞা 
র্ ছ্থি যে, ণ্যদি আমার কোন কন্তা আপনাকে ববুপ করে, ভাহা হইলে 
শিামি সেই কন্ত র ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ কখনই করিব না” এই কথা শ্রন 
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করিয়া সেই কন্তাপণ সকলেই, হস্তিনীগণ যেরূপ মুখপতিকে বরণ করিবার নিমিত্ত 
ব্যস্ততা প্রকাশ করে, সেই প্রকার “আমি অগ্রে "আামি অগ্রেশ এই প্রকার 
বলিতে বলিতে অনুবাগ ও অভিলাষের সহিত সেই প্ষিকে বরণ করিল খাবং 
পরস্পর বর্লিতে লাগিল, ভগিনীশগণ ! তোমরা বৃথা চেষ্টা করিতেছ, আমি ইস্থাকে 
বরণ করিলাম । আমি ব্রণ করিয়াছি, ইনি তোমার অনুরূপ নহেন। ধিধি 
ইহাকে আমারই ভর্তী কবিষ্না হুজন কবিয়াছেন, আমাকেও ইহার পতীকষপে 
স্বজন কবিয়াছেন, তোমবা শান্ত হও। ২৪--৩০। কেহ বা বলিতে লাগিল, 
“আহা, ইদি যখন গৃহে প্রবেশ করেন, তৎকালে প্রথমেই আমি ইহাকে বরশ 
করিয়াছি, তুমি কেন বৃথা বিনষ্ট হইতেছ ? তখন “আমি বরণ করিয়াছি) "আহি 
বরণ করিষাছি" এই কথা লইয়া নরপতি-কন্ঠাগণেব অতিশয় বিবাদ আরম 
হইল। যখন অতিশব অনুাগুহকাবে কন্তাগ্রণ সেই অনিন্দ্য-কীর্তি খধিকে 
বরণ কবিল, তখন কন্ঠান্তঃপুরবক্ষক বিনগ্র-মূর্তি হইয়া রাজাকে সকল কথা 
বঙ্গিল। ইহা অবগত হইযা রাজা, ইহা কি বল % আমি কি করিব % "আমি 
কি বলিয়াছি ? এই প্রকার বাক্য বলিতে লাগিলেন ; অবশেষে অত্যন্ত আকুল- 
চিত্ত হইয়া অনিচ্ছামত্বে্ অতি কষ্টে তিনি পূর্বাহ্গীকার পালন করিলেন । 
মহর্ষি, অনুরূপ বিবাহ সমাপ্ত হইলে, মেই সকল রাজকন্যাকেই নিজ আশ্রমে 
লইষা গেলেন। অনন্তর সেই তপোবন মধ্যেই মহধি অশেষশিলিশিল্পগ্রণেতা! 
দ্বিতীয় বিধাভার সদৃশ বিশ্বক্্াকে আহ্বান ক্রিয়া আদেশ করিলেন যে ই 
সকল কন্তাগণের প্রত্যেকের জন্তই দ্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্ছ প্রাসাদ শিশ্দাণ কর; 
এই প্রাসাদে যে জলাশয় থাকিবে, তাহ! উংফুল্স পদ্দজ ও কুজনশীল কলহহস 
কারগুব প্রভৃতি জলপক্ষিগণ ঘ্বারা রমণীয় হইবে । তাহাতে বিচিত্র উপবন 
ধাকিবে, বছ স্থান থাকিবে ও পমলীয় শয্যা আসন ও পরিচ্ছদে প্রাসাদ সকল 
পবিপুর্ণ থাকিবে অশেষ-শিলবিশৈবাচার্ধ/ বিশ্বকঙ্দ্াও, তাহার ৫ 
সকলই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহ তাহাকে দেখাইলৈন। অনন্তর সেই 
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আজ্ঞানুসারে অনপায়ানদ্দ নামে এক মহানিধি সেই গৃহসমূহে অবস্থান করিতে 
লাগিল। অনন্তর ক্ষিতিপতিকন্তাগণ নানাপ্রকার তক্ষ্য, ভোজ্য, লেহাদি 
উপভোগ দ্বারা সমাগত অতিথি প্রভৃতি, অনুগত কুটুম্বাদি ও ভূত্তাবর্গকে সেই 
গৃহসমূহে পরিতৃপ্ত করিতে লাগ্িলেন। এক দিবস, কন্তাল্েহে *আকষ্ট-হুদয় 
রাজা “আমার সেই কন্তাগণ ছুঃথে আছে বা হথে আছে" এই প্রকার চিন্ত- 
পূর্বক সেই মহষ্গির আশ্রমে আগমন করত দীপ্যমান তেজোবিশিষ্ট ্ষটিকময় 
মেই প্রাসাদমালা ও তাহাতে অতি মনোহর উপবন জলাশয় প্রভৃতি অবলোকন 
করিলেন। অনস্তর তাহার মধ্যে একটা প্রাসাদে প্রবেশপুক্ধক কন্যাকে 
স্বেহালিঙ্গন করত আসন পরিগ্রহ কবিলেন ও উপচীয়মান-স্বেহাশ্রুর্ণ-নয়ন 
হইয়া বপিলেন, বসে! এখানে ভোমার সুখ, অথবা কোন অহুখ আছে ? 
মহধ্ধি কি তোমাকে অনুবাগ করেন? তুমি কি,আমার গৃহবাদ স্মরণ করিয়া 
থাক? রাজা এই কথা ঝ্লিলে সেই কন্যা, পিতাকে কহিল,-তাত। এইখানে 
অতিশয় রমণীয় প্রাধাদ, অতি মনোহব উপবন, অতি কলভাষী বিহগশব্কে 
রমণীল্ব প্রকুল্পপদ্থপূর্ণ জলাশয়, মনোনুরূপ ভোজ্য, তক্ষা, অনুলেপন; ভূষণ, 
বস্ত্রা্দি ভোগোপভোগ ও অতি কোমল শধ্যা, এই গার্হস্থ্য সর্ধসম্পদূই আছে, 
তথাপি জন্মভূমি কে বিস্বরণ হয়? পিতঃ! আপনার প্রসাদদে এখানে সকলই 
হুন্দর। কিন্তু আমর ইহাই এক ছুঃখ-কারণ যে, আমাপিগের পতি আমার 
গৃহ হইতে বহির্গত হন নী। কেবল অতি প্রণয়-সহকারে আমার নিকটেই, 
ব্রহিক্াছেন, আমার ভগিনীপিগের মধ্যে অপর কাহারও নিকটে যান লা) এইভন্ত 
আমার ভগিনীগণ বড়ই হুঃখিতা আছেন। ইহাই আমার ছুঃখ-কারণ। রাজা 
এই প্রকারে এক কন্তার গৃহে উক্ত হইয়া আর এক বস্তার গৃহে প্রবেশপূর্ধক 
পূর্কোনতপ্রকারে শ্রেহ-সহকারে জিজ্ঞামা করিলেন, মেই কন্াও সেই প্রকার 
বধ প্রাসাদাদির উপভোগ্ৃত্থথ বর্ণন করিল আব পূর্বোক্ত কন্যার গ্তায়ই 

হিল, আমার পতি আমার পার্বতী থাকেন, অন্ত কোন ভগিনীর নিকটে 
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ধান না, ইহাই কেবল ছুঃখের কারপ। : এই প্রকার শ্রবণ করিয়া রাজ! 
একে একে সকল প্রাসাদেই প্রবেশপুর্বক সকল কন্তাকেই পুর্কোি প্রানে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল কন্তাও পূর্বোক্ত্ূপ হৃখের কথা নৃপাতির নিকট 
কীর্তন করিল” ৩১--৪০ 1 তখন রা্ধ/ আ বিস্ময় নির্ভবে অবশ-হুদয় 
হইয়া নির্জনে অবস্থিত ভগবান্‌ সৌভরির নি ্বক তাহার পূজা করত 
কহিলেন,-হে ভগবন! আপনার এই ল্মহান্‌ সিদ্দিপ্রভাব অবলোকন 
কবিলাম, আ:রা অপর কোন খ্ক্তির এ প্রকার বিভূতিবিলাস অপলোকন 
করি নাই। আমার বিশ্বাস, ভগ্নবানের তপস্তার ফল ইহা হইতেও অনেক 
সুপ, ইহা ত কিক্িন্সান্র। অনন্তর রাজা, এই প্রকারে মেই খযির পৃল্গ। 
করিলেন ও সেই স্থানেই সেই ঝখিশ্রেষ্টের সহিত হিছুকাশ অভিলাষানুরূপ 
উপভোগ করিয়া, নিজপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন! কালক্রমে, সেই সকল 
রাজতনয্বার গর্ভে সৌভরির একশত পঞ্চাশং পুত্র জশ্মিস। অনন্তর সৌভরির 
প্রতিদিন সেই সকল পুত্রাির প্রতি স্নেহ বাড়িতে লাগিল; তখন তিনি অতি- 
শন মমতানুষ্-দদয় হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্বদাই ভাবিতেন, আহা! এই 
মধুরভাষী আমার পুত্রগণ কি হাটিতে শিথিবে ? ইহারা কি যুবা হইবে? আহা! 
আমি কি ইহাঁপিগকে কতবার দেখিব৭ ইহাদের কি পুত্র হইবে? আহা! 
আমার পৌন্রগণকে কি পুত্র-সমস্বিত দেখিতে পারিব? এইন্সগে ঘ্বেমন এক 
একটা ভাবনার পর এক একটী করিব মনোরথ পুর্ণ হইতে লাগিল, অমনি 
আর একটী অভিলাষ উপস্থিত হইতে লাগ্গিল। এই প্রকার কালামুরূপ 
নোরথের আবৃত্তি জানিয্বা, সৌভগি একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 
অহে!! আমার ঘোহেক্স কি বিস্তার ! অনুত অথবা লক্ষ লক্ষ বৎ্সরেও মনো- 
রথের দমান্তি হন্ধ না; কতকগুলি মনোরথ পূর্ণ ইইলে, আবার নৃতন মলোরখ 
সকল উপন্ন হস্। আমার পুত্রঙ্গণ চলিতে শিখি, যুবা হইল, বিবাহ করিল 
স্ব সম্তানোতপাদন করিল, ইহা ত দেখিলাম ) এক্ষণে আমার অন্তরাক্মা আবার 
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মেই পৌব্রগণের পুত্র-জন্ম দেখিতে অভিলাধী! আবার যদি তাহাদেকও 
সম্ভান দেখিতে পারি, তখন নিশ্চয় আবার অন্ত মনোরথ উপস্থিত হইবে ? 
আবার সেই মনোরথ পুর্ণ হইলে অপর মনোরথের জন্ম কে নির্বারণ করিবে * 
মরণ পর্যন্ত মনোরথসমৃহ্রে পরি নাই, ইহা! আমি বুঝিতে পাখিয়াছি | যাহার 
চিত্ত মনোরথ-স্মূহে আসক্ত, উ্তীহার অন্তঃকর্ণ কখনই পরমাত্মসঙ্গী হইতে 
পারে না। আহা! জলবাস-সহচর মহ্গ্ত-সঙ্গে আমার সেই সযাধি সহস! 
বিনষ্ট হইল। আমার এই দার-পগ্গ্রহ, আপক্জিজন্ত, তাহার সন্দেহ কি 
আর পরিগ্রহ দ্বারা এই মহতী কাধ্যেচ্ছা' হইয়াছে। শরীর-গ্রহণই এক ছুঃখ, 
আমার সেই ছুঃখ নরপতি-তনঘাগণের পবিগ্রহে একশত পঞ্চাশটাতে পরিণত 
এবং বৃছন্ততরূপে তাহা এক্ষণে আরও বহুলীকৃত হইরাছে। পুত্রেব পুত্রমমূহ, 
আবার তাহাদেরও পুত্রমমূহ, আবার তাহাদের ৪ পরিগ্রহ দ্বারা আমার এই 
মমতা-নিধান ছুঃখ-হেতু আরও বিস্তৃত হইয়া! পভিবে। ৪১-৫*। আমি জশ- 
বাষ করিয়া ষে তপশ্চর্য' করিলাম, তাহার প্রসাঁদে এই সকল সম্পত্। আহা! 
মহ্গ্ভ-সঙ্ষে তপস্ার বিশ্বন্ষবপ আমার ফে পুদ্রোদির অনুরাগ উত্পন্ন হইল, 
তাহাতেই আমি বঞ্চিত হইল'ম। নিঃসঙ্গতাই যতিগণের মুক্তির কাবণ; সর্গ 
হইতে অশেষবিধ দৌষ উৎপন্ন হঘ। ফাহাব যোগ পূর্ণ হ্ইক়্াছে, সে ব্যক্তিও 
সঙ্গ-দোষে অধঃপাঁতে ধায় , যাহাব সিদ্ধি অল্প, তাহার ত কথাই নাই। পরি- 
গ্রহবপ গ্রাহে আমার বুদ্ধি আক্রান্ত হইয়াছে) এক্ষণে আমি পরিহীণ-দোষ 
হইয়! ষে প্রকারে পুনর্ববার পরিজনের দুখে আব ছুঃখী না হই, সে প্রকারে 
আত্বোদ্ধাণ্রে আচরণ করিব । ধিনি সকলেরই বিধাতা, ধাহার স্বপ অচিত্ত- 
নীয়, ঝিনি অযু হইতেও অনু অথচ যিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যিনি সত্ত্ব ও ভমঃ- 

স্বরূপ এবং ধিনি ঈশ্বরগণেশ ঈশ্বর, সেই ভগবান্‌ বিস্থকে আমি তপস্তা 
: স্থারা আরাধনা করিব। সেই অনন্ত, জ্যোতিশ্বয়, সর্ব্থরূপী, অব্যক্ত ও 
'বিস্পইশরীর এবং অনন্তরূপী তগবান্‌ বিষ্ণুর প্রতি আমার চিত্ত দোষহীন হইয়) 
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সর্বদা মোঞ্ষের জন্য চল ভাবে পুনর্বার আসক্ত হউক। যিনি সমস্ত ভূতন্বরূপ, 
অমল ও অন্ত ; যিনি সর্ধ্েখ্বর ) ধাহার আদি বা মধ্য দাই; ধাহা ব্যতিরেকে 
আর কিছুই ত্য নাই; সেই গুরুগণেরও পরম গুরু-ভগবান্‌ বিষ্কর শরণ 


গ্রহণ করিলাম ৷ ৫১--৫৬। 
দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ২! 


তৃতীয় অধ্যায় । 

পত্রাশধ কহিলেন,--সৌভবি এই প্রকার যনে নে চিন্তা করিয়া পুত, গৃহ, 
আসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি এ্রশ্বর্ধ্য পঙ্গিততাগ করত সঞঝল ভার্্যা সমভিব্যাহারে 
বনে প্রবেশ করিলেন ও প্রতিদিবম সেই বনে বৈধানমকন্তরব্য অশেষবিধ ক্রিযা 
সম্পাদন করিতে লাগিলেন । প্চরে পাপ সকল ক্ষীণ হইলে, রাগাদি-পরিহীণ- 
চেতা হইষা বৈবাহিক ম্মগ্সিকে সঙ্গে কন্পুত যতি হইলেন। অনস্তর সৌভরি, 
ভগবান বিষ্ণৃতে সকল কর্ম বিভ্তাস কতিয়া। অচ্যুতপদ (মুক্তি) প্রাপ্ত হইলেন। 
এই' অদ্যুতপদ উৎপত্তি-রছিত, বিকার-হীন, মরণাদি ধর্মাশৃন্ত ও ইন্জিয়াদিরও 
পবমাস্তর। মান্ধাতার তনয়াদিগেব কথাপ্রসঙ্ষে এই সৌতরিচন্রিত কীর্তন 
করিলাম। ষে ব্যক্তি, এই ফৌভরিচরিত ম্মব« পাস বা শ্রবণ করিয়া অব- 
ধরণ করিবে, তাহার আট জন্মপর্ধান্ত দুর্মতি, অধম ও মনে অদংমার্গে অন্থধাবন 
হইবে না এবং অশেষব্ধ হেয় (সংসাব ) সমূহে তাহার মমন্ব জন্মিবে না। 
ইহার পর মান্ধাতার পুত্রপৌন্রাদির বিবরণ বলিতেছি। মান্ধাত-পুত্র অন্বরীষের 
বুবনাশ্্ব নামে পুক্্ হয়। তাহার পুত্র হরিত, এই হরিত হইতে হারিত আঙ্গি- 
রস নামে ক্ষল্লিয়কুল প্রবর্ডিত হুইষাছে। পূর্ধে রসাতলে বইকোটাসংখ্যক 
মৌনেয় নামক গন্ধবর্ধ বাস করিত। তাহারা নাগকুলের প্রধান রহসমূহ ও 
আধিপত্য হরণ করে। তখন গন্ধর্ধ শীধ্যবিযানিত ভ্লাগগণ, নিড্রাবসানে প্রবুদ্ধ, 
'্ঝনস্ত দেবেন্্র প্রস্তুতি স্তব শ্রবণে উন্মীলিত-পুণুরীকন্ত্রে, জলশায়ী ভগবানের 
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নিকট গমন করিয়া প্রণীমপূর্ষক কহিলেন, হে ভগবন্! এই গশ্বর্ব হইত্ডে 
উৎপন্ন আমাদের ভয় কি বিনষ্ট হইবে? তখন অনাদিপুরুষ পুরুষোত্তম ভগবান 
কহিলেন, যৌবনাশ্ব মান্ধাতার পুরুকুৎস নামা এক পুত্র আছে, ঠজামি তাহার 
শরীরে প্রবেশ করিয়া অশেষ দুষ্ট গন্ধর্বকূলে বিলাশ-সাধন কাঁরিব। ভগ- 
বানের এই কথা আবণ করিখ! 'নাগপতিগণ তাহাকে প্রণীমপূর্কাক পুনর্হার 
রসাতলে আগমন করত পুককৃংসেব আন্যনের জঙ্ঠ নর্খ্্াকে প্রেবণ করিলেন । 
অনন্তর নর্ম্দা পুককুৎসকে বসাতলে লইষা! গেলেন। রাজা পুকতুৎস রসাতলে 
গমনপর্কাক ভগবানের জেঞ্জংপ্রভাবে বদ্ধিতবীর্যা হইধা সকল গরন্ধক্রশণকে 
বিনাশ করিলেন ও পবে আ্বভবনে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। তখন সফল পন্নগ- 
পতিগণ প্রসন্ন হইখা নর্দাীকে বৰ প্রদান কবিলেল থে, যে ব্যক্তি (বক্ষ্যমাণ ) 
শ্রোক-মমবেত তোমার নামগ্রহণ কবিনে, তাহাৰ সর্পভয় থাকিবে না। সেহী 
শ্োকটী এই,_প্রাতঃকালে নর্মাদাকে নমস্বীব, বাত্রিকালে নর্ধদাকে নমস্কার । 
হে নর্খ্দে! তোমাকে নমস্কার, আমাকে সর্পবিষ হইতে বল্গা কবিও । এই 
কথা উচ্চারণ করিয়া পিবসে বা রাত্রিতে অন্বকারে প্রবেশ করিলেও সর্পে 
দংশন করিবে না । ১১০1 যে ব্যক্তি নশ্্দাব অনুম্মবণ ককিয়া বিষপান 
করে, তাহার উদরস্থ বিষও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয না। উররগপাতি- 
গণ পুরুকু্সকেও, “তোমাৰ কখনই বংশচ্ছে্দ হইবে না” এই বব দিলেন। 
পুরুকৎস নর্খ্দার গর্ভে তসদহ্য নামে এক পুত্রোৎ্পাদন কবেন। ত্রসদম্যর 
পুর সঙ্ভুত' । ততপুত্র অনরণ্য, দিথিজয় কালে রাবণ এই অনরণ্যকে হন্ন 
করে। অনরপ্যের পুত্র পুষদশ্ব, তৎপুত্র হধ্যস্ব, তৎপুত্র সুমনা তৎ্পুত্র 
ত্রিধন্বা, ত্রিধঙ্বার পৃত্র ত্রব্যাকুণ। প্রষ্যারুণের পুত্র সত্যত্রত, ইনিই ভ্রিশঙ্থ 
নামে বিধ্যাত হন ও চগালতা 0১) প্রাপ্ত হন। এই সময় দ্বাদশ বৎসর ধরিষা 
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চতুর্থ অংশ । ২৪৫ 


অনাবৃহ্টি হয়; ফেই সমস রাঙ্গা ত্রিশক্কু বিশ্বামিত্রের পরিবারের পোষণ জন্ত 
ও নিদ্ধের চালতা পরিহাবের নিমিত জান্বীতীরস্থ গ্তগ্রোধ বৃক্ষে প্রতিদিন 
সৃগমাংস বন্ধ করিয়। রাখিতেন। অনস্তব বিশ্বামিত্র পরিতুষ্ট হইয়া স্কাহাকে 
সশরীরে দ্বর্গে আরোহণ করান। প্রিশঙ্কর পুত্র হরিশ্ত্্র, তৎপুত্র রোহিতাশ্ব, 
তৎপুত্র হরিত, তৎ্পুত্র চণু | চ্ধুব ছুই পুত্র, বিজয় ও বনুদেব ; বিজয়ের পুত্র 
কুরুক, তৎপুত্র বৃক, তৎপুত্র বাহু। হৈহয়্ তাঁলজজ্ঘ প্রভৃতি ক্ষজ্রয়গণ এই 
বুকে পরাজয় করাতে তিনি মহিখীর সহিত বনে প্রবেশ করেন! পরে 
বনে মহিবীর গর্ভ হইলে, ত্লাহার সপহী গঠস্তম্তনের জন্য বিষ প্রদান করে। 
মেই বিষপ্রভাবে মহিবীর গর্ভস্থ জীব সাত বৎসর পর্ধাস্ত জঠরেই অবস্থান 
করেন। বু।'জা বাহুও বার্দক্য অবস্থা নীত হইয়া অবশেষে ও্ধ নামক 
ঝষির আশ্রম নিকটে কালগ্রাষ্টদ পতিত হন। ব্াজমহিষীও চিতা রচনা 
করিষা তাগাতে মৃত মহারাজকে আবোপণপুক্বক সহমরণে কৃতনিশ্চয়া 
হইলেন অনস্তর অতীত, অনাগত ও বভতমানকাল-বৃত্তান্ত-বেত। ভগবান্‌ 
ওঁব্ব স্বকীয় আশ্রম হইতে নির্গমন কর্িষ! কহিলেন, হে সাধ্বি! আপনি 
এই অসবারভ্ত কেন করিতেছেন? আপনার উদরে অধিল ভূমণ্ডপপতি, 
চক্রবর্তাঁ, অতিবীধ্য-পরাত্রমশালী, অনেক যন্দকত্তা, শত্রপক্ষ-ক্ষয়কারী বালক 
অবস্থিতি করিতেছেন। আপনি এ প্রকার সাহস ও অধ্যবসায় করিবেন পা--- 
করবেন না। খবষি এই কথা বলিলে, রাজমহিষী সেই সহমবণ ব্যাপার হইতে 
নিবৃত্ত হইলেন। ভগবান্‌ ও্ব তৎপরে তাহাকে স্বায় আশ্রমে লইয়া গেলেন। 
কতিপয় দিনের মধ্যেই সেই বিষেব সহিত আত্জেন্বী বালক জন্মগ্রহণ 
করিল । ওুঁর্ব সেই বালকের জাতকন্াদি ক্রিঘাঃসম্পাদনপুর্র্ধক তাহার “সগরঃ 
এই নাম রাখিলেন। পরে সেই বালকেব্র উপনয়ন হইলে, উর্বর তাহাকে বেদ, 
ক্মধিলশান্সর ও ভার্সবাধ্য আগেয় অস্ত্র শিক্ষা দিক্ষেন। বালক পরিপক্ক-নুদ্ধি 
ছুইয হাতড়ে জিঞ্ডাস। করিলেন, মাতঃ! আমর! কেন এই তপোবনে 


২৪৬ বিষ্ুপুরাণ। 


রহিয়াছি, আমার পিতাই বা কোধায়? আর আমার পিতাই বা কে? বালক 
এই প্রকার নানা বিষয় জিজ্ঞাস! করিলে, জননী তাহার নিকটে ঢিল অতীত 
বৃত্তান্ত বর্ন করিলেন। অনন্তর সগর, পিতার রাজ্যাপহরণে ক্রুদ্ধ হইয়া 
হৈহয় তালজঙ্ঘাদির বধার্ধে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর প্রা সকল হৈহষব 
নৃপতিগণকে বিনষ্ট করিলেন। পরে শক, যবন, কাশ্োজ, পারদ ও পহলবগণ 
তত্কর্ৃক আহত হইয়া তাহার কুপগুরু বমিষ্টের শরণাপন হইল। অন্তর 
বমিষ্ঠ ইহাদিগকে জীবন্মৃতপ্রায কবিয়া সগরকে কহিলেন, বস! এই জীবন্থৃত- 
গণের অনুসরণ করিয়া কি ফল হইবে? এই দেখ, আমি ইহাদ্িগকে তোমার 
প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য স্বকীয় ধর্ম ও ত্রাক্ষণ-সৎসর্গ পরিত্যাগ করাইয়াছি, 
সুতরাং ইহারা জীবন্থৃত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রাজ! সগর, "যে আজ্ঞা” 
এই বলিয়া গুরুবাক্যের অতিনন্দন-পূর্র্বক তাহাদেৰ বিভিন্ন প্রকার বেশ কবিদ্বা 
দিলেন। তিনি যবনগথের মস্তক মুণ্ডিত করিলেন, শকগণকে অর্ষমুণ্ডিত 
করিলেন, পারদ্গণকে প্রলম্বমান-কেশঘুক্ত করিলেন, পহ্লবগণকে শ্মক্রধারী 
করিলেন এবং ইহা্দিগকে ও অন্যান্য তাঢৃশ ক্ষল্লিয়গণকে স্বাধ্যায় ও বষট্কার 

বিহীন করিয়া দিলেন। তাহারা নিজ ধন্ম পরিত্যাগ করিল বলিয়া ব্রাক্ষণ- 
প্ঈণও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। সুতরাৎ তাহারা শ্রেচ্ছত্ব প্রাপ্ত 
হইল। অনন্তর সগর বাজাও স্বপুরে আগমন করত অগ্রতিহত সৈশ্তগণে 
বেষ্টিত হইয়া সপ্তত্বীপবতী এই পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন । ১১--৩% । 


তৃতীয় অধ্যাষ সম্পূর্ণ 1 ৩৪ 


পাস, 


চতুর্থ অধ্যায়। 


পরাশর /কহিলেন,_কশ্যপ-হুহিতা হৃমতি ও বিদর্ভ-রাজতনগ্না কেশিলী, 
সগ্গরের এই ছুইটী পহ্ী। এই পতীঘয় পুত্রলাতের জন্ত পরম সমাধি ঘার! 
ওঁবর্ব মহধির আতাধনা করিলে, তিনি বর প্রধান করেন যে, তোমাদের মধ্যে 
একজন বংশধর এক পুত্র প্রসব করিবে, আর একজন ষষ্টিসহশ্র পুত্র প্রসব 
করিবে, এই ছুই বরের মধে' যাহার যাহাতে অভিরুচি হয়, তিনি সেই বর 
প্রার্থনা করুন। ও্ধ্ব এই কথা বলিলে, কেশিনী একপুত্র প্রার্থনা করিলেন 
এবং হৃমতি যষ্টিসহত্ত পৃত্র প্রার্থনা করিলেন। “তাহাই হইবে” ঝষি এই কথ! 
বলিলে পরে অলদিনের যধোই কেশিনী অসমপ্া নামে এক বংশধর পুত্র প্রসব 
করিলেন। বিনতাতনয়়া! সুমতিঞ্ও কালক্রমে যষ্টিসহত্র পুত্র জন্মিল। কেশিনী- 
তনয অসমঞ্জার অংস্গুমান্‌ নামে এক পুত্র হব। সেই অসমগ্তা বালাকাল 
হইতে বড় দুক্ত্ত ছিলেন, উহার পিতা চিন্তা করিতেন,--অসমপ্তা ফৌবন- 
কালে বুদ্ধিমান হইবেন। অনস্তর যৌবন অতীত হইলে তিনি সেই প্রকার 
অনচ্চরিত্র রহিলেন নেখিয সগরু উহাকে পরিত্যাগ করিলেন । সগর রাজার 
অপব ষষ্টিসহত্্ পুত্রও অসমণাব চরিত্রের অনুকরণ করিল। তখন অসমঞ্জার 
চত্রিত্র কারী সগরতন্যগপ জগতে য্তালি সন্ম ্গ বিনষ্ট করিভেছে দেখিয়া 
দেষগণ, সকল-বিদ্যামর অশেষদোষে শিলিপ্ত ভগবান পুকযোত্বম-অংশভূত 
কপিল খ্যকে প্রণায করিয়া সেই বিষয়ের জন্ত বলিলেন, হে ভগবন্! এই 
সকল সগরতনয়গণ অসমঞ্জার চরিত্রের অস্ুগমন করিতেছে, এই সকল 
অসম্মার্সানুসারী সগরতনদ্ূগণ থাকিলে জগতের কি দশা হইবে ? হে ভগবন্‌ ! 
আর্তজন্গণের পরিত্রাণের জন্তই আপনার শরীরধারণ হইয়াছে । ভগবান 
কপিল এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, অল্প দ্বিনের মধ্যেই ইচ্ছার রিনষ্ট 
হইবে । সেই সম্জে সগর রাজা, অশ্বমেধ বজঙ্ছের আরম্ত করেন। সেই বজ্তে 
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সগরপুত্রগণ যঙ্জীয় অশ্বের রক্ষক ছিল একরিন সেই যন্দীয় অশ্বকে, কোনও 
এক ব্যক্তি অপহরণ করিয়া ভূমখ্যে প্রবেশ করিল। সগর, তন্নু্গণকে অস্থা- 
দ্বেবণের জন্ নিযুক্ত করিলেন । পরে অস্বীব্বেষপে নিযুক্ত সগরড়নগণ আতি- 
নির্ধন্ধ সহকারে অশ্বথ্ব-চিহ্ছিত পথের অন্ুঘরণ করিতে কবিতে এক এক 
জনে এক এক যেজন বন্ুধাপৃষ্ঠ থননপুর্বক সকলেই পাতাল মধ্যে প্রবেশ 
করিণ। সেই সগরপুত্রগণ, পাঁতালে দেই অশ্ব পরভ্রথণ করিতেছে, ইহা 
দেখিতে পাইল ।, আবও দেখিল যে, অস্বেব অনতিদূরে কপিশ বিরাজমান » 
ভগবান কপিল খ্ষষি, শরতকালের নির্মল আকাশস্থিত শ্ধ্যের ন্যাপ অবিরত 
শ্বতিজোনিকর দ্বারা উর্ধ, অধঃ ও অঙ্ট দিক্‌ উদ্ভাসিত করিয়া বসিয! ছিলেন । 
১-৯০। অনন্তর সগবতনধগণ, আযুধ উদ্যত করিয়া “এই ছুরাত্মা আমাদের 
অপকারী, এই ব্য্তই যজ্রবিঘাতের জন্য অগ্ণ চুবি কবিষ্লাছে, ইহাকে হনন 
কর-হলন কর" এই প্রকার বলিতে বলিতে, দেই কগিলমুণির দিকে অভি- 
ধাবিত হইল। তখন, সেই ভগ্গবান্‌ মহর্ষি কপিল, নয়ন ঈষৎ পরিবস্তিভ 
করিয়া তাহাদিগকে দেখিলেন। দর্শনকালে তাহার শরীর সমুদ্তুত বহ্ছি দ্বার? 
দগ্ধ হইয়া সগরতনধণণ বিনষ্ট হুইল। সগর রাজা, সেই অশ্বানুগমনকারী 
পুত্রগশ, পরমধি কপিলতেজে দ্ধ হইয়াছে, ইহা জানিরা অমমণার পুত্র অতশু- 
মানুকে অশ্বানয়নের জন্ত প্রেরণ করিলেন। তখন, অংশুমান দেই সগব- 
তনয়গ্গপ-কৃত পথ দ্বাবা, মহধি কপিলের নিকট গমনপুব্র্ষক, ভক্তিনয়রতাবে 
তীহার স্বব করিতে লাগিলেন। সেই স্তবে পরিতুষ্ট হইযা ভগ্গবান্‌ মহ 
কপিল কহিলেন, বস! গমন কর, পিতামহকে এই অশ্ব প্রদান কর; হে 
পুত্র! বর প্রার্থনা কর, তোমার পৌন্ত স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিনে। 
শনস্বব অংগুমানৃও বর প্রার্থপা করিলেন যে, ব্রহ্মদণগ্ুহত অতএব দ্বর্গাযোগ্য 
শামা এই পিতৃবাগণের ক্ষর্গপ্রাপ্তিকর বর, ভগবান্‌ প্রদান করুন। তখন 
ওনশান্‌ কপিপ তহাকে কহিলেন, বৎস! আমি ইহা! পূর্বেই তোমাকে 
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বলিয়াছি ষে, ভোমার পৌধ্র স্বর্গ হইতে গঙ্তা আনয়ন করিবে । সেই গঙ্গাজল 
দারা ইহাদের, অস্থি সকল স্পৃষ্ট হইলে ইহারা স্বর্গারোহণ করিতে । ভগবান 
বিস্বার পাদাল্ুষ্ট বিনির্গত জলের ইহাই মাহাস্ত্য যে, কেবল কামনাপূর্ব্ 
তাহাতে ক্গানাদ্দি করিলেই যে উপকার হুয়, তাহা নহে; অকালেও বিগত. 
প্রাণের ভূপতিত, পরিত্যক্ত শরীরজ অস্থি চর্ম স্নায়ু কেশাদিও ইহাতে পতিত 
হইলে, ইহা! শরীরীকে স্বর্গারে হণ করাইয়া থাকে । ঝষি এই কথা বলিলে 
পর, অংশুমান্‌, ভগবান্‌ কপিলকে গ্রাম করিয়া অশ্ব গ্রহণপুর্ধক, পিতামহ- 
যজ্জে আগমন করিলেন। সগর বাজাও অংশুমানের নিকট হইতে অশ্ব গ্রহণ 
করিদ়্া নেই হজ্ত সমাপন করিলেন ও আত্মজ-প্ীতি প্রযুক্ত অংশুমান্কেই 
পুত্রত্বে কল্পনা করিলেন । অংশুমানের্র পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, 
ইনিই ্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনগ্ধন করেন বলিয়া গঙ্ষার নাম ভাগীরথী হয়। 
ভগীরথের পুত্র শ্রুত, তংপুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অন্দরীষ, তৎপুত্র সি্ধুত্বীপ, 
ভাহার পুত্র অমুহাশ্ব, তৎপুত্র ঝতৃপর্ণ; ইনি ললের সহায় ও অক্ষয়- 
ক্রীড়ায় পারদর্শী ছিলেন। খতুপর্ণের পুত্র সর্বাকাম, ততপুত্র জুদাস, তৎ- 
পৃত্রের নাম সৌদাধ মিত্রপহ। এই মিত্রসহ একদিন মৃগয়ার গিয়া 
বনমধে) ব্যান্রদ্ধয় অবলোকন করেন । ১১২৯ ভর ব্যাঘদ্ধয বনের নকল 
নগই ভক্ষণ করিয় ছিল। রাঙ্গা মিত্রসহ সেই ব্যাপ্তদ্বয়ের একটীকে বাগ 
দ্বারা নিহত করিলেন। ম্রণকালে, এ ব্যাস অতি-ভীষণাক্কতি করালবদন 
রাক্ষসরূপ ধারণ করিল । দ্বিতীয় ব্যাপ্র, “তোমার প্রতিক্রির! করিব” এই কথা 
বলিষ্বা অন্তহিত হইল। কিছুকাল পরে ত্র শৌদাস রাজা যজ্ঞ আরম 
কর্বিলেন। অনন্তর আচাধ্য বসিক্ট যজ্ঞ সমাপন করিয়। নিষ্তান্ত হইলে, সেই 
রাক্ষস বসিষ্টরূপ গ্রহণপুর্বক, “যজ্ঞাবসানে আমাকে মাংসের সহিত ভোজন 
করান কর্তব্য, সেই জন্য অ্লাদির সংঙ্কার কর, আন্রি ক্ষণকাল মধ্যেই আগমন 
করিতেছি" রাজাকেঞ্খই কথ! বলিস! পুনর্ব্ব।র নিঙ্রান্ত হইল। পরে রন্ধনকাহীর 
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বেশ ধারণ করিয়া রাজাজ্ঞাগ্রহণপূর্ধবক মনুষ্য-মাঁংস রন্ধন করত রাজাকে 
নিবেদন করিল। রাজ] সৌদাসও, সেই মাংস নুবণপান্রে রাখা! বসিষ্ঠাগমন 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বমিষ্ট আগমন করিলে, স্ত্াজ৷ তাহাকে 
& মাংস নিবেদন করিলেন। তখন বসিষ্ঠ চিন্তা করিতে লাগিলেন”_অহো ! 
এই রাজার কি ছু শীলতা! জানিয়াও এই মাংস প্রদান করিল | পরে, “এই 
সকল দ্রব্য কি? ইহা জানিবার জন্য তিনি ধ্যানপর হইলেন ও ধ্যানষোগে 
জানিতে পারিলেন যে, তাহা মনুষ্য-মাংস। অনস্তর তিনি ক্রোধবশে কলুষীকৃত- 
চিন্ত হইন্লা রাজার প্রতি শাপ দিলেন ঘে, আপনি জানিতে প রিয়াও যে কারণ 
আমাদের হ্যায় তপস্ষিগণের অভোজ্য এই অন্ন আমাকে প্রদান করিতেছেন, 
সেই জন্ত আপনার বুদ্ধি নরমাংস-লোলুপ হইবে, অর্থাৎ আপনি রাক্ষদ 
হইবেনা অন্তর রাজা কহিলেন,_হে ভঙ্গবন্! আপনিই আমাকে এই 
প্রকার করিতে বটিয়াছেন। এই কথা শ্রব্ণস্তে বসিষ্টকি কি ৭ আমি 
বলিয়াছি, -.এই বলিয্বা পুনর্ববার ধ্যানপর হইলেন। অনস্তর বসিষ্ঠ সমাধিবলে 
জকল বিষয় জানিতে পারিয়া। রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন ও কহিলেন, 
বহুদিনের জন্ত আপনার নরমাৎস ভোজন করিতে হইবে না, দ্বাদশ বৎসর 
মাত্র আপনার নরমাংস ভোজন করিতে হইবে। তখন রাজাও অঞ্জলি পুবিয়া 
জলগ্রহণপূর্র্বক বসিষ্টে শাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন। সেই সময় তাহার 
পত্তী, মদয়স্তরী--"কি করেন! ভগবান্‌ বসিষ্ঠ আমাদিগের গুরু) এই প্রকারে 
কুলদেবতাম্বরূপ আচাধ্যকে শাপপ্রদান করা কর্তব্য মহে”--এই বলিয়া 
সাহাকে প্রদাদিত করিলেন। তখন, অঞ্জলিস্থিত সেই শাপ-জল, পৃথিবীতে 
বা আকাশে নিক্ষেপ করিলে শৃন্ত ও মে নষ্ট হইবে, এই বিবেচনায় তাজা, 
ঘেই জল স্বকীয় চরণন্ধয়ে সেচন করিলেন। ২১--৩। মেই ক্রোধাগ্সিতপ্ত 
ঘর্খ সংস্পর্শে তাহার পাদঘয় বিনষ্কান্তি হইয়া কল্মাযবর্ণ ( কৃষণপাওুবর্ণ) ধারণ 
করিল । আই কারণে তাহার নাম কল্াফপাদ হইল। পরে, বসিষ্টশাপবশে 
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রাজা তৃতীয় দিবসে রাক্ষসর়পী হইয়া বনে পর্যটন কয়ত অনেক মানুষ ভক্ষপ 
করিতে লার্সি*্েনে। উ বাক্ষদরূপী রাজা একদিন ধতুকালে দয়িতা-সঙ্গত 
এক ব্রাক্ষণ চুর্শন করিলেন। তখন অতিভীষণ রাক্ষস-দেখিয়া অতিত্রাসে 
পলাক্ন-পরাধুণ সেই দম্পতির মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণকে গ্রহ করিলেন । 
তখন ত্রাঙ্গ্ী তাহার নিকট অনেক যাজ্রা! করিতে লাগিল যেহে মহারাজ! 
প্রমন্ন হও, তুমি ইস্াকুক্ুলের তিলকন্বরূপ মহারাজ মিত্রসহ, প্রা্ষদ নহ। 
তুমি স্্ীধর্্থথে অভিজ্ঞ ; আমাতে অপূর্ণ-মনোরথ আমার এই ভর্ভাকে তক্ষপ 
করা তোমার উচিত নহে। এই প্রকারে ত্রাক্ষণী বহু বিলাপ করিলেও ঝাজা 
তাহা শ্রবণ না করিয়া ব্যাপ্ত ষে প্রকার পণ্ডকে ভঙ্ষণ করে, সেইরূপ সেই 
ব্রাহ্ণকে ভোজন কর্িলেন। তখন অতি কোপসমন্িতা ব্রাহ্মনী 
রাজাকে শাপপ্রদান করিল ফে “আমার তৃপ্তি হইতে না হইতেই তুমি 
আমার পতিকে ভক্ষণ কগিলে, এই কারণে তুমি স্ত্রীসম্তোগে প্রবৃত্ত হইলেই 
বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।” ব্রাশ এইরূপ শাপপ্রদান করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিল । 
অনস্তর দ্বাদশবসর অতীত হইলে রাজা বিমুক্তশাপ হইয়া স্ত্রীসভোগে 
অভিলাধী হইলে, তার স্ত্রী যদয়স্্ী তাহাকে ত্রাক্ষণীশাপের কথ] স্মরণ করাইয়া 
ছ্রিলেন। সেই অবধি রাজা স্ত্রীমস্ত্রোগ পরিত্যাগ করিলেন । পরে অপুত্র 
রাজার প্রার্থনান্ুসাবে, বমিষ্ট মদয়ন্ত্ীর গর্ভধান করিলেন। পরে সপ্রমবর্ধ 
অতীত হইল, তথাপি গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইল না দেখিয়া, দেবী মদয়স্তী প্রস্থ 
দ্বারা গর্ভে আখাত কৰিলেন, তখন পুত্র জন্মিল। সেই পুত্রের নাম অশ্বক হইল। 
অশ্বকের মূলক নামে পুত্র হইল। এই সময় পরশুরাম, পৃথিবীকে নিঃক্ত্রিস্ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিবস্ স্ত্রীগণ মুলককে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করেন, 
সেই জন্ত তাহাকে নারীকবচ বলিয়া থাকে। মুলকের পুত্র দশরথ। তৎপুত্র 
ইলিবিল, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তংপুত্র খটীঙ্গণিঘ্ীপ। এই খইা্দিলীপ 
দেবাহুর-সংগ্রামে দেজ্গণ কতক অভ্যর্থিত হইয়া অস্থরগণকে বিনাশ করেন । 


ই্‌ই বিছুপুরাণ। 


তখন র্গস্থ দেবগণ, প্রিয়কারী বলিয়া তাহাকে বর দিতে চাখিলে, তিনি 
বলিলেন,_যদি আমাকে নিতান্তই বর গ্রহণ করিতে হয়, তরী এই আমার 
বর ষে, “আপনার! বলুন, আমি কতকাল বাচিব ? অনন্তর স্কেবগণ কহিলেন, 
আপনান্ন এক মুহ্ূর্তপ্রমাণ আয়ু অবশিষ্ট আছে। ঘেবগণ এই বখা বলিলে 
থট্টা্রদিলীপ, অস্বলিতগঠি দেবরখে আরোহণপুর্লক অতি শীগ্রগতিতে 
মর্ত্যঙ্জোকে আগমন কৰিয়া এই কথ। বলিতে লাগিলেন যে, ণবেমন ত্রাহ্গণগণ 
হইতে আমার আত্মাও প্রিয়তর নহে, যেমন আমি কখনই স্বধার্মোক্সজ্ঘন করি 
নাই, যে প্রকার অমার দৃষ্টি দেব, মানুষ, পণ্ড, বৃক্ষ প্রভৃতিতেও অচ্যুতভেদ উপ- 
ল্ধি করে নাই, সেই প্রকারে আমি অদ্য অস্থপিত-জ্ঞানে সেই মুনি-জনানুষ্মৃত 
দেব তগবান্‌ বিষুকে প্রাপ্ত হই?” এইক্ূপ বলিতে ধলিতে রাজা খই হণ্জিপ 
সেই অশেষগুরু, অনির্দেশ্যশরীর, সত্তামাত্রসথক্ষপ পরমাত্মা ভগবান্‌ বাসুদেব, 
আত্ম র যোগ করিলেন ও ভগবান্‌ বাহ্ুদেবেই বিলীন্‌ হইস্বা গেলেন । অপ্তধি- 
গ্বণ পুরাকালে, এই খণীঙ্গদিলীপ সম্বন্ধে এক শ্লোক গান করিযাছেন। ঢ 
গ্লোক এই যে, “পৃথিবীতে খান সদৃশ অপন কেহই জন্মিবে ন1। এই খইীঙ্ষ 
মুহূর্তকাল মাত্র আম্ুং জানিতে পারিয়া, স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমনপূ্ত্বক 
জ্ঞানরূপ অর্পণ দ্বারা ত্রিলোকই বাহুদেবে প্রবিলাপিত করেন।” খষ্রানের 
পুত্র দীর্ঘবাহ্ু নামা, তংপুত্র রঘু, তৎপুত্র অজ, অজেব পুত্র দশরথ, এই দশরথের 
শীরসে ভগবান্‌ পদ্মনাত রাম, লক্ষণ ভবত ও শত্রত্ববপ চারিভাগে স্বর অংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। ৩১--৪০। রামচক্র বাল্যাবস্থাতেই বিশ্বামিত্রধজ্ঞরক্ষণের 
জন্ত গমন করিতে করিতে পথেই তাড়কা নামে রাক্ষমীকে বিনাশ করেন। 
[তিনি বিশ্ব মিত্রষজ্ঞে মারীচত্কে বাধপাতে আহত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন, 
হুবাহ-প্রমধ রাক্ষদগণকে বিনাশ করেন ও অহল্যাকে দর্শনমাত্রেই অপাপা। 
ক্ষপ্টেন। অন্ভ্তর জনক গৃহে অনায়াসেই মহেশ্বরের ধনুর্ভঙ্গ করেন ও 
্যোশিআা জনকরাজতনয়া দীতাকে, বীর্যের শঙ্কন্বর্ূপ, শতীতে গ্রহণ করেন। 


চতুখ অংশ । ২৫৩ 


শ্লামচন্্র বিবাহানস্তর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকালে, পথে সকল কতিরক্ষয়কারী, 
অশ্রেষ কেতুম্বরূপ প্রশ্ররামের বীর্য ও বলজনিত গর্ববকে ধর্ব্ব 
করিলেন এবং টপিতবাকোো রাজ্যাভিলাষফকে গণনা না করিয়া ভাতা! ও ভাধ্যার 
সহিত বনে প্রবেশ করিলেন অনন্তর বনে বিরোধ খর দৃষণাদি বাক্ষসগ্রণ 
কবদ্ধ ও বাপিকে হনন করিলেন। পরে সমুদ্র বন্ধনপুর্বক অশেষ রাক্ষমকুল 
ক্ষয় করিয়া দশাননাপন্ৃতা, দশাননবধদৃবীভূতকলক্কা, অথচ অগ্নিপ্রবেশ শু্ধা, 
অশেষদেবেশসংস্ভুয়মানা জনকধাকতনয়! সীতাকে অযোধ্যায় আন্যন করেন। 
ভরতও ন্ধর্বরাজ্য লাভ করিবার ভন্য তিন কোটী সংখ্যক গন্ধর্বাকে হনন 
করেন।  শঙ্রদ্বও, অমিত-বশপনাক্রম মধুপূত্র বণ নামক রাক্ষসেশ্বরকে 
হননপুর্ক মখুবা নামে একটা পুরী স্থপনা করেন। এইরূপ নানাপ্রকার্ন 
অতুলনীয় বল পরাক্রম বিক্রমদমূহ দ্বারা অশেষ ছুরাত্মাদিগকে হনন করিয়া, 
এই সকল জগতে স্থিতি সম্পাদনপুর্কাক রাম, লক্ষণ, ভরত ও শক্রুপ্ন পুনর্ধবার 
স্বর্গে গমন করিলেন। মেই সময়ে অধোধ্যাবাসী যে মনুষাগণ সেই ভগবদংশ- 
চকুষ্টয়ে অনুরানী ছিলেন, তাহারও রামচক্রে মন অর্পণ করিয়া তাহার 
সালোক্য শ্রাপ্ত হন। রামের পুত্র কুশ ও লব, লক্ষণের পুত্র অঙ্গদ ও 
চন্দ্রকেতু, ভরতের পুত্র তক্ষ ও পুক্কর এবং শক্রয্পের পুত্র সুবাহু ও 
শুরসেন। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির নিষধ নামে পু হস্স, শিষধের 
পুত্র নল, তৎপুত্র নষ্ট» নর্জঈ পুত্র পুণুরীক, তৎ্পুত্র ক্ষেমধন্বা, তৎপুত্র 
দেবানীক । তৎপুত্র অহীনগু। তৎপুত্র রূপ । তৎ্পুত্র রুকু । তৎপুত্র পারি- 
পাত্র, তৎপুত্র দল, তৎ্পুত্র ছল, তথ্পুত্র উক্ধ। তৎ্পুত্র বস্্নাভ, তৎপুত্র 
শঙ্ঘনাভ, তৎপুত্র ব্যুখিতাশ্ব, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র মহাযোগীশ্বর জৈমিনি- 
শিষ্য হিরণ্যনাত, ই হিরণ্যনাভের নিকট যাক্জ্বন্ধ্য যোগ শিক্ষা করেন। 
হিরশ্যনাভের পুত্র পুষ্য, তৎপুত্র প্রবন্ধ, তৎপুত্র সুদর্শন, তৎপুত্র অগ্রিব্র্ণ। 
তৎপুত্র শীঘ্র, শীঘ্রের মুর নামে পৃত্র হয় এই গমরু, যোগে অবস্থান করত 


২৫৪ বিধু্পুরাখ । 


মদ্যাপি কলাপগ্রাম আশ্রপ্জ করিস অবস্থিতি করিতেছেন এবং ইনিই আগামী 
[গে হুর্ধযবংসীয় ক্ষলিয্গণের প্রবর্তয়িতা হইবেন। মকুর পত্র ১ তৎপুত্র 
হৃগস্ষি, তৎপুত্র অমর্ধ, তৎপুত্র মহন্যান্‌, তৎপুত্র বিশ্রুতবান্। তৎপুত্র বৃহদ্বলঃ 
ঢারতযুদ্ধে অভিমন্যু এই বৃহদ্বলকে বিনাশ করিয়্াছেন। এই সকল প্রধান 
ধধান ইস্কাকুফুল মৃপতিগণের বিষয় আমি বলিলাম। ইহাদের চিত্র শ্রবণ 
চিল, মনুষ্য সর্কাপাপ হইতে মুক্ত হয়। ৪১--৪৯। 
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০ 


পঞ্চম অধ্যায়! 


পর।শর কহিলেন”-ইক্ষাকুর নিমি নামে কে পুত্র ছিলেন, তিনি কোন সময়ে 
[হত্র সংবৎসর-ব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করেন এবং দেই যজ্ঞে বসিষ্কে হোতৃত্বে 
[রণ করেন । বরণ কালে বসিষ্ঠ কহিলেন ইল্স, পঞ্চশতবর্ষব্যাপী ধজ্জকে আমাকে 
[ব্রণ করিয়াছেন; সুতরাং তাবতকাল আপনি প্রতীক্ষা! করুন; ইজ্রের যজ্ঞ 
দমাপ-ান্তে আমি আগমন করিয়া আপনার খর্তিকু ইইব। বসি এই কথ! 
গিলে পর, রাজ। নিমি ভ্ভাহাকে আর কি£ুই বলিলেন না। তখন বসিষ্ঠ, 
আমার কথা রাজা ক্বীকার করিলেন” ইহা ভাবিধা স্থরপতির ঘজ্জ আর্ত 
করিলেন। রাজা নিমিও সেইকালে অন্ত গৌতমানিন্ন দ্বারা জ্জ আরত করিয়। 
ঈলেন। এদিকে ইজের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে “নিমি রাজার যঞ্ঞ করিতে হইবে” 
॥ই ভাবিয়। বসিষ্ঠ, ত্র! সহকারে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। অনস্ত্রর তিনি, 
গ্রীতম সকল বজ্র কর্মের কর্তৃত্ব করিতেছেন দেখিয়া, সিদ্রাগত ক্বাজা নিমিকে 
[প প্রনান কক্ধিলেন যে_রাজা নিমি যেমন আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, গৌত- 
যর প্রতি এই সকল ক্র ভার প্রদান কত্িয়াছেন, দে কারণে তিনি দেহহীন 
ইবেন। অনস্তর রাজা প্রবুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “যে ভ্লারণে এই দুষ্ট গুরু 


চতুর্থ অংশ । ২৫৫ 


বসিষ্ট, আমাকে লম্ভ'ষণ না করিয়া, শয়ান এবং এই সকল বিষের অজ্ঞাতা 
আঘাকে শাপ প্লান করিলেন, সেইজন্য তাহারও দেহ পতিত হইবে ।" রাজা 
এইপ্রকার প' প্রদানাত্তে দেহ পরিত্যাগ করিলেন। সেই শাপের 
প্রভাবে মিত্রাবরুণের তেজে বসিষ্ঠের তেজ প্রবিষ্ট হইল। অনস্তর উর্ধীদর্শনে 
ই চিত্রাবরুণের রেওঃ স্বলিত হইলে, সেই বীর্ধ্য হইতে বসিষ্ট অপরদেহ লাভ 
করিলেন। নিমি রাজারও সেই মৃতদেহ, অতি মনোহর তৈল ও গন্ধাদি বারা 
লিপ্ত খাকাতে, ক্রেদাদি দোষে দূষিত হইল না, বরং অদ্যো-সৃতের ন্যায় অবিকৃতই 
রহিল । ১৭1 যজ্ঞ সমাপ্তি হইলে, ভাগগ্রহপার্থে আগত দেবগণকে ঝত্তিকৃ- 
. গ্রণ কহিলেন, আপনারা যজমানকে বর প্রঞ্ধান করুন। অনস্তর দেবগণ বন" 
গ্রহণার্ধে আজ্ঞ! করিলে; নিমি কহিলেন, “হে অধিল-সংসারের ছুংখচ্ছেদকারী 
ভগবদগণ! আমার ইহা অপেক্ষা! ৪ধিক ছুংখ আর কিছুই নাই ফে, শরীর ও 
আত্মার পরস্পর বিয়োগ হয়! এই কারণে আমি আর শরীর গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছা করি না। কিন্তু সকল লোকেরই নয়নসমূহে বাস করিতে ইচ্ছা করি ।” 
রাজ। নিমি এই কথা বলিলে পর, দেবগণ তাহাকে সকলের নেও্রে অবস্থিতি 
করাইলেন। সেই কারণেই ভূতগণ উন্মেষ ও নিমেষ করিয়। খাকে। রাজার 
কোন পুত্র না থাকাতে অরাজকতাভয়ে ভীত হইয়া অরশীতে (১) 
মন্তন করিতে লাগিলেন। তাহাতে পুত্র উৎপন্ন হইল। মৃতদেহ হইতে 
জন্ম হয় বলিয়া এ পুত্রের নাম জনক হয়; এ্রপুত্রের পিতা বিদেহ হন 
বলিয়! তাহার নাম বৈদেহ হয় এবং মন্থন দ্বারা তাহার জন্ম হয় বলিয়া 
তাহার আর একটা নাষ “মিথি” হয়। তাহার পুত্র নন্দিবদ্দন, তৎপুত্র 
হকেছু। তৎপুত্র দেবরাজ, তৎপুত্র বৃহছুখ । তৎপুত্র ' মহাবীর্ধ্য, তপু সত্য- 
স্বতি, তৎপুত্র ৃষ্টকেতু, তৎপুত্র হতাশ, তৎপুত্র মর, তৎপুত্র প্রতিবন্ধক, তৎপুত্র 
কৃতরথ, তৎপুত্র কৃতি, ততপুত্র বিবুধ, তৎপুত্্ মহান্ততিষ্উতৎপুত্র কৃতিরাত, ততপুত্র 





(১) অগ্্যৎপাদকঞ্াড়ে। 


৫৩০ বিষ্চপুরাধ। 
মহারোমা, ভতৎপুত্র হুবর্ণবোমা। তৎপুত্র ভুন্বপোযা, তৎ্পুত্র সীরধ্বজ। গেই 
সীরধ্বজ, পুত্র লাভের ভন্ত যক্ঞভূমি কর্ধণ করিতেছিলেন, এই [মর লাঙ্গলের 
অগ্রভাগে সীতা নামে ছুহিতা সমূৎ্পন্তা হন। সীরধ্বজের ভ্রাতান্ননাম রুশধ্বজ, 
ইনি লাঙ্কাশ্তনগঞ্পের অধিপতি । সীরধ্বজের পুত্র ভানুমান। ভানুমানের পুত্র 
শতদ্যয়, তৎপুত্র শুটি, শুচির উজ্জবহ নামে পুত্র জন্মে। তৎপুত্র সত্যধ্বজ, 
তৎপুত্র কুনি, তৎপুত্র অঞ্জন, তৎপুত্র খতুজিৎ, তৎপুত্র অরিষ্টন্মি, তৎপুত্র 
ক্রতায়ঃ ৷ তৎপুত্র হৃর্ধ্যাঙ্, তৎপুত্র সয়, তৎপুত্র ক্ষেযারি, তৎ্পুত্র অনেনা॥ 

অপুত্র মীনধথ, তৎপৃত্র সত্যরথ। তৎপুত্র সাত্যরখি, তৎপুত্র উপপ্ণ, তৎপুদ্র 
হ্রুত, তৎপুত্র শাশ্বত, ততপুত্র সধন্বা, তৎ্পুত্র সুভার, তঙপুত্র শ্রশ্রুত, তৎপুত্র 
জয়, তৎপুত্র বিজয, তৎপুত্র খত, ততপুত্র নুনয়, তখ্পুত্র বীতহুব্য, তৎপুত্র সঞ্জয়, 
(তংপুত্র ক্ষেমাস্ব ) তংপুত্র ধৃতি, ধতির পুত্র হা তৎপুত্র ক্ৃতি। এই 
কুতিতেই জনকবংশের অবসান হয়। এই মৈথিল ভূপালগণ। ইহাদের 
মধ্যে প্রায়শই সকল ভূপতিগণ আত্মতত্বে পণ্ডিত । ৮--১৪। 

পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৫॥ 





ষষ্ঠ অধ্যায়। 

মৈত্রেয় কহিলেন,--হে ভগবন্‌! আপনি আমার নিকট শৃষ্যের বংশ কীর্ন 
ফরিলেন। এক্ষণে আম চলর বংশে সমুত্পন্ন নৃপতিগণের বিষয় শ্রধণ করিতে 
ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন ! যে চত্রবংশীর স্থিরকীর্তি নৃপতিগণের ষন্ততি অদ্যাপি 
জগতে কীর্তিত হয়, আপনি প্রেমাদ- জুমুখ হইয়া সেই নৃপতিগণের বিধধ আমার 
"নিকটে বলুন। পরাশক্র কহিলেন, হে মুনিশার্দ,ল মৈত্রেয ! প্রথিততেজা 
সোমের যে বংশে প্রথিভ্ষশা ভূপালগণ জন্মগ্রহণ কলেন, সেই বংশ অনুক্রমে 
আবণ কর। অন্তি-বলপরাক্রমশালী, কান্তিমান্‌ সত্স্বভাবণড দানাদি ক্রিয়ার্িত, 


চতুর্থ অংশ । ২৫৭ 


অতিগুণবান্‌ নহষ, বাতি, কার্ভবীরধ্যার্ছন প্রভৃতি ভূপালগণ এই চক্রবংশকে 
বঅপস্কৃত করিয়্াছেন। এই বংশের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর । 
অধিলজগংঅষ্ভগবান্‌ নাবায়ণের নাভি-সরোজিনী হইতে সমুৎপন্ন অজযোনি 
দা অত্রির পুত্র চন্ত্র। ভগবান ব্রহ্মা, চন্্রকে অশেষ নক্ষত্র, 
ওষধি ও দ্বিজগণের আধিপত্যে অভিষেক করেন। চন্দ, ব্লাজহুয় যজ্ঞ করিয়া- 
ছিলেন, পরে সেই রাজনুয় ধজ্ঞ প্রভাবে এবং অর্ত্বোৎকৃষ্ট আধিপত্যে 
অবিষ্ঠাতত্বনিবন্ধন তাহার অহস্কার উপস্থিত হয়। সেই মদদোধপ্রঘুক্ত চক্র, 
সকল-দেবগুরু বৃহস্পতির ভারা নানী পত্থীকে হরণ করিলেন! অনন্তর বৃহস্পতির 

প্রার্থনায় ভগ্গবান বঙ্গা, চত্্রকে বহুবার অন্ুবোধ করিলেও এবং সকল দেবযিগণ 
যান্রা করিলেও চক্র তাবাকে পর্তাগ করিলেন না । বৃহস্পতি প্রতি দ্বেষ 
নিবন্ধন শুক্রও 'ভাহার সহায় হইলেন। এদিকে, অজিরার নিকট হইতে 
বিদ্যালাভ করিঘ। ভগবন্ন কও বুহস্পতিব সাহায্য বরিতে আরম্ভ করিলের্ন। 
শুভ্র, চজ্দেব পক্ষে ছিলেন বলিয়া জন্ত কুজন্ প্রঙ্ততি দানবগণ, ত্তাহার 
স্ছাষার্থ মহান উদ্যোন কবিল। এপিকে সকল দেবসৈম্ত-সহায় ইন্দ্র, বৃহ- 
স্পতির সাহ'ঘ্য কবিতে লাগিলেন । ১--১০। তখন উতয়পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর 
সংগ্রাম হইল, এই সংগ্রাম তারাব শিমিস্ত হইল বলি ইহার নাম ত।রকাময়। 
অনস্তর কদ্রপ্রনুখ দেবগণ ও দানবগণ পবস্পর শস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। পরে এই প্রকারে দেবাহুর-বুদ্ধে ্কুন্ধ-হ্ৃদয় অশেষ জগ, ব্রহ্মার 
শরণ হইল। তখন ভগবান ব্রহ্মাত শুক্র, শঙ্কর, অনুর ও দেবগথক্চে নিবারণ 
রিয়া বৃহস্পতিকে তাবা প্রদান করিলেন। অনন্তর বৃহস্পতি তারাকে গঞ্ভিনী 
দেখিয়া কহিলেন, “আমার ক্ষেত্রে অন্ত ব্যক্তির রসজাত পুত্র, তোমার ধারণ 
করা উচিত নহে; তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর।” প্রৃহস্পতি এই কথা বলিলে, 

প্তির্রতা তারা পতিবাক্যে সেই গ€ ঈষিকাস্তম্থে (১) পরিত্যাগ করিলেন। 

তিরিটি টি 








$৯১ মুজতণগচ্ছে 


৯৫৮ বিষুপুরাণ | 


নিক্ষেপমাত্রে সমুৎ্পন্ন পুত্র, শ্বকীয় কান্তি ছারা দেবগণেরও তেজের অভিভৰ 
করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন সেই কুমারের প্রতি বৃহস্পতি ও 
চন্ত্র,-এই-উভগ্নকেই সাভিলাষে অবলোকন করিতেছেন (দখিয়া, দেবগণ 
সন্দিহানভাবে তাএকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে অতিস্থভগে ! তুমি সত্য 
করিয়া! বল, এই জগ্ভান কাহার? চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির 1” দেব্গণ 
এই কথ! বলিলে, তারা লক্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না। অনেকবার 
জিজ্ঞাসা করিলেও যখন তার! দেবগণের নিকট কিছুই বলিলেন না, তখন দেই 
কুমার তাহ কে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন,__“অগ্ধি ছুষ্ট্বভাবে 
জননি! কেন আমার পিতার নাম করিতেছ না? অলীকলজ্জাবতি ! তোমার 
শাস্তি আমি এই প্রকারে প্রদান করিতেছি, যে, আর কেহও তোমার স্তায় 
এইরূপ মগ্ছরভাষিদ্ী হইতে পারিবে না।” অনন্তর ভগবান' পিতামহ সেই 
কুমারকে নিবাবণ করিয়া তারাকে কহিলেন, বৎষে! বল, এই পুত্র কাহার? 
চন্ত্রের অথবা বৃহস্পতির ?” এইরূপে উক্ত হইয়া তারা, লজ্জাজড়িতভাবে 
কহিলেন, “চন্দ্রের।” অনস্তর ভগবান্‌ চক্র সেই কুমারকে আলিঙ্গন কর্রিঘা 
কহিলেন, “হে বস! সাধু সাধু, তুমি প্রাজ্ঞ বটে, এই কারণে তোমার নাম 
বুধ “রহিল ।” আলিঙ্গন কালে চন্দের কপোলকান্তি, উচ্ছৃদিত ও দীপ্যমান 
হইয়াছিল । সেই বুধ, ইলার গর্ভে, যে প্রকারে পুকববাকে উত্পাদন করেন, 
ইহা আমি পৃর্ন্েই বলিগ্নাছি। এই পুকরবা অতি দানশীল, বহু যজ্ঞকারী ও 
অতি তেজন্বী ছিলেন। অনন্তর কোন জময়ে “মত্রাবরুণের শাপ প্রভাবে 
অ.মাকে মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে” ইহা বিবেচনা করিয়া উর্বশী 
মনুষ্যলোকে আগমন করত সেই সত্যবাদী অতি রূপবান্‌ রাজ! পুকরবাকে 
দর্শন করিলেন। ১১২ তাহাকে দেখিবামাত্র উর্বশী অশেধ মান ও 
র্গহিখাভিলাষ পরিত্যাগ, করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনস্তর 
রাজ! পুরূরবাও দেই ' অতিশয়িত স্কল-্রীকাস্ডি- সকুমার্-লাবগ্য। অতি 
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বিলাস-হাসাদিগুনমরী উর্বশীকে দেখিয়া ভদধীন-মনোবুত্তি হইলেন: ততকালে 
রাজা ও উর্কশী উভয়েই পরম্পরাসক্তচিত্ত, অনন্দৃ্ি ও পরিত্যক্ত সকল 
প্রয়োজন ৷ তখন রাজ! অসস্কোচে কহিলেন, "হে হুক্ত !, আমি 
তোমার প্রতি হইয়াছি”_তুমি প্রসন্ন হও, আমার অনুরাগ বহন 
কর।” রাজা এই এ্রকার বিলে, উর্জশী লক্জাশিথিল-ভাবে কহিলেন, "আমার 
প্রতিজ্ঞা যদি আপনি পালন করেন, 'তাহা হইশে এই প্রকারই হইবে ।* "তোমার 
কি পণ” এই কথা ক্বাজ। জিজ্ঞ'স! করিলে উর্বশী পুনর্ধ্ধার কহিলেন) আমার 
পুতরে্বয়-স্বরূপ এই মেষশ্বয়কে আপনি কখনই আমার শয্যার নিকট হইতে 
দুরে রাখিতে পারিবেন না; আপনি আমার নিকট উলঙ্ক হইবেন না এবং 
দ্বৃত মাত্রই আমার আহার ; এই তিনডী আমার পণ। তখন র.জা! কহিলেন, 
“আচ্ছা, তাহাই হইবে? অনন্তর রাজা উর্ধশীর সহিত কখন দ্ধলকাধ 
চৈত্ররথাদি বনে, কখন বা অতি বমশীয় অমল-পদ্ধ সমুহ-শোভিভ মানসাদি 
সরোবরে ক্রীড়' করত প্রতিদিনই নানা প্রকার প্রমোদ বৃদ্ধি সহকারে, যষ্টি- 
সহত্র বসর যাপন করিলেন। উর্বশীও রাজার সহিভ উপভোগ হুথে প্রাতি- 
দিনই প্রব্দ্ধমানানুরাগ হইয়া ?ক্মমর লোকবাসেও স্পৃহা পরিত্যাগ করিলেন । 
তখন উর্বশী ব্যতিরেকে অপ্সরা, সিদ্ধ ও গম্ধন্বগণের হুরলোক আর রমনীয় 
বোধ হইল না। অনস্তর পণবেত্তা বিশ্ব, পন্ধবর্াণসমবেত হইয়া রাত্রে 
উর্বশী ও পুরূরবার শঘ্যার সমীপ হইতে একটী মেষ হরণ করিলেন । আকাশ- 
মার্গে অপন্রিয়মাণ মেষের শব্দ শ্রবণ করিয়! উর্বশী কহিলেন,--“আমি অনাথা, 
কোন্‌ ব্যক্তি আমার পুত্রহরণ করিতেছে, আমি কাহার শরণ লইব€” এই 
কথা শ্রবণ করিয়া রাজা নিজের উলন্গাবস্থা প্রযুক্ত এই অবস্থা! পাছে উর্বশী 
দেখিতে পান” এই ভয়ে মেষের উদ্ধার করিতে গমন করিলেন না। অনস্তর 
শন্ধ্বগণ আর একটী মেষ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। " তথম সেই 
অপত্রিয়মাপ মেদের শব্দ পুনর্কার শ্রবণ করিয়া উর্বশী আর্ভন্বরে কহিলেন)-- 
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"আমি অনাথা, ভর্ভৃহীনা ও কুপুরুবাত্রয়া, কে আমার অন্তানকে রক্ষা করিবে 

তখন রাজ] ক্রোধবশে, এক্ষণে অস্কার, আমার উলঙ্গাবস্থা ঝর্বশী দেখিতে 
পাইবেন না” এই ভাবিয়া খড়গ-গ্রহণ-পূর্ববক “অরে দুষ্ট ! ছুষ্ট( হত হইলি? 
এই বলিতে বলিতে ধাবিত হইলেন । সেই সময় গন্ধবর্ররণ অতি উজ্জ্বল বিদ্যুৎ 
করিলেন; সেই বিছ্যপ্রভার উর্বশী, রাজাকে বিগত-বস্ত্র দেখিতে পাইয়! 
স্পনভঙ্গ হইয়াছে, গ্রই বৌধে ট্ীন্ছীন কাঁিলেন। ২১৩১ তখন শন্ধর্ধগণ 
মেষদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন । পরে রাজা সেই মেষদ্ব়কে 
গ্রহণ করিয়া হৃষ্টমলে নিজ শধ্যায় আগমন করিঙ্েন, কিন্তু উর্বশীকে দেখিতে 
পাইলেন না । অনন্তর উর্বশীর অরর্শনে রাগ বিগত-বস্ত্র হইয়া উন্মত্তভাবে ভ্রমণ 
করিতে লানিলেন। অনন্তর এক দিবস, কুরুক্ষেত্রে অস্তোজ সরোবরে রাজা 
অন্ঠান্য চারিজন অপ্দরার অহিত বর্তমানা, উর্শীকে দেখিতে পাইলেন । 
দেখিতে পাইবামাত্র উ্পত্তপ্রায় রাজা, উর্বশীকে কহিলেন,_-“হে নির্দয়ে ? 
জায়ে! এস, আমার হৃদয়ে অণ্িষ্ট'ন কর, আমার কথা শুন।” এইরূপ সুক্ত 
বাক্য শ্রবণে উর্বশী কহিলেন,-_”মহারাজ ! অবিবেকের ্টায চেষ্টা করিয়া 
ক্ষোন ফল নাই, এক্ষণে আমি গর্ভবতী, এক বৎসর পরে আপনি এখানে 
আসিবেন, ক্র সময় আপনার একটি পুত্র হইবে এবং একরাত্রি আমি আপনাব 
সহবাস করিব ।” উর্ব্পী এই কথা বলিলে পর রাজা প্রহ্থ্ট হইয়া স্বপুরে 
আগমন করিলেন। তখন উর্কশ্ট অপর অপ্দরোগণকে কহিলেন, "ইহ্ই সেই 
প্রষশ্রেষ্ঠ পুররবা, ইহার সছিতই অনুরাগাকষ্ট-ুদয়ে এতকাল সহবাস 
করিয়াছি । এই প্রকার উক্ত হুয়া অপ্দরোগণ কহিলেন,_“ইহার কূপ, সাধু? 
সাধু! আযাদেরও ইহার সহির্ত সর্ধকালে অভিবরষণে স্পৃহা হয়।” অনভ্বব 
এক বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রাজা পুনর্্বার সেই স্থানে আগমন করিজেন। তখন 
উদ্বশী তাহাকে অদূর্বামক, একটা পুত্র প্রদান করিলেন এবং এক নিশা রাজার 
সহবাস করিঝ়া পুনর্ধবার পঁধচটী পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করিলেন 
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অনস্তর রাজ'কে কহিলেন,_“আমার শ্রীতি-নিবন্ধন সকল পন্ধর্রগণ 
মহারাজকেও | প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, সেই কারণে আপনি 
তাহাদের নিকটে বর প্রার্থনা করুন ।* তখন রাজা কহিলেন)_“আশীর শত্রগণ 
পরািত ইন্রিত্ব-সামর্থ্য অবিহত, বদ্ধমান ও পরিমিত সৈম্ত এবং কোষ প্রি- 
পুর্ণই আছে ; কেবল উর্ব্শী-সহবাস এক্ষণে আমার অপ্রাপ্য, এই কারণে আমি 
উর্ধশীর সহিত কাল যাপন করিতে ইচ্ছা করি।” বাজা এই প্রকার বর 
প্রার্থনা করিলে গন্ধবর্বগণ তাহাকে অশ্িস্থালী প্রদান করিলেন ও কহিলেন, 
“বেদানুমারী হইক্সা উব্বশী-সহবাস-কামনাপূর্ধক প্রতিদিন তিন ভাগ করত এই 
অগ্নির যজন করিবেন, তাহা হইলে আপনার অভিলিত প্রাপ্ত হইবেন। 
৩২--৪০। এইকূপে উক্ত হইয়] রাজা অগ্নিস্থালী গ্রহণ করত স্বপুরে ব্আগমন 
করিতে আরম্ত করিলেন; আগমনকালে পথে বনমধ্যে চিন্তা করিলেন, “অহে। 
আমার কি মুঢ্ুতা! যেহেতু অগ্থিস্থালী আনয়ন করিলাম, কিস্ত উর্ধশীকে 
আনয়ন করিলাম না!” এই প্রকার চিন্তা করিয়া রাজা বন মধ্যে সেই অগ্বিস্থালী 
পরিত্যাগ পুক্ৰক শ্বপুরে আগমন করিলেন। অনন্তর অর্দরাত্র অন্তীত হইলে 
বিনিদ্র রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, উর্ধশী-সহবাম লাভের নিমিত্ত 
গন্ববর্বণণ আমাকে অগ্রিশ্থাশী প্রদান করিয়াছিলেন” আমি সেই অগ্নিশ্থালী 
বন্মধ্যে পরিত্য,গ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমি সেই অপ্নিস্থালী আনয়ন 
করিবার জন্ত সেই স্থলে গমন করিব । এই প্রকার চিন্তাপুন্থক রাজা দেই 
বনে গমন করিলেন, কিন্ত অগ্নিস্থালী দেখিতে পাইলেন না । অনন্তর পূর্ণ 
যেখানে অপিস্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইখানে *শমীগর্স্থ একটী অশ্বখ 
দেখিতে পাইক্কা চিন্তা করিলেন, “এই থানেই আমি অপ্রিশ্থালী নিক্ষেপ করিয়া 
ছিলাম, সেই স্থালীই শমীগর্ভস্থ অর্বর্থরূপে পরিণত হইয়াছে, সেইপ্স্ত আমি 
এই অসথতকে অগ্রিূপে গ্রহণ করিয়া নিজপুরে গমনঞ্করত এই অন্বথকে অরনী 
করিয়া! তহ্ৎপন্ধ অনির উপাসনা করিব” এইরূপ বিবেচনা! করিয়া রাজা মেই 
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অশ্বখকে গ্রহণ করত নিজপুরে আগমন করিলেন! এবং তাহা দ্বারা অরধী 
করিলেন! পরে সেই কাষ্ঠকে অঙ্গুলি-প্রমাণ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিলেন 
অন্তর গাম্ত্রীর অক্ষরসংখ্যানুসারে অঙ্গুলি-প্রমাণ অরণি উৎপন্ন হইল 
অনন্তর রাজা অরণী ঘর্ষণ করিয়া অগ্রিত্রয্ উৎপাদন করত, বেদাশ্গুসারে তাহাছে 
হোম করিতে লাগিলেন এবং ইহলোকে উর্কশীর সহবাসূপ ফল কামন' 
করিলেন। অনন্তর সেই অগ্নি বিধি দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞ করিয়া তত্প্রসানে 
গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হইলেন এবং আর তাহার উর্ধণীবিয়োগ হইল না। পূর্বে 
এক অন্নিই ছিল, কিন্ত এই মন্বস্তরে ইলাপুত্র পুক্ররবা ত্রিবিধ অগ্ি প্রবর্তিত 
করিলেন । ৪১৪৬ । 


ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ | ৬॥ 


সপ্তম অধ্যায়। 


পন্াশর কহিলেন,_-পুৰরবারও আত্ম ধীমান্‌, অমাবস্থ্‌, বিশ্বাবস্থু, শশ্রায় 
ও আতায়ুঃ ( অযুতাদুঃ) নামে ছয়টা পুত্র হয়। অমাবহৃরও ভীম নামে পুত 
হইল ভীযের পুত্র কাঞ্চন, তৎপুত্র হুহোত্র, তৎপুত্র জু । এই জহ্‌চ, অখিত 
স্বীয় ঘজ্র-বাটীকে গঙ্গাজলে গ্রাবিত দেখিয়া ফ্রোধসংরক্তনয়নে পর্ম-সমাধিবজে 
ভগবান্‌ ঘজ্ঞপুরুষকে স্বীয় আত্মাতে সমারোপণ পুর্ববক সমুদয় গঞ্গাকে 
পান করিযাছিলেন। দেই সময় দেবধধিগণ ইহাকে প্রসন্ন করত গঙ্গাকে 
ইস্টার ছুহিতা শ্বরূপে শ্বমকার করান। তখন জহ, উহাকে পরিত্যাগ 
'করিলেন। জহুর ইুজহ্, নামে পুত্র হয়) তৎ্পুত্র অজক, তৎগৃত্র 
'বলাকাশ্ব। তৎপুত্র কুশ ;* $শের কুশাশ্ব, কুশনা্ভ, অমূর্তরয় ও অমাবন্থ 
নাষে 'টারিজন পুত্র হয়; ভাহাদের মধ কুশাখ, আমার ইত্ততুল্য পুত্র 


চতুর্ধ অংশ । ২৬৩ 


জন্মিবে এই সন্কজ করিয়া তপ্তা আরস্ত করিলেন। অনম্তর তিনি উ্র 
তপন্তা দেখিয়। ইঞ্জ, "অপর কেহ হংসদূশ পরাক্রমশালী না হউক 
এই ভাবিয়া ধৃই তাহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই ইস্রই কৌশিক 
গ্রাধি-নামা। গাধির সত্যবন্তী নারী কন্তা হম্ব। এই সত্যবতীকে ভার্গৰ 
খচীক, প্রার্থনা করিপেন। গাধিও অতি.ক্রুদ্ধত্ভাব অতিবৃদ্ধ ত্রাহ্মণকে 
কন্াদান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, এক সহজ শ্টামকর্ণ, চক্রের স্তায় শ্বেতকাস্তি 
ও বায়ু-সরশ বেগবান অশ্ব, কন্তার মূল্যন্বকপে যাড্রা করিলেন। সেই খ্ষিও 
বরুণদেবের নিকট হইতে, অশ্বতীর্ধোষপন্ন তাদৃশ অশ্বমহত্র, লাভ করিয়া 
রাজাকে প্রধান করিলেন। অনন্তর খচীক, সেই কন্তাকে বিনাহ করিলেন । 
অনন্তর কোন সময ধচীক, সত্যব্তীর সন্তানকামনাঘ চরু (যঙ্রীয় পায়স) 
করিলেন। তখন সত্যবত্তী তাহাকে প্রসন্ন করত স্বকীয় জলনীরও কত্িয়শ্রেন্ঠ 
পুত্রোত্পত্তিবর জন্ত প্রার্থনা করিলে, তিনি আর এক চকু প্রস্তত করিলেন। 
চনত প্রস্তত হইলে মহতধি ঝচীক, স্বীয় পরী সত্যবতীকে “এই চক তোমার এবং 
অই অপরটা তোমার মাতার উপষোণগী' এই বলিয়া বনে গমন করিলেন। 
১--৯। অনন্তর চরু সেবনকালে সত্যবতীর জননী সত্যব্তীকে কহিলেন, 
“সকলেই নিজের জন্য অতিগুণবান্‌ পুত্রের অভিলাষ করিষ়্া থাকে, কিন্তু কেহই 
আত্মপত্রীর ভ্রাতৃত্তণে ানৃশ আদর করে না, (এইজন্য বোধ হয়, খধি আমার 
চরু অপেক্ষ। তোমার চরুই তাদৃশ উত্তম করিয়াছেন) অতএব তুমি তোমার 
চকুটা আমাকে দাও ও আমার চরুটা তুমি ভক্ষণ কর।” আরও কহিলেন, 
“আমার পুত্রের সকল ভূমণ্ডল পালন করিতে হইবে । * আর ব্রাহ্মণের বলবীধ্য 
সম্পহিতে কি প্রয়োজন সাধিত হইবে?” জন্নী এই কথা বলিলে পর 
সত্যবতী স্বকীয় চরু, মাতাকে প্রদান্‌ পূর্বক মাতৃচরু নিজে ভক্ষণ করিলেন। 
অনন্তর খবি বন হইতে আগমন করিয়। জঞ্তযবততীকে দেখিলেন ও 
কহিলেন,_“হে অতিগীপে ! তুমি এ কি অকাধ্য করিয়াছ ₹ তোমার শরার 


২৬৪ বিষুপুয়াণ। 


অতি রৌদ্র দেখাইতেছে ; আমি বিবেচনা করিতেছি যে, তুমি তোমার মাতার 
চর তক্ষণ করিগ্নাছ। সত্যবতি! তোমার এ কর্ম উচি্ হয» নাই; 
কারণ তোমার মাতার চকতে আমি সকল বীধ্যসম্পষ্টদৰ সমাবেশ 
করিয়াছিলাম এবং তোমার চক্কতে অখিল শান্তি জান মতি তিতিক্ষা প্রভৃতি 
ব্রাহ্মণসম্পদের ষমাবেশ কর্িযাছিলাম। তুমি ইহার বিপরীত করিয়াছ, 
এই কারণে তোমার পুত্র বৌদ্রান্ত্রধারণ ও মারণাদিনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়াচার হইবে, 
এবং তোমার মাতার পুত্র শাস্তির 'ভিলাধী ব্রাহ্মণাচার হইবে” খষি 
এই কথা বলিলে সত্যবতী, কষির পাদদ্ষ গ্রহণপুর্ঘক প্রণিপাত করিযা 
কহিলেন,_-"ভগবন! আমি অজ্ঞান বশডঃ এইকপ করিয়াছি, আমার প্রতি 
প্রসন্ন হউন, আমার ষেন এতাতৃশ পুত্র ন। হয, পরস্ত এতাুশ পৌত্র হউক 1» 
সত্যবতী এইরূপ প্রার্থনা করিলে ধষি কাঁবলেন, “তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে 
ভাহাই হইবে।” অনন্তর ষথাসমযে সত্যব হী জমপখ্রিকে প্রসব করিলেন এবং 
তক্মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন । পবে সত্যবতী কৌশিকী নামে নদী 
হইলেন। জমদগ্সি ইক্ষাকুবংশোব বে! নামক বাজার কন্তা রেণুকাকে বিবাহ 
করিলেন এবং নেই রেণুকার গর্ভে, অশেৰ হ্ষাত্রযবংশের উচ্ছেদকারী সকল 
লোকগুরু নারাঁধণের অস্শভূত পৰশুবাম নামক পুত্র উত্পাদন করিলেন । 
দেবগণ, ভূগুবৎশীপ্স শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রেব পুত্রবপে প্রদান করেন। তৎ্পরে 
বিশ্বামিত্রের অন্তান্ত যে সকল পুর জন্সিল, তাহাদের নাম মধুচ্ছন্দ, জঘ, কৃতদেব, 
দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও হারীতক । সেই সকল অপত্যাদি কৌশিক গোত্র এবং 
তাহাদের ধধ্যন্তর বংশে বিবাহ হয, কিন্ত সমান প্রবরে নহে। ১৭১৮ 1 


$ 


স্ঁসম অধ্যাষ সম্পূর্ণ ॥ ৭ ॥ 





অম অধ্যায় 


পরাঁশর কহিলেন, পুকরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ধাহার নাম আযুং, তিনি বাহুর 
ধন্তাকে বিবাহ করিলেন এবং তাহার গর্ভে পাঁচটা পুত্র উৎপাদন করিজেন | 
. মেই পুত্রগণের নাম যথা নহল, ক্ষত্বৃদ্ধ, রত্ব, রজি ও অনেনাঃ। করত্রবৃদ্ধের 
হহোত্রনাম। পুত্র হয় । এই হুহোত্রের তিন পুত্র-_-কাশ, লেশ ও গৃৎ্সমর্ঘ। 
গৃঙ্সমদের পুত্র শৌনক, এই শৌনকই চাতুর্যপ্রবর্তুদ্িতা হন। কাশের পুত্র 
ক'শিরাজ; কাশিবাজের দীর্ঘতমা নামে পুত্র হয়, দীর্ঘতমার পুত্র ধববস্তরি ; 
এই ধর্বস্তরির দেহ ও ইব্জরিয় প্রভৃতিতে মর্ত্ধশ্ম ছিল না এবং ইনি সকল 
জন্মেই অশেষ-শাস্্রজ্ঞ। পূর্ববঞীন্মে ভগবান্‌ নারায়ণ ইন্ভাকে বর প্রদান করেন 
ষে, "তুমি কাশিরাজ গোত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত আম্ুর্ধেদকে আট ভাগে 
বিভক্ত করিবে এবং তুষি ষজ্ঞতাক্‌ হইবে।” সেই ধ্ৰস্তরির পুত্র কেতুমানূ, 
তৎ্পুত্র দিবোদাস, তৎপুত্র প্রত্দন ৷ প্রতর্দন, মদশ্রেণ্য বংশের উচ্ছেদ করিয়া! 
অশেষ শত্রপণকে পরাজয় করিয়াছিলেন বলিয্বা, তাহার 'শক্রেজিৎ, নাম হয়। 
ইহার পিতা দ্রিবোবাস, ইস্াকে অতি গ্রীতির সহিত “বৎস! বস!” বধিয্া 
ডাকিয়া ছলেন, সেই কারণে ইহার অপর নাম বঙ্ুস এবং ইশি অতিশর মত্য- 
রত ছিলেন বলিয়া ইহার আর একটা নাম হয় খতধ্বজ। পুনশ্চ ইনি কবল 
নামক অশ্বের প্রাণ্ডি-নিবন্ধন পরে কুবলয়াশ্ব নামে এই পৃথিবীতে প্রদিত হন? 
বসের অপর্কনাম! পূত্র হয়। এই অলর্ক-সম্বন্ধে অপ্যাবধি একটা স্লোক গীত 
হর খা,_+পূর্ববকালে অলর্ক ব্যতিরেকে অপর কোন ভুপিত্বই যুবাবস্থাক় 
ষাটহাজার ও ষাট শত বৎসর পর্যাত্ত পৃথিবীর তো করিতে পারেন নাই + 
দেই অর্কের সমতিনামা পুত্র হয়। তৎপুত্র হুনষইব, তৎপুত্র সুকেতু, তৎপুজ্ধ 
ধর্ম কেতু, তৎপুত্রঞ্নত্যকেতৃ, ততপুত্র বিভু, তৎপুত্র সুবিভু, ততপুত্র সুকুমার, 


২৬৬ বিষুপুরাণ। 


তৎপূত্র €ষ্টকেতু, ততপুত্র বৈনহোত্র, তৎপুত্র ভার্গ, তংপুত্র ভার্গভুর্ম। এই 
ভার্মভূগি হইতে চাতুর্ধরয প্রবর্তিত হয়। এই কাশ্যতুপালগঁণের বিষয় 
তোমাকে কহিলাম; এক্ষণে রজির বংশাবলি শ্রবণ কর। ১--৯। 


অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৮॥ 


নবম অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, রজির অতুল-পরাক্রম-সার পঞ্চশত পুত্র ছিশ। কোন 
কালে দেবান্ুর-সংগ্রামে, পরস্পর বধেচ্ছু দেব ও অন্থরগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে, হে ভগবন্‌! আমাদের এই বিরোঠিধ কোন্‌ পক্ষ জয়ী হইবে? 
অনন্তর ভগবান্‌ ব্রক্ধা কহিলেন, “ইহাদিগের জন্য বজিবাা অস্তধ'বণ পূর্ন 
যুদ্ধ করিবেন, তীাহারাই জরী হইবেন ।” অনভ্তর দৈতাগণ আসিযা সাহাষ্য- 
লাভার্থ রজির নিকট প্রার্থলা করাতে, রজি কহিলেন, “যদি আপনারা ছুর- 
গণকে জয় করিয়! আমাকে ইন্দরত্ব প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আপনা- 
দের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্থত আছি।” এই কথা শ্রবণ করিয়া অহ্রগণ 
কহিল, «আমর! একপ্রকার বলিয়া অন্তপ্রকার আচরণ করিব না। প্রহ্মাদ 
আমাদের ইল্ত, তাহার শ্রন্ই আমাদের এই উদৃঘোগ, অতএব আপনার অঙ্গী- 
কারে ঘদ্ধ হইতে পারিব না।” এইবূপ বলিয়া দৈত্যগণ প্রস্থান করিলে পর, 
দেবগণ আগমন করিয়া পূর্বের স্তায় প্রার্থনা করিলে, রাজাও পুর্বে যে প্রকার 
অনুযুগপের সিকট বলিয়াছিলেন্, দেবগণের নিকটও তাহাই বলিলেন । 
তখন দেবগণও হ্বীকার করিলেন”_আপনিই আমাদের ইস্র হইবেন। অনস্তর 
রছ্ছি দেব-সৈহাসহাদ হইয়া ছ্ানেক মহান্ত্র দ্বারা সেই অঙ্করশরণকে বিনাশ 
করিশেন। যখন শত্রুপর্ষ সকল বিন হইল, তখন ইজ রর্জির পদদ্য়, স্বীয় 


চতুর্থ অংশ । * ৩৬৭ 


মস্তক দ্বারা দ্িপীড়ন করিয়। কহিলেন, “আপনি তয় হইতে রক্ষা! করিয়াছেন 
বলিয়া) পিতা, এক্ষণে লোকসমুহের মধ্যে সর্ধ্বোত্তম হইলেন; কারণ, 
ত্রিলোকেন্ত্র আঁমি আপনার পুত্র ।”* তখন রাজা রজিও হাস্তপূর্বক কহিলেন, 
“আচ্ছা তাহাই হউক, বৈরিপক্ষেরও অনেকবিধ-চাটুবাক্যণর্ভা প্রণতি অতিক্রম 
করা উচিত নহে,-স্বপক্ষের ত কথাই নাই * এই বলিব রাজ! প্বপুকে 
আগমন করিলেন! ওধিকে শতক্রতুই ইন্রত্ব করিতে লাগ্রিলেন। অন্তর 
রাজ! রজি হর্গে গমন করিলে পর, বজি-পুত্রেরা নারদখখধিপ্রের্ণীয় স্বকীয় 
পিতার স্বীকৃত পুত্র ইন্দের নিকট আচাবানুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিলেন । 
তংপরে ইঞ্জ রাজ প্রদান না করাতে অতি বলশালী রজিপূত্রগণ ইন্ত্রকে 
পরাজয় করিয়া আপনারাই ইন্ত্রত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত 
হইলে অপহ্ৃতব্রেলোক্য-যক্তীগ ইন্দ্র, নির্জনে বৃহস্পতিকে দর্শন করিয়া 
কহিলেন, “বদরীফল প্রমাণ ঘ্ঘত প্রদান করিয়া কি আমার তৃপ্তি করিতে পাৰি- 
বেন £* ইন্দ্র নির্বিি্-ভাবে এই কথ! বলিলে, বৃহস্পতি কহিলেন, “যদি তুমি 
শুর্বেই আমার নিকট প্রার্থনা কগিতে, তাহা হইলে তোমার জন্য কোন্‌ কন্ধ 
আমার অকরণীয় হইত? এক্ষণে অল্পদিনের মধ্যেই তোমাকে নিজপদে প্রতি- 
ষ্টিত করিতেছি 1” এই বলিয়া বৃহস্পতি, রঙজিপুত্রপণের বুদ্ধিমোহের. ভন্ত 
প্রতিদিন অভিচারাপিক্রিয়া করিতে লাগিলেন ও ইল্রের তেজোবৃদ্ধির জন্তয 
হোম করিতে লাগিলেন । অনস্তর রূজিপুত্রগণ সেই বুদ্ধিমোহ প্রযুক্ত অভিভূত 
হইয়া, বরহ্দ্বেষী ধর্মৃত্যাগী ও বেদবাদ-পরাম্মুখ হইলেন। তখন ইন্দ্র অনাহাষে 
অপেত-ধর্্মাচার সেই রজিপুত্রগণকে হনন করিলেন এবং পুরোহিত বৃহস্পতির 
অনুগ্রহে বন্ধি হতেজা হইয়া স্বর্গ আক্রমণপূর্ধবক অধিকার করিলেন। ইল্রের এই 
পদত্রংশ ও পুনঃপ্রাপ্তি শ্রবণ কত্িলে পুরুষ, দ্বপদত্রংশ কিৎবা দৌরাত্থয প্রাপ্য 
হয় না। রস্ত অনপহ্য ছিলেন। ক্ষতৃদ্ধের পরত গ্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র সওয়, 
তৎপুত্র অয়, তৎপু্র বিয়, তৎপুত্র বজ্ঞকৃৎ। তৎপুত্র হর্ষবর্ধন, হ্ষবর্ধনের পু 


নিপুরাণ ( 
'সুদেব, তৎপুত্র অনদীন, তৎপুত্র জেন, ততপুত্র সংহতি, তৎপূত্র কষত্রধর্্মা । 
এই পকল কবত্রবৃদ্ধবংশীয় ভূপালগণের বিষয় কথিত হইল। অজ্পর নহষবংশ 
বলিব। ১--৮। 
নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৯। 





দশম অধ্যায়। 

পরাশর কহিলেন,_-ধতি, য্যাতি, সংযাঁতি, আধাতি, ব্ষিতি ও কৃতি নামে 
নহুষের ছয়টা পুত্র হয়। ইহারা সকলেই পবান্রান্ত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
যতি বাজ্য-ইচ্ছা করেন নাই ) যঘাতিই রাজা হইলেন। তিনি শুক্রের ছুক্ছিতা 
দেবযানী ও ধৃষপর্বার দুহিতা শব্শিষ্ঠাবে বিবাহ করিলেন। এই স্থলে 
বধাতিপুত্রগণের সন্বপ্ধে একটা শ্লোক আছে, ষথা,"দেবযানী,_ষছ ও 
তুর্বস্থকে প্রসব করেন এবং বৃষপর্কদুহিত! শর্দিষঠ, ভ্রহ্য, অনু ও পুরুকে 
প্রসব করেন। ঘধাতি, গুক্রের শাপে অকালেই জর! প্রাপ্ত হন।” অনন্তব্র 
শুগ্র প্রসন্ন হইলে বচনানুসারে বযাতি স্বীত্ব জরা সংক্রামিত করিখার জন্ত 
জ্যেষ্টপুত্র যুকে কহিলেন, “হে পুত্র ! তোমার মাভামহ-শাপপ্রভাবে অকাজেই 
আমার জরা উপস্থিত হইয়াছে । এক্ষণে তীহার অনুগ্রহেই আমি সেই জরা 
তোমাতে এক সত বৎসরের জন্ত সংক্রামিত কবিতে ইচ্ছা কবি। আমি 
এখনও বিষয়-ভোগে তৃতপ্তিবাত করিতে পারি নাই, জুতরাৎ আমি বিষয়-ভোগ 
করিতে ইচ্ছা করি। এই বিষয়ে তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও না।” 
সাজা এই কথা বসিলে যছু, জরাগ্রহণ করিতে ইচ্ছা! করিলেন না। ত্বখন 
ধর্ধাতি তাহাকে এই বিয়া শাপ প্রধান করিলেন যে, “তোমার বংশে কেহই 
্কজ্যার্থ হইবে না।” অনন্তর রাছা ক্রমে ক্রমে দ্রুন্যা, তুর্বস্থ ও অনুর 
মিক্ষটে গমন করিয়া াহাদেঢ যৌবন-গ্রহণ পূর্বক নিজের জরা তাহাদিগকে 
পব্রামণ করিতে প্রার্থনা করিলেন; কিছ্য একে একে তাহার মকলেই বযাতিকে 


চঠক আধা 3 


প্রত্যাখ্যান করিলেন। রাহা তাহাদিগকে পূর্বোক্ত প্রকায়ে শাপ এাগান 
করিলেন। খঁনত্তর রাজা, সর্বকনিষ্ঠ শর্মিষ্টাপুত্র পুকুর নিকট গমন করিস 
পূর্বোক্ত বিষয়রকহিলেন। তখন অতিপ্রবল মতি পুজ পিতাকে প্রণাম পূর্াক 
বহুমানের সহিত, “আমার উপর ইহা আপনার মহান্‌ অনুগ্রহ” এইককপ উদ্দার 
বাক্য বলিয়া পিতার জরা গ্রহণ করিলেন ও পিতাকে স্বকীয় যৌবন প্রদান 
কব্িলেন। অনন্তর বাজ যযাতিও ন্বীনযৌবন প্রাপ্ত হইয়। ধর্ের অবিঝোধে 
অভিলাষানুরূপ যথাকালে উপপন্ন ও শ্সিমিত উৎসাহে বিষয়ভোগ ও অম্যকৃ- 
বপে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন! ঝ্বাচ্ছা য্যাতি বিশ্বাচীর সহিত, 
নানাপ্রকার উপভোগ করত প্রতিদিনই 'কামসমূহের অন্ত দেধিব এই প্রকার 
বিবেচনায় নিতান্ত উন্মনস্ক হইলেন। প্রতিদিনই তিনি এই প্রকারে উপভোগে 
বত হইস্া বিষষু সকলকে অতি ঝঈণীয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন! অনন্তর 
বাজ্জা ধ্যাতি একদিন স্লিতে লাগিলেন,-_ব্যিয়গণের অভিলাষ কখনই 
উপভোগ দ্বারা শান্ত হয় না; বরঞ্চ ঘ্বতাছতি ছারা অগ্থির ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধিই 
পাইতে থাকে। পৃথিবীতে ধান্, যব, হিব্পণ্য, পশু ও স্ত্রী প্রভাতি যত বিষয় 
আছে, তাহাতে এক ব্যক্তির ও অভিলাষ পুর্ণ হয় না; ইহা বিবেচনা করিয়া 
অতিতৃষণকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য । ১--১০। পুক্রষ যখন সর্ধভুতে সমান 
চুষ্টি করত্ত সকল ভূতেই পাপময় ভাব না করেন, তখন তাহার পক্ষে সকল 
দ্িকই সুথময়। ছুর্দ্রতিগণ ধাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, যাহা শরীর 
ভীর্ণ হইলেও জীর্ণ হয় না; প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মেই তষ্ণাকে পরিত্যাগ কাঁরলে 
অনন্ত সুখে অভিপুবিত হইতে পারেন। জরাগ্রস্ত ব্যক্তির কেশসমূহ জী 
এবং দত্ত সকলও জীর্ণ হয়; কিন্তু তাহার ধনাশা ও জীবনাশা কখনও জীর্ণ 

হয় না; নিত্য নৃভন ভাবেই বাড়িয়া খাজে । এক সহশ্রব্ধ পূর্ণ হইল, আগার 
মন বিবয়ে সনপূর্ণ ভাবে আসক্ত বহিয়াছে; কিন্তু তুখাপি প্রতিদিন এই সকল 
বিষয়ে আম'র তষ্চগ্রাড়িতেছে । এই অকল কারণে আমি ভূষণ পরিত্যাগ 


৯৭০ বিষুপুরাণ। 


পূর্বক ব্রচ্ে মন অর্পন করত দন্হীন ও নিশ্ম হইয়া বৃগ-নমুছের সহিত 
বলে বিচরণ করিব। পরাশর কহিলেন, “অনন্তর রাজ মযাতি পুরুর নিকট 
হইতে জরা গ্রহণ করত তাহাকে যৌবন অর্পণ পূর্ব্বক রনুন্লা অস্ডিষেক 
করিয়া তপস্ঠা করিবার জন্য, বনে গমন করিলেন! রাজা যথাতি, দক্কিপ- 
পূর্বদিকে তুর্বহুকে, পশ্চিমপিকে ক্রহ্থাকে, দক্ষিণাপথে যছু এবং উত্তরুদিকে 
অনুকে ণ্ড খণ্ড ভাগে রাজ্য প্রদান করত পুরুকে সর্বাপুদদ গতিতে অভিষেক 
কগিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন । ১১১৮1 
দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১০ ॥ 
একাদশ অধ্যায়। 

পরাশর কহিহলন,-অন্তঃপব আমি যদাত্িতর গথম পুত্র যুর বংশ কীতিল 
করিতেছি । অশেধলোক-নিধামী মন্বষ্য লি, গন্ধবব, যক্ষ, রাক্ষম, গুঁহ'ক, 
কিজ্পুক্ষষ অগ্দর, উরগ, বিহগ, দৈত্য, দানন। দেবষি ও দ্বিজধিগণ_ কেহ বা 
মোক্ষের প্রত্যাশায়, কেহ তা ধশ্্ ও অর্থের প্রতাশায় ধাহাকে অর্কদ জ্ঞল 
করেন, মেই অনাপিনিধন ভগবান্‌ বিষ, এই যছৃবৎশে, অপরিচ্ছেদ্যমাহাত্্য 
শ্বীয় অংশে অবতীর্ণ হন । এই যছুল্থশ সম্বন্ধে একটা শ্রোক আছে, যথা, 
যে যছুবংশে নিরাকার বিন্ু-সঙজ্রক পরবহ্গ অবতীর্ণ হন, দেই বংশের 
বিবরণ শ্রবণ করিলে, মনুষ্য সকল পাণ হইতে মুক্ত হয় '” যছুর চারিটা পুত্র 
হয়। তাহাদের নাম, সহস্্রজি২, ক্রোষ্টং নল ও রঘূ। আহত্রজিতের পুত্র 
শতজিত; শত জিতের হৈহয়, বেণু ও হয় নামে তিন পুত্র হয়। হৈহয়ের পুত্র 
ধন্মনেত্র তংপুত্র কুস্তি, কুত্তি পুত সাহগি, তৎপুত্র মহিষ্থানূ, তৎপুত্র ভদ্রশ্রেশ্য, 
তৎপুত্র দুর্দম, তৎপুত্র ধনক। ধনকের কৃতবীধ্য, কৃতাগি, কৃতবর্্া ও কৃতৌজাঃ 
নামে চারিজন পুত্র হয়; তন্মধো কৃতবীর্ো্ট অঞ্জন নামে পুত্র হর, এই অর্জুন 
সহহ্রবাহুশানী ও সন্তত্বীপপতি হন। এই অর্জন, ভ৭ খননের অংশ অরিকু-- 
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সমূত্পন্ন দত্তারেয়কে আরাধনা করিয্বা “সহস্র বাহু, অধর্্সেবানিবারণ, ধর্ম 
দ্বারা পৃথিবীজয় ও ধশ্ম দ্বারাই তাহার প্রতিপালন, শত্রুর নিকট অপরাজয় 
এবং অখিলাভুবন-পরিচিত্ত পুকষের হস্তে মবণ'_-এই কয়টা বর প্রার্থন। 
করেন। দত্তাত্রেযও তাহাকে পুর্োক্ত বর কযটী প্রধান করেন। অর্জুন 
এই সপ্তদীপবতী বনুমতীকে সমাক্‌ প্রকাবে এরতিপালন করেন ও দশসহত্র 
যজ্ঞ কবেন। তীহার সম্বন্ধে একটী শ্লোক অলাপি শীত হইয়া থাকে, 
বধা,-বহৃতব বজ্ঞ, বহতর দন অনন্তর তপস্ণ। বিনয় বা দান দ্বাবা অন্য কোন 
ভূপতিই নিশ্চয়ই কাভবীধ্যার্জভুঁনেব মমবক্ষ হইতে পারিবেন না। ভাহার রাজ্যে 
কোন দ্রব্যই নষ্ট হইত নাশ বাজা অজ্জুন এহ প্রকাবে অব্যাহত আক্বোগা, 
ত্রী' বল ও পবাক্রম সহক'বে পঞ্চাশীতি মহশ্র বহন ব্যাপিষা রাজ্য করিয়ে - 
ছিলেন। একধিবস তিনি নম্গুণ। জলাপ্গাহন আরাড। সমরে অতিশক্বমদ্যপান- 
জনিত মন্ততার আকুল ছিলেন, এমন সময অশেষ দেন দৈত্য ও গন্ধর্কেশ্বর- 
গণের জয়-সম্ভৃত গর্ববে বাবণ, তাহার প্ব আত্রমণ করেন, তন তিনি 
অনায়াসেই রাবণকে পশুর ভ্াথ বন্ধন কবিব। পাথ ন্গবের এক নিজ্জন স্থানে 
রাখিথা দেন । এই অজ্জুন গৰগশীতি সহশ্র “সব অভীত হইলে পর ভগ্গবান্‌ 
নারায়ণের অংশ পরশুরাম কতৃক শিহত হন। অঙ্জীনেক একশত পু, 
তন্মধ্যে পাচ জত পুত্রই প্রধান । ঠাহাশের শাম যথা”শ্ৃব্, শুরসল মধুধ্ঘজ 
ও জয়ধ্বজ , তন্মধো জয়ধ্বজের তালজ ৮ নাষে এক পুত্র হয়। এই তাল- 
জক্ষেব এক শত পুত্র, তাহ।দের মধ্য খীতিহ্োত্র ও ভরতই জোন্ঠ। 
ভরতের পুত্র বৃষ ও ্্জাত। বুষের মণ পামে এক পুত্রহয়। এই মধুক্রও 
বৃফ্িপ্রমুখ একশত পুত্র হয়। এই কাবণেই যদুক্ল বৃষ্ধি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে 
এবং এই কুলের মপুসংজ্ঞার কারণ মপুই হন। এব যদ্ুনামোপলক্ষণ প্রযুক্ত 
ইহারা ষাদ্ব নামে বিখ্যাত । ১_-৭। 
একাদশ অধ্যা্জ সম্পূর্ণ 0৯১ & 
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গরাশর কহিলেন, _যহুপুত্র ক্রোষ্টুর বৃজিনীবান্‌ নামে এক পুত্র হা 
তংপুত্রস্বাহি, তৎপুত্র রুষক্র রুষক্রর পু চিত্ররথ, তৎপুত্র শশবন্দু। এই 
শশবিন্ুর নিকট চতুর্দশ মহারর ছিল এবং ইনি চক্রবন্ী রা'জ। হন। শশবিল্র 
শতসহস্র পরী দশলক্ষ সংখ্যক পুত্র হয়। তাহালিগের মধ্যে ছয়টা পুতরই 
রে ফ্রাহাদিগের নাম,_-পথ্মশা, পক পরবজয, পথুধান, পৃথুকীডি। 
পবুশ্রবাঃ। পুনুশ্রবান্র পৃত্র তম? তৎপুপ্র উশনা। এই উশমা একশত 
অশ্বমেধ বক্র কৰেন ১ ইহার শিতেসু নামে এক পুত্র হয়। ততপুত্র কান্বন্দ' 
ভংপুত্র পবাবৃড। পরারতের পাচটা পুত হয়, তাঁভাদিশর নাম বেছে 
পথুকুক্স, জ্যাম, পালিভ ও হরিত। ইহাদের মধো ভ্যাম সঙ্গ হোক 
শীত হইয়া থাকে, ঘথা,--"জগতে আীর বশীভত, (যাহাবা যত হইঘাছে বা 
উৎপন্ন হইবে ) তাহাদিগের মধ্যে শৈন্যাপহি বাজ। জ্যামন্বই শ্রেষ্ঠ” ত্তাহাব 
পরী শৈব্যা অপূত্র। হন, অপত্যকাম হইলেও রাষ্ষা হাব ভয়ে অন্য ভা€)। 
গ্রহণ করিতে পারেম নাই । নেই রাজা ভ্যামঘ, একদিবস, অনম্ত অশ্ব গর্জ 
প্রভৃতির সংমর্দন-জনিত অতি ভগ্ঙ্ষর সংগ্রামে ষুদ্ধ করিতে করিতে সকল 
শত্র-সৈন্তই পরাজঘ কঠিলেন। অনন্তর পবাজিত শত্রু সমুহ, পুত্র; কলর, 
বন্ধু ও কোষাদি পরিত্যাগ পূর্বক এল দ্দীয় নগর ছাড়িয়া পিণিপিকে 
পলায়ন করিল। শক্রসমূহ পলায়ন করিলে, রাজা, "হে তাত। 
ছে ভ্রাতঃ। আমাকে রক্ষা কর” এইকপে বিলাপখ্রর্স্ত এক রাজকন্যারত্থ 
দেখিতে পাইলেন। অতিভ্রান বশত; এ কন্যার আয়ত নয়নদ্বয চঞ্চল 
হতুয়াতে তাহার সৌন্দধ্য আরও বৃদ্ধি পাইযাছিল। এ কন্তার দর্শনে 
তাহার প্রতি অনুরাগাকটচেতা রাজা চিন্ত্' করিতে লাগিলেন, “আমি 
অপতা-হীন ও বদ্ধ্যাভত্া, সম্প্রতি বিধাড়া আনব অপত্ঙ্গাভের ভন্তই এই 
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. কন্ঠারত্ব প্রদান করিলেন ; আমি এই কন্তাকে বিবাহ কর্িব। অতএব ইহাকে 
এইক্ষণে নিজ নষ্ীরে লইয়া যাই ! অন্তর মেইখানে দেবী শৈব্যার অনুজ্ঞাক়্ 
ইঞ্ঠাকে বিবাহ কল্প যাইবে ।” এই প্রকাৰে চিন্তা বিয়া রাজা সেই কন্যাকে রথে 
আরোহণ করাইয়! নিজ নগব্পে গমন করিলেন । অনভর দেবী শৈব্যা, অনেক 
পরিজন, পৌর, ভূতা ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে তিজয়ী রাজাকে দেধিধার 
জন্য নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন । ১--:৮। পরে তিনি রাজার বাম-পার্খবর্তিনী 
কন্যাকে অবনোকন করত তৎকান সনুপন্ন কোপে অধরপল্লব ঈযহ স্বরিত 
করিয়া রাজ্জাকে কহিলেন, "হে অতিচপল-চিন্ড। এই রধে কাহাকে আরোহণ 
করাইয়'ছ ? তখন র্রাক্তা, অভিভয়-প্রসুক্ত গুতু)স্তর-লক্ের আলোচনা 
ন। করিয়া তাহাকে কহিলেন, “এই কম্তা'টী আমার পুতবনূ।” ক্সনস্তর শৈব্া 
রাজাকে কহিলেন, "আমার ত পুত্র স্তঘ নাই ভোমাবও অন্ত পরী নাই) ভবে 
তোমার কি প্রকার পুব্রের সম্বন্ধে ইহাকে পুত্রম্ন ধলিডেছ +" পরাশর 
কহিলেন,-এই প্রকার নিজের প্রতি শশার কোপ-বলুধিত বাক্যে বিবেক- 
নাশ-প্রমুক্ত কথিত অসম্বদ্ধ বাক্যের পরিভাবার্ধে রাজা কহিলেন, “তোমার থে 
পুত্র জন্মিবে, ভবিষ/ কালে ইনি ঠাহারই ভাধ্যাূপে নিরূপিতা হইয়াছেন ৮ 
এই' কথা শ্রবণে শৈব্যা ঈষত-হাস্ পূর্বক কহিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে," 
অনভ্ভর বাজার মহিত শৈব্যা নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন । অনন্তর রাজা ও 
শৈহ্যার যে পুত্রজন্মবিষয়ক আলাপ হয়, তাহা বিশুদ্ধ লগ্রহোরাঁংশক্ষ অব্য়বা- 
দিতে (৯) (অন্য এই উক্তি সহকারে ) নিষ্পন্ন হয়, এই কারণে শৈব্যা সন্তান- 
প্রসবোচিত বয়ঃক্রম অতিক্রম করিলেও অল্পদিনের মধ্যেই গর্ভবতী হইলেন ॥ 
কালত্রমে শৈব্যা পুত্র প্রসব করিলেন। পিতা জ্যামঘ, পুত্রের বিদর্ভ এই নাম 
রাখিলেন। অনন্তর, কালে এই বিদর্ভ, সেই পূর্বোক্ত রাজকন্াকে বিবাহ করি- 

লেন। বিদর্ত সেই রাজকস্ঠার গর্ভে ক্রথ ও কৌশিক নুমক ছুই পূত্রোৎপাদন 


(১) জ্যোভিধ শান্ত্রোভক্প্শত্ত নমযখিশেষই ইহার তাৎপ্ধা। 
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২৭৪ বিষ্ুপুরাপ । 


কারলেন। পরে "পবর্ববার রোমপাদ নামক আর এক পুক্রোতপাদন করিলেন। 
রোমপাণের পুত্র বক্র, বক্তর পুত্র ধতি। কৌশিকেরও চেগি নবম পুত্র হইল। 
এই চেদির সন্ততিতে চৈদ্য ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন। জ্যামঘের পুত্রবধূর 
পুত্র ক্রধেরও কুস্তি নামে পুত্র হইস। কুস্তির পুত্র রুফি, বুষ্ির পুত্র নির্কাতি, 
নির্বতির পুত্র দশার্, তৎপুত্র ব্যেযা, তপু জীমু, তৎপুত্র বংশকতি, ততপুত্র 
ভীমরধ, তংপুত্র নবরধ, তৎপুত্র দশরথ, তংপুত্ত শকুশি, ভতপুত্র করভি, 
কবন্তির দেবরাত নামে পুত্র হর! দেবরাতেন্র পুত্র দেবক্ষেত্র, তৎপুত্র মধু 
মধুর পুত্র অনধরথ, অনবরধের পুত্র কুক্ষব্স, তখপুত্র অন্ুরথ এবং অন্ুরধধ 
হইতে পুরুহোত্রের জন্ম হয় । পুকহোত্রের পুদ্ব অংশ, তত্পুত্র সতত, সেই: 
সত্বত হইতে এই সান্বত বংশ প্রবর্তিত হইয়াছে । এই জ্যামঘ-বংশা বলি, 
থিনি অদ্ধ। সহকারে শ্রবণ করিবেন, হিলি সর্ত্রপাপ হইতে মুক্ত হইবেন ৯--১৭। 


ছ্াদ্বণ অধ্যাঘ সম্পূর্ণ ১২। 


সপ 


প্রয়োদশ অধ্য।য়! 


পরাশব কহিলেন, তেব যে কয় জন পুত্র হব, তাহাদের নাম যথা, 
তজিন, ভঙ্জমান, দিবা, অন্ধক, দেঁবাবৃধ, মহাভোজ ও বুষ্চি। ভঙ্জমানের পুত্র 
শিমি, বুক্ণ ও কৃষি, এই তিনজনের বৈমাত্রের শতাজিং, সহভ্রাজিৎ ও অধুভা- 
জিহ। দেবাবৃধের বক্র নামক এক পুত্র হয়। সেই বক্র মন্তষ্ষে এই শ্লোক গীত 
হয়ঃ যধা৮--“আমরা দূরে থাকিঘাও যেমন শুনিয়। ধাকি, নিকটে থাকিয়াও 
তাদ্বশই দেখিতে পাই। বক্ত মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ এবৎ দেবারৃধও দেবগণের তুল্য 
এই বক্র ও দেবারৃধের প্রবর্তিত পথে গমন করিয়া ক্রমান্বযে ছু জন, বাট জন 
ও ছব এবং আর্ট'সহজব জন, মোক্ষণদ প্রাপ্ত হইঘ্বাছেনা* মহাভোজ অতি 
ঘর্থাত্া। ছিলেন; তাহার বংশে ভোজ ও মাত্তিকাবত সটুভ্তক ভূপালগণ জন্মগ্রহণ 


চহর্থ অংশ । ২৫ 


করেন। বৃষ মিত্র ও যুধাজিং লামে হুই পুত্র হয়। হুিত্রের পুত্র অনমিত্র 
ও শিনি। অনামিত্রের পুত্র নি, নিদ্বের পুত্র প্রসেন ও জত্রাজিত। ভগবান 
আদিত্য সত্রাজিতেব সথা হন। সন্ত্রাজিত একপিব্স জমুজ্রের তীরে অবস্থান 
কবিয়া হুত্যের স্তব করিতে লাগিলেন। সন্রাজিত কর্তৃক তদগত-চিত্তে 
সংভুয়মান হইযা পিবাকর তাহার ষমক্ষে উপস্থিত হইলেন। অনন্তব সুর্যাকে 
অস্প্-মুতিধ অবলোকন কিয়া সত্রাজিভ কহিলেন, “আপনাকে আকাশে 
যেমন তপ্ত বছিপিণ্ডের হ্তায় দেখিয়াছি, আপনি আমার সম্মুখে আসিঙ্কাছেন, 
কিন্তু আপনার প্রপাদে কৈ তাহা হইতে কিছুই ত বিশেষ দেখিতে পাইতেছি 
ন।1” অত্রাজিত, এইবূপ বলিলে পর (ভগবান ) হুপ্য নিজ কঠদেশ হইতে 
স্ষমন্তক নামক মণি খুপিয়া একস্থানে বাখিযা দিলেন। অন্স্তব সত্রাজিত, 
হূর্ধকে ভাল কবিয়া দেখিতে পাইলেন, তাহার নঘন ঈষৎ আপিঙ্গলবর্ণ, 
ত্বাহার বপুঃ ঈষত তামবর্ণ, উজ্জ্বল, অথচ হুস্ব। অনন্তর সত্রাজিত পুনর্ববার 
প্রণামপুর্মক স্তবাণি কবিলে তগবান সুধ্য ভাহাকে কহিলেন, তুমি তোমার 
অভিমত বব আমার নিকটে প্রার্থনা কর। তখন সত্রাজিত হৃধ্যেব নিকট 
সেই শ্যমন্তক মন্নিটী প্রার্থনা করিলেন। সুধ্যও সত্রাজিতকে উ মণির 
প্রবান কবিয়! নিজ স্থানে আবোহ্ণ করিলেন । ১ -১০। অনন্তর সন্রাজিতু, 
কণ্ঠনেশে সেই অমল মনিবন্ত থাকাতে হৃর্ধ্যমদূশ দেদপ্যমান হই আশেষ 
তেজ:সমৃহ দ্ব'র| পিগন্তব সকপ উদ্ভাসিত কবত দ্বাবকায় প্রবেশ কবিলেন। 
দ্বারকাঘ সব্রাজিতকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ছ্ারকাবাসপী ভনগণ অবণা- 
ভাবাব্তারণার্থ স্বীয় অংশে অবতীর্ণ, মান্ুববূপী অনাদিপুরুষ পুকষোত্তমকে 
প্রণিপাতপৃর্বক কহিতে লাগিল, "ভগ্ববন + নিশ্চঘই ভগখান্‌ সৃধ্য ভগবৎস্বরূপ 
ব্মাপনাকে দেখিতে আমিতেছেন।” এই কথা শ্রবণ কবিয়া ভগহণন হান্বপুর্ব্বক 
কহিলেন, “এই ব্যক্তি আশিত্য নহেন, ইনি সত্তাজিত। অংপিত্য-প্রদন্ 
স্রঘন্তকাখ্য মলি ধারণ পটিরিযা এখানে আগিতেছেন। তোমরা বিশ্কভাবে 


হব বিঞুপুরাধ । 


ইহাকে দর্শন কর।” ভগবান এই কথা বজিলে তাহারা স্ব স্ব স্বানে গম 
করিল। অনন্তর সত্তাজিত দেই মনি আপনার গৃহে প্লাখয়। হ্িলেন। শ্রতিণ 
দিন দেই সর্বোত্তম মধিরর আট ভার করিয়া সুবর্ণ প্রসব করিতে লাগিল 
এবং সেই যণির প্রভাবে সকল প্লাষ্ট্েরই উপমর্গ, অনাবষ্ঠি, হিং ভন্ভ, অগ্সি 
ও চৌরাদি হইতে ভয় দর হইল। ভগবান অচ্যুতও 'ব্রাজা উগ্রসেনেরই 
এবংবিধ ব্হ্ক ধারণ করা উচিত? এই শিবেচলার্র সেই রত্বের প্রতি অস্পৃহ 
হইলেন) কিন্ত গোত্র ভেদ-ভঙ্জে হরণ কবিলেন না। স্তাজিভও. কুফের সেই 
বছে লোভ হইয়াছে, ইহা ধুঝিতে পর্ণবয়” “পাঙ্ছে হি আমার শিকট এই 
সর যাক্রা করেন৮--এই ভঙ্গে ঈকীত্্ ভ্রাতা প্রসেনকে ও রতু প্রদান করিলেন । 
এই রুহের ইহাই গুণ ছিল যে, ইহা শুদ্কানস্থার রত হইলে অশেষ হুবর্ণাদি 
প্রসব করিত) কিন্তু অশ্ুচি অবস্থা ইন্তাকে ধারণ করিলে, ইহা ধারণ" 
কর্তার প্রাপধধ করিত। এই প্রসেন একদিন সামন্তক মণি কণ্ঠে ধার* 
করিয়া অশ্বারোহপূর্বক ত্গস্'র জন্ত বনে গমন কর্িলেন। সেই স্থলে এক 
নিংহ তাহাকে বধ কলিল। অ-্বর মহিত প্রদেনকে বধ করিঘা সিতহত খেই 
অম্ল মনিবহ গ্রহণপুক্দক গমন কবিতে উদ্াত হইছাছে, এমন সম 
তত্রুকাধিপতি জাম্ববান তাহাকে দেখিতে পাইয়া বিনাশ কন্িলেন । অনন্তর 
জাম্বধান সেই অমস রত্ব গ্রহপপূর্ক নিজ পর্তে প্রবেশ করিয়া মর্পিটা সেই 
নিজের হকুষার নাক হালককে ভ্রীড়ার্থে প্রদান কর্িলেন। অনভ্তব সেই 
প্রদেন আগমন করিতেছেন না দেখিয়া, ষদুকুলে সকলে কানাকানি করিতে 
লাগিলেন ঘে, “কুক এই মণির প্রতি অভিলাধী ছিলেন; কিন্তু ক্র মশি তিনি 
পান নাই, নিশ্চয়ই ইহা! কুষের কশ্ু ; গ্রসেনকে আর কেহই বধ করে ন্যই।" 
অনস্তর ভগধানু তাদশ লোকাপবাদর্তান্ত জানিতে পার্িরা মছসৈন্- 
ধমতিত্যাহারে প্রসেনের্‌ অশ্ব-পদবীর অনুসরণ করত দেখিলেন, অশ্বসমেত 
প্রধের্টসিংহ কর্তৃক নিহত হইঙ্কাছেন। তখন সিংহপদ দর্শনে অধিল 


চতুর্থ অংশ । ২৭৭ 


জনপদই বিশ্বাস করিপ যে. সিংহই প্র্েনকে নিহত করিয়াছে; কৃষ্ণ করে 
নাই। ভগবানৃও তখন বিশুদ্ধ হইযা সিংহপদের অগুসরণ করিতে লাগিলেন? 
১১-:২৯। অনন্তর অল্প দূরেই গিয়া! দেখিলেন সিংহ; ভল্ুক-নিহত হই! 
পড়িরা বুহিয়াছে। তখন তিনি সেই কের পদবীর অনুসরণ করিফেন । 
অনন্তর হ্ষিনি গিরিভটে সকল সৈম্ত সন্নিবেশিত করিয়া, খক্ষ-পদানুসরণ 
করত সেই প্বক্ষ-বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন । তিনি অগ্ধপ্রবিষ্ট হইয়াই, একলী 
সুন্বর বালকের প্রলোতনার্থে কোন ধাত্রী-মুখোচ্চরিত শাদাণ বাকা শ্রবণ 
করিলেন, ফধা--সিংহ প্রমেনকে ক্ধ করিয়াছে, জগ ধন ও সেই সিংহকে 
হনন করিয়াছেন । হে হৃকুমাত্র । তুমি বোদন করিও না; এই স্রমন্তক 
সখি ডোমারই ৮" এই কথা শবণে ভগবান মস্তক মনর বার্তী জালিতে 
পাবা গুহার মাধা প্রবেশ করিগঞ্দেখিলেন, এ কুমানের ক্রীড়নার্থে ধাত্রী- 
হন্টে ক্গমন্্ক মণি স্বকীন জে অতিশর দাপ্তি পাইতেছে। তখন ধাত্রী, 
স্মমন্তকাভিলাহে নিহিত দৃষ্টি সেই পুকষকে আগ দেখিয়া তাহি ত্রাহি? 
প্রাণ চীহকার করিথা উঠিল । অনন্তর ধাত্রীত্র আত্রনাদ শ্রব্ণ কগিয়া জান্ববান 
ক্রোধপূর্ণ হয়ে সেহ নে আগমন করিলেন। তখন ছুইজনে যুদ্ধ আরস্ত 
হইল, পরে উভয়ের পরস্পর দুদ্ধ করিতে করিতে একবিংশতি দিন অতীত 
হইল গেল। এদিকে, ফু সৈনিকগণ গঞ্ভ হইতে বৃষের নির্মনাশায় সাত 
আট দিল প্রত্ীক্ষ! করিয়া ঘখন দেখিল যে, ভগ্গবান নিক্রান্ত হইলেন না, 
ভখন তাহার বিবেচনা করিল, তিনি এই গত্তের মধ্যে নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । ভাহা। ন! হইলে, এত দিন তাহার শক্রঞয়ে বিলম্ব হইবে কেন? 
তখন তাহারা এই প্রকার স্থির করিয়া দ্বার কায় আগর্জন করিয়া প্রকাশ করিল 
“্ঘ) "কক হত হইমাছেন।" অনভ্ভর কক্ষের বান্ধবগণ তৎকালোচিত প্রেতক্রিয়। 
(শ্রান্ধাদ্রি) সকল সম্পন্গ করিলেন। এদিকে সেই সকল বাদ্ধব্খণ কর্তৃক 
ছতি শ্রদ্ধাসহ্‌কারে প্রদত্ত অন্-জলাগি ছারা যুন্ধধালে ভগবানের বল 'ও 
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প্রাণের পুটি হইল । কিন্তু অতিগুকুপুরুষ,ভিদ্যমান ও অতি নি ব প্রহার পীড়িত 
জাম্থবানের আহার অভাবে বলহ,নি হইতে লাগিল এই ঠাারণে ভগবান, 
জান্ববান্কে পরাজিত করিলেন। তধন ভাম্ববান প্রণামপূর্ধক কহিলেন, 
“অনুর, হুর, যক্ষ, গম্ধন্দ ও রাক্ষদা্দি সকলে মিলিত হইযাও ভগবানূকে 
জয় করিতে পারে না) আমাদের ম্ভাম অবনীতল বিহারী মনুষাদের ক্রীডা- 
সাধন, অল্পবীর্ঘ্য, তির্ঘাগ্জন্লান্পারিপণের ত কথাই আই | আপনি নিশ্দই 
আমাদের ল্গামী, সকল জগতের গতি নারাঘণেক অন্শ, তাহাই সন্দেহ নাই” 
জান্ববান এই কথা বলিল্ল, ভগবান কাত অখিল অবনীভাব-হরণের 
ক্ন্ স্বকীয় অবতভারের বিষঘ ্লিলেন এবং পতির সহিত তদিয অঙ্কে কর-স্পন্দ 
করিয়! তাহ ন মুদ্ধঘেদের অপনধন করিলেন ২১- ৩*। অনশ্বব জাম্বশন ভগ 

বানকে পুন র প্রণামপুন্লক প্রসন্ন কবিষা শ্হাশমনের অধ্যশবপ স্বীষ কন্তা 
জান্ববতীকে তাঁহার পরীরশে গ্রহণ কশইলেন এবং পুনর্কার প্রণামপূর্ক 
তাহাকে শ্তমস্তক মণি পদান করিলেন । তখন ভগবান অচ্যুতও অতি প্রণত 
জান্ববানের নিকট হইতে সেই মণশিরত্র অগ্রাহ হইলেও, আত্মশোধনের জন্য 
গ্রহপ করিলেন। তৎপরে বু জান্ববতীর সহিত দ্বারকাম আগমন করিলেন 

কষ্ণাবলোকনের পবক্ষপ্েই দ্বাবকাবামিগণ ভগবদাপমনোস্তুত হর্ষভবে যেন 
ব্ধাবস্থা ছাড়িয়া নূত্তন যৌবন প্রাপ্ত হইল। তথন যাদবগণ ও স্ত্রী সকলে 
শ্রিলিয়া বাহ্ুদেবকে “বড়ই মঙ্গল, মঙ্রপ এই প্রকার বাক্যে সম্মান কবিতে 
লাগিলেন। অনভ্তর ভগবান যাহা যাহা খাটযাছিল, যাদব সমাজে তাহা সমন্ত 
বলিলেন) সন্াজিতকে, শুমস্তক মণি প্রদানপূর্ববক যিধ্যাপবাদ দোষ হইতে 
বিশুস্ধি লাভ করিলেন এবং দ্রা্বব্তীকে অস্থ:পুরে নিবেশিত কর্িলেন। 
জত্রাঙ্গিউও “আমি কৃষের নামে মরিধ্যা কলঙ্ক আরোপিত কত্রিয়াছি'-__এই 
ভাবিয়া ভীত হইয়া নিদ্ধ কন্তা সত্যভামাকে তগবানের তাধযাস্বকূপে প্রদান 
করিলেন, কিন্তু পূর্ধ্ে অক্রুর, কৃততবন্্া! ও শশুধ। ভীভূতি হাদবগণ ঘেই 
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ফন্ঠাকে (সত্যভামাকে ) প্রার্থনা করিয়াছিলেন । এক্ষণে সত্রা্জিত, ভগবানকে 
উ কন্তা অর্পণ ঝঁরিলে পসত্রাজিত, আমাদিগকে অংস্ঞা কবিল” এই ভাবিয়া 
তাহারা সত্রাজিতের প্রতি শত্রতারস্ত কবিলেন। অন্রুব কতবশ্মী প্রভৃতি ঘাদব- 
গণ শতধন্বাকে কহিলেন, "এই সত্ত্রাজিত অভি ছুর্লাত্মা , কারণ, আমবা ইহার 
নিকট প্রার্থনা করিলেও এই ছুষ্ট আমাদিগকে এলৎ আপনাকে গ্রণনা না করিষা, 
কুষ্ণকে স্বীয তনষা প্রধান কবিঘাছে | অজএব ইহার জীবনে কি প্রয়োজন, 
আপনি ইহাকে বিনাশ করিযা এই মহাবহ কেন লইতেছেন না? যাঁদি কৃষ্ণ 
আপনার সহিত ইহাব জন্য শত্রুতা কব্নে, তাহা হইলে আমরা সকলেই 
আপনার সাহাষ্য কবিব।” তাহারা এই কথা বলিলে শত্রধন্া কহিলেন, “আচ্ছা? 
তাহাই করিব ।” এদিকে ভগবান কুষণ, জততগহ-লাঙানস্তর পাগুবদিগের 
সুত্বান্ত জ/নিতে পাবিঘাও, ছুধোধন্জেব ফেব শিথিল তামম্পাদন-কপ কুলোচিত- 
কর্খার্থে বা ণাবতে ণযন কবিলেন । কুক বাবণাকতে গমন করিলে পর 
শতধন্া, হৃগ্ত সত্রাজিতকে বধ কবিষা শামন্তক মণিবহশীতে গ্রহণ করিলেন। 
অন্তর পিত্ধে-জন্য ক্রোধপুর্ণভদ্য1 মাতম শীছ বখাবাহণপুর্ক বাসণাবতে 
গমন কবিয়া ভগবানকে কহিন্লন, পি" আমাকে আপনার হস্তে অর্পণ 
করিযাছেন, এইজন্য শতধঙগ] ত্ক্ষ ভইম্ আমার পিতাকে হন্দ কত্রিয়াছে এবং 
সেই স্মন্তক নামক মণিবহও অপহব৭ কন্পাছে। এই বাক্তি এইপে অবমান 
করিয়াছে, ইহা আলোচনা কবিন মাস উচিত কোধ হয়, তাহা করুন|” 
৩১--৩৭1 জত্যভামা এই কথা রিল ভগবান মনে মনে পরিতুষ্ট হইয়াও 
প্রকাশে ক্রোধতাঅ-ন্যনে সত্যভামাকে কহিলেন, “সন্ত, শতধনস্বা এই অব- 
মাননা আমারই করিযাহ্ছে , আমি তাহার এই অবমাননা কখনই জহা করিব 
না। প্রকাণ্ড বৃক্ষ উল্লত্ষন না করিয়া কখনই তছৃপরি-কাত-নীড়স্থ পক্ষিগণকে 
হনন করা ধায় না আমার কাছে এ প্রকার শোকমুস্ৃতপ্রেরিত যাক্য আর 
কেন বলিতেছ ? শোন্ঠ পরিল্গ্যাগ কর। আমি ইহার' প্রতিবিধান করিতেছি । 


২৮১৯ বিষুপুরাণ 1 


যাধবগণ, “কৃ সেই রতু অপহরণ করেন নাই” ইহ! জানিসকা বিদেহপু'রীতে গমন- 
পূর্বক শপথাদি দ্ব'রা বলভদ্রের বিশ্বাস উত্পাদন করত, তাহাকে দ্বারকান 
আনয়ন করিলেন । এখানে অক্রুরও, সেই উত্তমমণি-সমুভূত হুবর্ণসমূহ দ্বারা 
কোন্‌ কর্ করা উচিত, তাহা বিক্চেনা কবিয়া অনেক যজ্ঞ করিতে 
আরস্ত করিলেন। যক্ছে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্তকে হনল করিলে, 
ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়, ম্বত্রাং যক্ঞ-দীক্ষিত অবস্থায়, কৃ তাহাকে হনন 
করিয়া কখনই মণিগ্রহণ করিতৈ পারিবেন না. এইরূপ চিন্তা করিয়া অক্রুর, 
দীক্ষারপ বর্শ ধারণ করত ছবিষট্রি বংদব পর্যন্ত যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। এই 
প্রকার সেই মণিরহের প্রভাবে দ্বারকাঘর আর উপসর্গ, ছুভিক্ষ বা মরকাদি 
হইতে পারিত না। ৪৪৫১1 অনস্তর অক্রয়পক্ষীযর় ভোজগণ, সাত্বতের 
প্রপোত্র শক্রদ্বকে বিনাশ কব্রিলে পর, সেই* ভোভগণের সহিত অভ্রুরও 
দ্বারকা পরিত্যাগ ক্রিয়া পলায়ন করিলেন। অক্রুবেব পলাম্মনদিন হইতেই 
স্বান্বকাফ় উপসর্গ, হি্অক্তত্বর ভয়, অনাকৃষ্টি ও মব্রকাদ্ি উপদ্রব উপস্থিত 
হইল। তখন তগবান্‌ গরুড়ধ্ব্ত, যাদব, বলভদ্র ও উগ্র্গেন প্রভৃতির সহিত 
মিলিত হইয়। কহিলেন। *এক দিবসেই এবংবিধ প্রচ উপদ্রব কেন উপস্থিত 
হইল? ইহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত।” ভগবান এই কথা বলিলে, 
অন্ধকনাম! একজন যদুবৃদ্ধ কহিলেন, “এই অক্ররের পিতা শ্ব্ক যেখানে 
যেখানে বাস করিতেদ, সেইখানে সেইখানেই মরক ও অনাবৃষ্ট্যাদি হইত না। 
কোন সময়, কাশিরাজের রাজ্যে অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হয়, মেই সময় সেইখানে 
শ্বফন্তকে লইয়া যাওয়া হয়।, শ্বফন্থ সেধানে গমন করিবামাত্রই দেবরাজ কৃষ্টি 
করিলেন। এই সময কাশিরাজের পরী গর্ভবতী ছিলেন, প্র গর্ভে একটা 
রুষ্তাছিল। প্রসবকাল উপস্থিত হইলেও সেই কন্তা গর্ভ হইতে চিক্রাস্ত 
হুইল্‌না। এই প্রকারে ছুধশ বৎসর গত হইল, তথাপি কন্তা. ভূমিষ্ঠ হইল 
না। অন্স্তর কাশিরাজ একদিন গর্ভত্থা তনয়াকে সম্বোধ্ করিয়া কহিলেন, 
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হে পুত্রি! তুমি কেন জন্মগ্রহণ করিতেছ না_কেন তুমি নিষ্রান্ত হইতেছ 
না? আমি তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া কেন তোমার 
মাতাকে ক্লেশ দিতেছ ?” রাজা এই প্রকার বলিলে, সেই গর্ভস্থ কন্তা বলিতে 
আরম্ত করিল, “্যদি প্রতিদিন ব্রাক্ষণগণকে এক একটা করিয়া গানী প্রঙ্ধান 
করিতে পারেন, তাহা হইলে আর তিন বংসর পরে আমি গর্ভ হইতে নিষ্ান্ত 
হইব।” কন্তার এবংবিধ বাকা শ্রবণ করিয়া রাজা প্রতিদিনই ত্রাক্মণকে একটী 
করিয়া পাভী প্রদান করিতে লাগিলেন। অনম্ত্র তিন বৎসর অতীত হইলে, 
সেই কন্তা জন্মগ্রহণ করিল। অনস্তর কাশিরাজ এ কন্তার নাম শাদ্দিনী' 
রাখিলেন। অনন্তর গৃহাগত উপকারী শ্বফস্ককে অধ্যস্ব্ষপে & বস্তা গ্রদান 
করিলেন। সেই গান্দিনীও যাবজ্জীবন প্রত্তিদ্নিই ত্রাহ্মণকে কটা করিয়া 
গাভী দান করিতেন। সেই*শ্্ক্ক, গান্দিনীতে এই অন্তুরকে উৎপাদন 
করেন। এই প্রকার শুণবিশিষ্ট মিধুন হইতেই অক্রুরের জন্ম ; ছুতরাৎ সেই 
অঞ্ুর চলিম্কা গেলে, কেনই বা মরক দুর্ভাগ্যাদি উপদ্রব হইবে নাণ এই 
কারণে এক্ষণে অক্রুরকে আনয়ন ককন ; অতি গুণবান সেই অক্রুরের অপরাধ 
অন্বেষণে কোন প্রয়োজন নাই " যছুরুদ্ধ অন্ধকের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিম্বা, 
কেশব উগ্রসেন বলভদ্র প্রমুখ যাদবগণ কুতাপরাধ-সহনক্ুপ অভয় প্রদান 
করিয়া শবফস্কপুত্র অক্রুরকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। অক্রুত্র আগমন করিবা- 
মাত্রই সেই শ্তমন্তক মণির অন্ুভাবে অন্রুষ্টি, মরক, হুত্তিক্ষ, হিংঅক জন্ত 
প্রভৃতির উপদ্রব শাস্ত হইল। তখন কু, চিস্তা করিতে লাগিলেন, অক্রুয 
গাদ্দিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অঙ্গমাত্র কারণ; এবংবিধ মরক 
ুতিক্ষা্ি উপদ্রবেরপ্রাশযনকারী হেতু, নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা গুরুতর হুইবে। 
সেই কারণে নিশ্চয়ই ইহার নিকটে সেই স্তমস্তকাখ্য মহামণি আছে; কারণ 
সেই মণির এই প্রকার প্রভাব সবল শুনা গিয়ুছে। আর এ বাক্িও এক ' 
বজ্বের পর আর এ যজ্ঞ, আবার তাহু! সমাপ্ত হইলে আর এক হজ্য আরম্ত 
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করে; কিন্ত ইহার তাদৃশ ধনাদিও দেখা যায় না, হুৃতবাৎ ্ শ্রেষ্ট 
নিশ্চই ইহার কাছে আছে । ভগবান এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া কোন 
প্রয়োজন উদ্দেশে নিজশৃহে সকল যাদ্ছবগপের এক সা করিলেন। অনন্তর 
সকল যাদবগণ উপবেশন করিলে পুন্বপ্রণ্রাজন, সকলের নিকট উপান্তাসপূর্বক 
সমাপ্ত করিয়া, জনার্দন, অক্রুরের সহিত প্রসঙ্গাধান পরিহাস করত ইহাকে 
কহিলেন যে, হে দানপতে। আমরা সঞ্লেই ইহা! জানি যে, শতধনা অধিল 
জগতের সারছুত সেই স্কামগ্ক রত্ধ আপদার নিকট অর্পা কনিদ্াছে, এইক্ষণে 
দেই রাজ্যোপকাবক রত্র আপনার নিকটে রহিয়।ছে, থাকুক, তাহাতে কি 
ক্ষতি? বরঞ্চ আমরা সকলেই সেই পথের প্রসাশ ভোগ কবাতছি। কিন্ত 
বলভদ্র আশঙ্ক! করিয়াছেন যে, ত্র রঃ আমাব শিবটে আছে, একারণে আপনি, 
আমাদের প্রীতির জন্য একবার ভ্তাহাকে দেই টা দেখান। ভগবান এই 
কথা বিলে পর, নিজের কাছে সেইখানেই বহু থানা প্রদুক্ত অকুর চিত্ত! 
করিতে লাগিলেন যে, এস্থলে কি করা কণব্য' বপি আমি গিথ্যা কথা বি, 
তাহা হইলে ইহারা অন্দেষণ পুর্ব, কেবল বন্ধু দ্বাবা আবৃত এই রহ্বকে দেখিতে 
পাইষে। অতএব অন্বেষণ কখনই মঙ্গলের অন্য হইব না। অক্রব এই প্রকার 
চিন্তা করিয্না সেই সকল জনতের কারণভত নাবাযুণকে কহিলেন, হে ভগ্মবন ? 
এই সেই আ্তমস্তক মণি শতধনুঃ ইহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন । ৫*__* | 
সেই শতধসার মৃত্যুর পর “অদ্য বা কল্য আপনি আমার নিকট হইতে চাহিয্বা 
লইবেন' এই ভাবিস্বা অনেক কষ্টে এতকাল ইহাকে ধারণ কবিষাছিলাম। 
ইহার ধারণ-জনিত ক্রেশপ্রমুক্ত আমার মানস এতকাল উপভোগসমূহে অসঙ্গী 
ছিল, এতকাল আমি অংশমান্রও হুধ অনুভব করিতে পারি নাই। পাছে 
স্গধান্‌ মনে করেন ঘে, এই ব্যক্তি রাজ্যের অশেষ উপকারী অথচ স্বক্সতার 
ধর পদার্থ টাও ধারণ করিতে সমর্থ হইল না, এই ভাবিয়া আমি নিজে বলি 
মাই। এক্ষণে এই সরমস্তক রূত্ব আপনি গ্রহণ করুন এনং যাহাকে ইচ্ছা, 
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তাহশকেই ইহ প্রদান করুন। অক্রুর এই কথা বলিয়া স্বকীয় অধরবন্তর বায় 
সঙ্কোপিত আঁতি লবু একটা হুবর্ণকৌটা বাহির করিলেন। অনস্তর অস্ত, 
কৌটা হইতে সেই শ্বামন্তক মণি বাহির করিয়। ফ্দূসমাজের সপ্ধুখে পরিস্যা 
করিলেন; সেই মণি প্রক্ষিপ্র হইবামাত্র ক্ষকীয় কান্তি দ্বারা অধিল সত্তাকে 
উদ্দলোতিত করিল। অনন্তর অক্রর কহিলেন, “যে শামন্তক মণি শতখস্থা 
ঘামাকে দিয়াছিল এই সেই শ্বমন্তক মণি; এই মণিতে ধাহার অধিকার 
আছে, তিনি গ্রহণ করুন 1" ধন সেই মণিরত্ব অবলোকন করিয়া বিশ্মিত- 
মানস সকল যাদবগণের মুখেই “সাদ্‌ সাধুশ এই বাকা শুনা যাইল' মেই 
মণি অবলোকন করিযা বাসুপের, হিহা আনার এই বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ 
কবিঙ্গেন দেধিয়া বলভদও ভাভাতে সম্প হ হইলেন! ইহা আমারই পিধন? 
এই ভাব্যা সহ'ভামাও তাজাব্গ্রতি স্পৃহাবতী হইলেন। বলতদ্র ও মত্য- 
তামার আনন অথলাকন করিযা কুক আপনার প্রতি সংশহ্িত হইলেন। 
অনস্থব ভগবান, সকল যাপ্ৰ্গণের সমক্ষে অক্রুরকে কহিলেন, “আমার অপবাদ- 
ক্ষালন দ্বারা আত্মশুদ্ধি প্রকাশ করিল জন এই রুহ, সকল যাদবগণের সমক্ষে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । এই বহে বঙ্গভদ্র ও আমার সমান অধিকার, আর ইহা সত্য" 
ভামার পিতধন ; অন্য কাহানও ইহাতে অধিকার নাই। আহি ষোড়শ সহশ্র 
শী পরিগ্রহ করিয়াছি, প্ুতরাহ ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ মহি | কারণ, সর্কা- 
কালেই শুচি ও ব্রহ্ধচর্য্য-শ্রম জ্ববলম্বন করিয়া ইহাকে ধারণ করিতে হয়, তাহা 
হইলেই ব্লাজেব উপকার হয়। কিন্ত অণ্ডচি হইয়া ইহাকে ধারণ করিলে, ইহা 
ধারণকর্তীকে বিনাশ করে। এই কারণে সত্যতভাষাই বা ইহাকে কেন করিয়া 
গ্রহণ করিবেন * আধ্য বলভদ্রই বা কি প্রকান্ৈ মদিক্স-পানাদি উপভোগ 
পরিজ্যাগ করিবেন? এইজব্য হে দ্রানবপতে অক্রর ! এই মকল হাদবগণ, 
বলভদ্র, সত্যভামা* ও আমি, এই সকলে মিলিয়া আপনার লিক প্রার্থলা 
করিতেছি বে, আপনিই ইহাকে ধারণ করিতে *সমর্থ। এই অূথল রাজ্যের 
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উপকারক রহুটা আপনারই ধন। অতএব আপনিই সকল রাজ্যের 'পকারার্থে 
ইহাকে ধারণ করুন ; আপনি ইহাতে অন্তথা বলিবেন না।* ভগবান্‌ এই কথা 
বিলে পর, দানবপতি অ্তুর, “তাহাই হইবে" এই ব্লিয়, এ মনিটা গ্রহণ 
করিলেন। তদবধি অক্রুর স্থীয় কণ্ঠে সংস্থিত সেই জাজল্যমান মণির জ্যোতির 
ঘার! হৃর্ধ্ের ম্যাপস প্রভাশালী হইয়। সকল সম্ক্ষেই বিচরণ করিতে 
লািলেন। এই ভগবানের মিধ্যাপব্াদক্ষালন বৃত্তান্ত ঘে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে, 
তাহার কোন কালে অলমাত্রও মিথ্যাপবাধ হইবে না। তাহাস্স ইন্দিষ অব্যাহ 
থাকিবে এব* গে সক্গ পাপ হইতে মুক্ত হইবে । ৬১৭৯ । 
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চতুর্দশ অধ্যায় । 

পরাশর কহিলেন,_অনঘিত্রের শিলি নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন । 
'শিদির পুত্র সত্যক, সত্যকপুত্র পাত্যকি (যুধুধান ), তত্পুত্র অনঙ্গ, তৎপুত্র 
তুণি, তৎপুত্র সুগন্ধর ; এই ইহারাই শৈনেয় বলিক্কা ধ্যাত। অনমিত্রের বংশে 
পৃষ্গি জন্মগ্রহণ করেন; তাহার পুত্র শ্বস্ক। এই খকক্কের স্বভাব পূর্বে বলি- 
য়াছি। চিররক-নামা, শ্বকন্কের এক কনিষ্উব্রাতা ছিলেন। শ্বকক্কের রসে গান্দিনীরর 
গর্তে অক্রুর জন্মগ্রহণ করেন! এব শ্বকন্কের সুতার -নাম়ী এক কন্ত। হয় ও 
আরও কয়েকটা পুত্র হয়। তাহাদিগের নাম ঘথা,উপমপগ, মদর, বিশারি, 
মে, গিরিক্ষত্র, উপক্ষত্র, শক্ত, বিমর্দন, ধম্মতক, দৃষ্টশন্ম, গন্ধমোজ, অধাহ 
ও প্রতিবাহু। অক্রুরের ছুই পুত্র; দেববান ও উপদেব। চিত্র-ককও প3- 
বিপু প্রমুখ বহুপুত্র হইয়াছিপ। অন্ধকের চারিটা পুত্র! তাহাদের নাম. 
দ্ুকুর, তজমান, শুচিকন্থ্ ও বহিষ। কুকুরের পুত্র বৃষ্ট, তৎপুত্র কপোতরোমা, 
'তৎপুত্র দিলো, তংপুন্র তব-নামক ) ইনি তুপুরুর সখা; ইই্র আর এক নাম 
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চনোদকহৃষছুতি। ভবের পুত্র অভিজিৎ, তংপুত্র পুর্ব; পুনর্ধবনূর আহক 
নামে এক ধুত্র ও আহকী-নাকী এক কপ্তা হয়। দেবক ও উগ্রসেন নামে 
আহকের ছুই পুত্র। দেবকের চারিপুত্র_দেববানূ, উপদেব, তুদেষ ও দেব- 
রক্ষিত নামা । এই চারি পুত্রের সাতটা তপিনী) তাহাদের নাম-_স্বকদেছা, 
উপদ্ধেবা, দেবরুক্ষিতা, শ্রীদেবা, শাস্তিদেবা, সহদেবা ও দেবকী। বসুদের 
সাঁতকী কন্তাকেই বিবাহ কবেন। উগ্রসেনের পুত্রগণের নাম-কংস, স্গ্রোষ, 
সুনাম, কষ্ক, শঙ্ছু,স্বভৃষি, গাইপাল, যুদধমুস্তি ও তুষ্টিযান্। কন্তাগপের নাম, 

ংসা, কংসবতী, হুতনু, রাষপালী ও কন্ধী। ভজমানের বিদ্বরধ নামে এক 
পুত্র হ। তংপুত্র শুর, তৎপুত্র শমী, তংপুণ্র প্রতিক্ত্র, তৎপুতর শবয়স্তোজ, 
তৎপুত্র হৃদিক, তংপুত্র কৃতবন্মা, তৎপুত্র শতধনুঃ ও দেবমীঢ়ুষাদি ' দেবমীঢুষের 
শৃবনামা এক পুত্র হয়। এই শৃরের মারিষা-নামী এক পত্তী ছিলেন। শুর, 
সেই পত্থীর গর্ভে বল্দেব আদি কবিষা দশ পুত্র উৎপাদন করেন। বছদেব 
জন্মিবামাত্র, অব্যাহত দৃষ্টি দ্বারা ভবিষ্যদৃদ্রষ্টা দেবগণ “ইহার গৃহে ভগবদংশ 
অবতীর্ণ হইবেন" এই বলিয়া আনক ও ছুন্দুভি বাদ্য করিয়াছিলেন। এই 
কারণে সেই সময়েই তাহার আনক-ছুন্দতি নাম হইল। বহৃপেবেরের নয় 
জন ভ্রাতা ও পাঁচটা ভগ্গিনী ছিলেন। তাহার লাম--দেবভাগ, বেদশ্রবা 
অনাহৃত্তি, কক্ুম্কক, বৎসবালক, সথএয়, শ্যাম, শমীক ও গঠুন (এই নয়জন 
ভ্রাতা )7 পৃথা, শ্রুতণেবা, শ্রুতকীর্তি। শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী। বহুদেখের 
পিতা শূরের, কুস্তিতো্জ মামে এক সখা ছিলেন। এই সুস্তিভোব্র অপুত্র, 
এইজন্ত শৃর, তাহাকে বিধানানুসারে ত্বীয় কল্ঠা পৃথা সমর্পণ করেন। এই, 
পৃথাকে পাও বিবাহ করেন এবং এই পৃথার গণেশ, বায় ও ইন্, যথাক্রমে 
যুধিটির, ভীম ও অক্ুন নামে তিন পুত্র উপাপন করেন আর বিবাহের পূর্বেই 
ভগবান্‌ হৃত্য, শৃথার গর্ভে কর্ণ নামক এক কানীন (১) পুত্র উৎপাদন 








১ অবিবাহিতা বন্তার গর্ভে উত্পহ্গ পুত্রের নাম কাশীন । 


বির । 
'কর়েন। ১--১০। পুধার যাত্রী নায়ী এক-সপরী ছিলেন। তাহার গা আহিনী- 
কুমারদ্বও ছই পুত্র উৎপাদন করেন; গাঁহাদের নাম, নকুল ও সহদেব। 
কাক্সয বৃদ্ধশন্্া, শ্রুতদেরাকে বিবাহ করেন, তাহারই গর্ভে দত্তবক্র-নামা মহাজির 
জন্মগ্রহণ করে। কৈকেয়়াজ শ্রুওকীর্থিকে ব্বাহ করেন, শ্রুতকীর্ভির 
গর্ভে সস্তর্দন প্রতি পাঁচজন পৈকেয়াধ্য পুত্র হশ্র। অবন্তিরাক্ষ পাজাধি- 
দেবীকে বিবাহ করেন ) তাহার গর্ভে ছুই সন্তান হয়, তাহাদের নাম ধখ- 
বিন্দ ও অহ্ুবিন্ম । চেদিরাজ দমঘোব শ্রুতশবাকে বিবাহ করিয়া তাহার 
গর্ভে শিশ্ুপাল নামক এক পুর উত্পাদন করেন। সেই শ্রিশুপালই পুর্বে 
অনাচার বিক্রেমসম্পন্ন দৈত্যাদিপুলম হিরশাকশিপু হিল । এই হিরণাকশিপু, 
লকললোক-গুরু ভগবান্‌ বিস্কর্তৃক ঘাতিত হয এস্ং পরে পূনর্বা” অনিবারিত- 
বীর্ঘা শৌধ্-সম্পৎ সকল ত্রৈলোকোশ্বর প্রতাপের আক্রমণকারী দশাননকপে 
জন্নগ্রহণ করে। অনন্তর বছকাল পর্ধত প্র রাবণ নানাপ্রকার উপভোগ 
করিল ; তগবানের হস্তেই নিধনরূপ পণ্যের বলে পুনর্ধার রামন্ধগী ভগবান 
ক্ষতৃক ঘাতিত হইল এবং ম্ণান্তে দমঘোষপুণ। শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ 
ক্রিল। এই শিশুপাল-জন্সেও ভূমিভারহবণের জন্য অংশরূপে অবতীর্ণ 
ভগবান পুণডরীক-নয়নের দ্বেযা্থবন্ধা করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্‌ 
ভাহাকে নিধন করিলে সে, সেই পরমাস্মভূত ভগবানের প্রতি মনের একাগ্রতা 
প্রযুক্ত সাধু (মুক্তি ) প্রাপ্ত হইল। ভগবান প্রসন্ন হইলে ষেমন অভিলধিত 
বৃদ্ধ দান করেন, সেইরপ অপ্রসন্ন হইয়া বিনাশ করিলেও দিব্য অনুপম 
জীন প্রান করিয়া ধাকেন। ১১১ 
চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ১৪ ॥ 





পঞ্চদশ অধ্যায়। 


মৈত্রেহ কহিলেন --আপনি সকল ধক্ষক্রদূণের শ্রেষ্ঠ, আখি কৌতুহল- 
পববশ হইযা ঘ্রকটী বিম্ষ শুনিবার জন্ত আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
আপনি ভাহা আমার নিকট বলুন। সেই বিষয়টা এই যে, এই শিশুপাল পুর্দে 
হিরণাকশিপু ও বাহণজনে ভগবান কতৃক নিহত হইফ্া নানাপ্রকার অমন- 
দুধ ভোণসযৃহ লা কণ্্থানিপ , কিন্ত তগখান কর্তৃক নিহত হই্যা লেই 
সেই জন্মেই ল কি কার" সেই ভণবানে লষ প্রাপ্ত হঘ নাই । আব শিশুপাল- 
জন্মই বা ভতকর্তৃক শিহত হইযা কেনই ঝা (মই সনাতন ভগবামে লয় 
জাদ্জা মুক্তি) প্রাপ হইল । প্ৰাশর কহিন্লন _ পুলীকালে দৈত্যেখ্বসের 
বন্ধন ক্ন্ত অখিল "লা”কৰ উপ স্থিতি ও পিনাশকাবা ভগধান পূর্ববতম্থ- 
গ্রহণকালে নুদি-সকপই প্রবন্টিত কবেন। সেই সময 'এই নমিংহই বিস্ু 
এইপ্রকার চিন্তা হিদণাবশিপূর জদযে উদিত হয নাই। কিন্ত "ইহা 
নিরুতিশয়-পুণা সযৃহ সঙ্গত প্র'ণী কই প্রকার বজোশুণ প্রেরণায় একাগ্রমতি 
ইমা মর্ণকাদে তা?শ ভাবনা করিয়াছিল বলিয়া শুগলান হইতে মরণলাভ- 
জনিত অধিল-ত্রেলোকা মন্ধা আপিকাধাধিনী হান্শিয় ভোগনিম্পপ্ি াবণজঙ্ছে 
প্রাপ্ত হইযাছিল। এই কারণেই হিরণ্যকশিপুর সেই” আদি ও অস্থ রহিত 
পরুবক্মভ্ত তগবানে মন লীন হয নাই। অননস্তব দশাননজশ্মেও চিত্তে 
কামপরাধীনত প্রদুক্ত জানকীন প্রতি আসক্তচিস্ত রান্ণের দাশরঘিরূপধারী 
তগবানের দর্শন মাব্রই হইবাছিল, কিন্তু সেই ্ঞামচত্রই যে স্বয়ং অচ্যুতঃ, 
একথা মনে উদিত হয় নাই। স্ুতরাৎ বিপন্ন *অন্থঃকরুণে কেবল তাহার 
প্রতি মানুষবুদ্ধিই হইয়াছিল। পরে পুনর্র্বার নারায়ণের হস্তে নিধনের 
ফলম্বকপ অখিল ভূম্গুলে াঘা চেদিরাক্রকুলে শিশুপালকপে জন্মগ্রহণ করত 
অব্যাহত শ্রশ্বধ্য প্রাপ্ত হইল: এই শিশুপালঞ্জশ্মে এমন বন্থতর কারণ 


৯৯০, বিফুপুরাণ। 

ছিল। যাহাতে প্রায়ই ভগবানের নাম ম্মরণ করিতে হইত। $অনেক জন্ম 
হুইতেই ভগবানের প্রতি চিত্তের দ্রেবান্ুবন্ধিতব প্রনুক্ত সম্ভাড়নাশিঙ্ে নিন্দাচ্ছলে 
শিগুপাল, অচ্যুতের অনেক নামের প্রায়ই উচ্চারণ করিত। তখন বহকাঙ্গের 
শক্রেতা নিবন্ধন শিশুপালের চিত্ত হইতে ভ্রমণ ভোজন, ক্সান। আমন ও 
শয়নাদি অবস্থাসমূহে্ড ভগবানের রূপ অপস্থত হইত না। মে রপ, প্রহুলপদ্দ্ল 
সদৃশ, অমলনেত্রধারী, অত্যুজ্রলপীতপন্তরধারী, অমলকেখ্র কিনীট ও কটব, 
গ্বারা উপশোভিত, উদার পীবর চতুর্াহ্ু দার শঙ্খ, চত্র, গদা ও অসিধব। 
ভানস্তত্র শিশুপাল, আক্ষেপবালেও ভগবানের মাম উচ্চারণ করত হাহারই 
চিন্তা করিতে লাগিল, আর সকল সময়েই দেখতে লাগিল, যেন স্দীষ ধের 
জন্য ভগবান্‌ চক্র ক্ষেপণ করিঘাছেন এ'হ মেহ চত্রর তোভডোরিাশিতে 
উজ্জ্বল পরমর্রন্দন্দকপ অপগত বগপেষাদি দো ভ্লান অক্ষা -ডেজ-স্ব হপে 
বিরাজ করিতেছেন । ১--৯। শিশুণালের ওই একার মাসিক ভাত 
সময় ভগবান্‌ চক্রক্ষেপ কন্যা তাহাকে বিনিশ করিলেন। এই করণে 
ভগবান কর্তৃক নিহত শিশুপাল, অধিশ গাণ হইতে নিম্মুক্ত হইয়া দেই 
ভগবানেই লয় প্রাপ্ত হইল। এই আমি তোমার দিকট মকল বিষয্র বলিলাম । 
হ্েষের সহিত ঘদি ভগবানের নামন্মরণাি কবা যাত্ু, তাহা হইলেও তিনি 
অথিল-হুরানুরাদি-ছুলত ফল প্রদান করবেন, ভক্তির সহিত নরণাি 
কাঁরলে ত কথাই নাই । আনকছুন্দুভি বহুদেন্রে পৌরবী, রোহিত্রী, মদিরা, 
ভদ্রা ও দেবকী আদি বহু পত্রী ছিল। আনকছুনুভি, রোহিীর গর্ভে বলভদ্র, 
শারণ, শঠ ও দুর্খবদ প্রভৃতি বনু সন্ত্রান উত্পাদন করেন। বলভদ্রও রেবভীব 
গর্ডে নিশঠ ও উন্ম,ক নামে *পুত্রত্বব উত্পাদন করেন। মানি: মার্ধিম্চ শিশি, 
, শিশু ও সতযইতি-প্রমুখ, শারণের বছ সন্তান হয। ভদ্রাশব, ভজজবাহু, হুর্ম্দ ও 
ভুত-প্রমুখনণ রোহিষ্ীর কুলজাত। নন্দ, উপনন্দ ও কতক প্রভৃতি মদিরার পুর? 
উপনিধি ও গদ প্রস্তুতি ভদ্র পতে। আনজগগদন্নি টনশালীগন শলর্ভ পককিশ্রিল 6 


চতুর্থ অংশ। ২৯১ 


মামে এক পুষ্ঠী উৎপাদন করেন । দেবকীর গর্ভেও কীন্তিযান, হযেণ, উদাপি, 
ভদ্র্েন, খছ্ুদান ও ভদ্রদেহ নামে ছঘটা পুত্র হয। ও ছয় জন পুত্রকেই কংস 
বিনাশ করিয়াছিল । অন্দর সপ্তম বার গর্ভ হইলে, অর্থরাত্রে ভগবত্প্রহিতা 
ঘোগনিদ্রা, দেবকী গর্ত হইতে আকর্ষণ কবিয়া রোহিনীর জঠরে অগ্তান্‌ 
হইঝ্সা যান। বলভদ্র গঠাবস্থন কালে আক্ুষ্ট হন ব্লিযা তাহার সন্ষর্ষণ 
নান হয়। অনন্তব শিখিল-জা স্ৃকপ মহাবৃক্ষের মূলভুত, ভূত, ভবিষা২ ও 
বন্তমান কালে মকজ সুরার ও মুনিগণেন্র মনেরও অগোচর, আদি ও মধা- 
ব্লহিত ভগবান বান্ুদেব, অবশিভার-হরনীার্ধে ব্রহ্মা ও অনলপ্রমুখ দেব্গণ 
কর্তৃক শ্রণাম মহকারে প্রগাদিত হইয়া দেবকাৰ গর্দে অবতীর্ণ হইলেন! 
ভগণনের অনুগ্রহে বদ্দিতমান-মহিমা মবোনিদাও লন্দগোপপত্ধী যশোদার গর্ডে 
অধিষ্টান করেন। পুশবীকনয়ন ভুগবান জন্মগ্রহণ করিলে এই জগতের অধন্ম 
নষ্ট হইল, আদিতা ও চল্গাপি প্র হুপ্রস্ন হইল, হিংস্র জন্ত প্রশ্ততির ভঘ দূরে 
গেল ও অখিল লোকই হুস্ম-মানস হইল। ৯০১৮1 ভগ্ঘলন জন্মগ্রহণ করিয়া 
অধিল জনহকে সপে শ্ররশ্মগিত কবিলেন। এই মগ্যশোকে অবতীর্ণ ভগব/নেন্র 
ফোড়শ সহত্র ও একশত পরী হয তাহাদের মধ্যে কঙিশী, সতাভামা) জানব" 
ব্তী ও জালহপিনী প্রভৃতি আটা প্রাই এখালা 1 আপি-মধ্য- রহিত অধিল- 
হৃপ্তি ভগবান্‌, সেই সকল পরীর গর্ডে আট অনু ও আট লক্ষ পুত্র উত্পাদন 
করেন। নেই সকল পুণের মধ্যে প্রহার, চাকণেক ও সাগ আদি জয়োদশ' 
পুত্রই প্রধান। প্রহ্যপ্, ক্ষীর করুহতী শামে এক বন্যাকে বিবাহ করেন । 
তাহার গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্রগ্রহণ করেন। অনিব্ুদ্ধও কুন্ীর পৌত্রী জুভদ্রাকে 
বিনাহ করেন। কাহার গচ্ভ জশিকক্ধের হ্জ্র নামে*এক পুত্র হয়। বজ্রের 
পুত্র প্রতিবান্ধ, ততপূত্র হুচাক। এই প্রকারে অনেক-শ তযহত্র-পুক্ষষ-মমুহ" 
শোভিত যহকুলের পুক্্র-সংখা একশত বর্ধেও জ্ঞাত হইতে পারা যায় না। 
এই শ্রোকন্বই এখানে বথেই। যধাযহুকুমাবগ্ণর ঢাপশিক্ষা, প্রদান 


চি বিফুপুরাধ ! 


করিবার জন্য ভিন কোটা অষ্টাীতি শত সহস্র সংখ্যক গৃহাচাধ্যগণ্দ পর্বাদ! রত 
থাকিতেন । মহাত্মা] যাদবগণের এব্প্রকারে গণনা করিতে কে অক্ষম হইবে £ 
এই যাদবগণের সংখ্য| লক্ষ অসুত ও শতাধিক অদুত হইবে।” যে সকল 
মহাবল দৈত্যপণ দেবাহরসংগ্রামে মিহত হন, ত্কাহারাই জনসমূহের উপদ্রব 
করণার্থে মনুষালোকে যছুবংশে উৎপন্ন হন? হেছ্িজ? ত্টাহাদেরই উত্সাদন 
করিবার জন্য ভগবানূ দেব বাসুদেব যছুকুলে অবতীণ হন। এই ছু হইতে 
শ্রকাধিক শত কুল উৎপন্ন হয়। সেই যাদব্গণের কাধ্যাকা ধা-নিযুম ও পালনে 
বিষ্থই প্রভু ছিলেন। অকল যাদবগণই তভাভার নিদেশে অবস্থিতি 
করিতেন! যে মনুুষা, বৃষি“বীরগণের বংশের কথা সর্ধাদা এবণ কদুরন, 
তিনি কল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত খিখুলোক প্রাপ্ত হন । ১৯--২৬। 
পপদশ অধ্যায় অমাদু॥ ১৫ ॥ 


যোড়শ অন্যায় । 


পরাশর কহিলেন.-_এই যহ্বংশেব সংক্ষিপ্ত বিবরণ তোমার নিকট 
বলিলাম। এক্ষণে তুজ্নুব বশ শ্রহণ কর। তুর্ধক্থর পুত্র বহ্ছি, তৎপুত্র 
গোভানু, তৎপুত্র ত্রেশাঙগ, তৎপুত্র করক্ধম, তৎপুত্র মক্ত। এই মক্ত্ত 
অন্পত্য হন, এই কাবংণ তিনি পুকবহশীষ চুত্্তকে পুত্ররূপে কলি করেন, 
এই প্রকারে যযাতি-শ্াপপ্রভাবে তুর্বনুক বংশ পৌরববংশকে আত 
করিয়াছিল । ১। হ। 
যোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১৬ & 


সপ্তদশ অধ্যায়। 


পবাশর কহিলেন-_ক্রহার পুত্র বক্র, বক্র পুত্র সেতু; সেহুর পুত্র আরগ্বান্‌, 
ভৎপূত্র গান্ধার, ততপুত্র ধর্ম ধশ্রেবি পুর পুত, প্রভের পুত হম, তৎপুস্্র 
প্রচেতাঃ। প্রচেতাব একশত পুত্র উদীচ্যাপি ম্নেচ্ছগণেব আধিপত্তা 
করিতে প্রবৃত্ত হয। ১২। 
সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ন ॥ 


জঈদশ অধ্যায় । 


পরাশর কছিলেন _-ঘঘা্টিব চত্ুর্ণ পুন অব তিনটা পুত্র হয়! তাহাদের 
লাম--মভানব,। চাতুব ও পলমেক্ক। ভানবের পুত্র কালানন্ল, কালানব়ের 
পুত্র স্থৃগষ, স্বঞসেব পু পুলজয। তৎপুজ জনমেজঘ, তংপুত্র মহামণি, ভৎপুত্র 
মহামন' ; মহামপাব উশীনপ ও তিতি্ষু নামে ছুই পুত্র উৎপন্ন হয় ; উশীনরেরও 
পাঁচটা পুর হখ। ভাহাপের নাষ-শিকি, নুগ, নর, কৃমি ও খর্দা । শিরিন 
চাগিজন পুত্র ল্য়। ভাহানেব নাম-পুৰদত। আবীর কৈকেষ ও মদ্রক। 
তিতি ঢুর পুর উনদ্ণ, ৩২পুর হেম, হেমের পুর হু তপাঃ, তংপুত্র বলি; এই 
বলিব ক্ষেত্রে দীধতম! নামক ধবি--অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, হুন্দ ও পু নামে 
পাঁচজন বালের ক্ষত্রিয উত্পন্্র কবেন। এই বলির সম্ভতিগণের নামানুসারে 
পাচটা দেশের নামও অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি হই্থাছে। অঙগেব পুত্র পার, তৎপর 
দিবিবধ, তৎপুত্র ধশ্মবথ, তপু চিত্রবথ ; এই চিত্ররথের পুর দশরধ, এই 
দশরথের আর একটা নাম বোমপাদ ; এই বোমপাদের অপুপ্রবনিবন্ধন অজপুত্র 
দূশরথ, স্বীর কন্তা শান্তাকে ইহার কন্তাস্বরূপ্ঞ প্রদান করেন। রোমপাদের 
পুত্র তুরঙ্গ, তংপুল্র পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র চম্প ) ইনি চম্পা-নারী* নগরী প্রতিষ্ঠা 


২৯৬ বিষুপুর়া । 


প্র মেধাতিথি ; এই মেধাতিথি হইতেই কাখায়ন দ্িজগণ |উৎপর হন । 
১-১*।  অজমীঢের আর এক পুত্রের নাম বৃহদিযু, বৃহদ্যুব পুত্র বৃহঃ 
তৎপুত্র বৃহত্কণ্্বা, তৎপুত্র জ্রদ্রথ, তৎপুত্র বিশ্বজিৎ, তখপুত্র সেনজিৎ। 
রুচিরাখ। কান্ত, দৃঢ়ধনুঃ ও বত্সহন্ নামে সেনজিতের চরিজন পুত্র হয়। 
রুচিরাশ্ের পুত্র পৃথুষেন, ততপুত্র পার, পবেব পুত্র নঈীপ। নীপের একশত 
পুত্র; তাহাদের মধ্যে কাশ্পিল্যাধিপতি সমরই শ্রে্ঠ । সমরের তিন পুত্র ,- 
পার, সম্পার ও সদশ্ব। পারের পুত্র পৃখু, পরখুন পুত্র হুকুতি, স্গক্গতির পুত্র 
বিভ্রাজ, তৎপুত্র অনুহ ; এই অন্ুহ শুকবপ্তা কী্িকে বিবাহ করেন। অনুহের 
পুত্র ব্রণীদত্ত, ৩ংপুপ্র বিধকৃসেন, তংপুত্র উপকৃসেন, তৎপুত্র ভল্গাট, তৎপুত্র 
দ্বিমীঢ়। দ্বিমীট়ের পুত্র ববীনব, ততপুত্র ঘতিমান, তখপুত্র সত্যন্বতি, তৎপুত্ 
দুনেমি, তৎপর হুপার্খ, ততপূত্র হুমতি, ভৎপুন মনভিমান, স্গতিমানের পুত্র 
কৃত। এই কৃতকে হিবণানাভ, যোগশান্জর অধ্যবন করান এবং এই কৃত, প্রাচ্য 
সামগগণের চতুর্মিংশতি স-হিতা এ্রণধন করবেন । নুতের পুত্র উগ্রায়ুধ , এই 
উগ্রায়ুধ অনেক নৃপবত্শীন ক্ষজিনগণকে বিনাশ করেন | উত্জাযুবেব পুত্র ক্ষেখা, 
তৎপুত্র স্থবীর, তপু মুপঞ্ঘ, তৎপুঞ্র বহুরথ । এই হহারাই পুকবশীয 
নৃপতি ৷ অজমীটের নীপিনী নাঘে এক পহী ছিলেন । ভাহাব গর্ডে মীলনামা এক 
পুত্র জন্মে। নীলের পুড শাঞি, শাস্তির পুত হশান্ধি, সুশার্তির পুত্র পুরুজানু, 
তৎপুত্র চক্ষু, তৎপুত্র হথান্ব , হধ্শ্বের পাচজন পু মুপগল) কজয়, বৃহদিযু, 
প্রধীর ও কাম্পিল্য। পিতা & পুভ্রপণেব উদ্দেশে, এই আমার পুত্রগণই 
আ।মার অধীন পাঁচটা দেশ রক্ষা কবিতে সমর্থ” এই কথা বলায় উষ্ঠাদের নাম 
শ্পাঞ্চাল” হয় | যুগল হইতেই জাঠ ক্ষলিষণণ কোন করণে ত্রাহ্মণত্ব লাভ 
ক্ষয়ত মৌদগল্য নামে অভিহিত হন। যুদগলের পুত্র বৃদ্ধ, বৃদ্ধঙ্থের দিযোদাস 
বামে পুত্র ও অহল্যা নামে এক কন্যা হয়। অহল্যার গর্ভে গৌতমের রসে 
শতানন্দ নামে এক পুত্র হয়। শতানন্দের পুত্র সত্যথতি ; এই সত্যন্থাতি 


চতুর্থ অংশ । ২৯৭ 


বহুর্কেদে পাদ ছিলেন। এক দিবস, অপ্দরঃশ্রেঠ! উর্র্ষধীকে দেখিয়া 
সত্যত্তির রেতঃ শ্ঘলিত হইয়া শয়গু/চ্ছ পতিত হুইল। অনস্তর এ রেতঃ 
ছুই ভগে বিভক্ত হইয়া! একটা পুত্র ও একটা কন্যা্ধে পরিণত হইল। এই 
সমন্ধ রাজা শান্তনু মৃগয়ার্থে আগমন করেন। তিনি সেই পুত্র ও কন্তাকে 
দেখিয়া কৃপাপুর্ধক এ ছুইটাকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই কুমারের নাম 
হইল কৃপ, আর এ কম্ঠার নাম কৃগী। এই কৃপী অশ্বণামার জননী এবং 
দ্রোণপত্ঠী। দিবোদাসের পুত্র িক্পু, মিঘগুর পুত্র রাজ! চ্যবন, চাবন্রে 
পুত্র তুদান, হদামের পুন সহদেন্, তহ্পুত্র মোমক, সোমন্কর একশত 
পুত্রের মধ্যে জন্ত সর্বজোষ্ঠ ছিলেন এনৎ এই একশত পুত্রের মধ্যে সর্ক- 
কনিষ্ট পুত্র পৃষত। পৃবতের পু্ুদ্রপদ, ততপূজ ষ্টার, ততপুতর বুষ্টকেতু। 
অজমীচের খক্ষ নামে আর একটা পু ছিল। পক্ষের পুত্র সতবরণ, সংবরণের 
পুত্র কুক্ত; এই ধুক্টই ধন্মক্ষে বুকক্ষে স্থাপন করেন । মুধসঃ, জহ, ও 
পত্িক্ষি--প্রমুখ কুকর অনেক পু ভঘ। হধনুর পুত্র হৃহোত্র, তঙপুত্র চ্যবন, 
চ্যব্নের পুত্র কতক, তংপুত্র উপবিচব ব্হ, বশর সাত জন শুভ্র হয়; তন্মধ্যে 
বৃহদথ, প্রত্যগ্র, গশান্দ, যান্ঘে ও এহাই গ্রে । কুহদথের পুত্র কুশাগ্র, 
তৎপুত্র শ্থষত, ততপুত্র পুর্পনান, তহপ্হ মত্য্ ৩, ভতপত্র হধনাত তত্পুত্র ছস্ত। 
কৃহন্রথের আর একটা পুদ্ধ হয। এ৫ ৮৭ জন্মকালে হুই খণ্ডে বিভক্ত থাকে 
পরে জর! নামে এক রাক্ষনী ক হুই ৭: একত্রিত করায় এ পুত্রের নাম 
জরাসন্ধ হয়। তহপুত্র মহলের, ৩২৮ ন গে মাপি, তৎপুত্র করতশ্রবাই। ইহা” 
রাই মাগধ নরপতি । ১১১৯ 
একোনবিংশ অনা সপপুর ও ১৯ ॥ 


বিহশ অধ্যায় 


পরাশর কহিলেন,-_-পরিক্ষিতের চারি পুত্র ; জনমেজর, শ্রুভুসন, উগ্রমেন 
ও ভীমসেন। জহর সথুরথ নামে এক পুত্র হয়্। তৎপুত্র বিদরথ বিদূরথের 
পুত্র সার্বভৌম, সার্বাভৌমেৰ পুত্র জয়সেন, তৎপুত্র আরাবী, তৎপুত্র অযুতাঘ়; 
অধুতাযূর পত্র অক্রোধন, তৎপুত্র দেবাতিথি, তৎপুত্র ক্ষ । এই খক্ষ, অজমী- 
ঢের পুত্র ক্ষ হইতে স্বতন্ত্র। ঝক্ষেব পুত্র ভীমসেন, তৎপুত্র দিলীপ, দিলীপেত্র 
পুত্র গুঁভীপ । প্রভীপের তিন পুত্র; দেবাপি, শাপ্তন্ধ ও বাহনীক। দেবাপি 
বালাকালেই অরণ্যে প্রবেশ করেন; শান্তনু রাজ! হন। পৃথিবীতে এই শাস্তন্ব 
সম্বন্ধে একটী শ্রোক শীত হয়; যথা,_“রাজ1! শানু, সীম হস্তদ্য় দ্বার! বৃদ্ধকে 
স্পর্শ করিলে বৃদ্ধ যৌবন লাভ করিত এবং" স্টাহাব স্পর্শে জীবগণ অত্যুত্তম 
শান্তি লাভ কবিত; এইজন্যই ইহার নাম শান্তন্র হয়।” সেই শান্তনুর 
রাজ ঘাদশ বংদর বৃষ্টি হয় নাই। অনভর রাজা শান্তনু অশেষ দাঙের 
বিনাশ হইতেছে দেখিয়া! ব্রাঙ্গণগণকে জিজ্ঞাসা কবিলেন যে, "হে ছ্বিজগণ! 
আমার রাজ্যে কৃষ্টি হইতেছে না কেন? আমি কি অপবাধ করিয়াছি +৮ তখন 
্রাহ্মপগ্ণণ কহিলেন, "এই পৃথিবী আপনার অগ্রজেব, অথচ আপনি ইহার ভোগ 
করিতেছেন; সৃতর1ৎ আপনি পরিবেন্তা, এই দোষেই অনাবৃষ্টি হইয়াছে” 
অন্তর “আমার কি কর্তব্য পুনর্ধার এই কথা জিক্ফাসা করিলে ব্রাহ্মণগণ 
ফ্ষছিলেন, “আপনার জোষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি যতদিন পধ্যস্ত পাতিত্য-জনক কোন 
দৌোষাচরণ না করেন, ততদিন এই রাজ্য তাহারই প্রাপ্য ; হুতরাৎ স্কাহার 
প্রাপ্য রাজ্য ফাহাকে প্রদান করন । ইহাতে আপনার প্রয়োজন কি ৭" ব্রাক্ষণ- 
"বাগ এই কথা বলিলে পর শাস্তহথবু মন্ত্রী অশ্সারী, বন মধ্যে স্থিত দেবাপির 
"শিট বেদবাদ-বিরোধ-বতৃক্গাণকে প্রেরণ করিলেন। সেই বেদবাদীবিরুদ্ধবন্তৃ- 
গধও অর্তি সরলমতি রাজপুত্র দেবাপির বুদ্ধিকে বের্ধবিরুত্বমার্গ।চুসারিনী 


চতুর্থ অশ। ৩৯৯ 


করিল। এর্িকে রাজা শাডশু বাক্ষণগণের' বাক্যে অতিশয় পরিধেদন-শোকা- 
ধবিত হইয়| ত্রাক্ষণগণকে অগ্রসর করত অগ্রঙ্গকে বাজ্য প্রদান করিবার আস্ত 
বনে গমন করিলেন। তখন সেই ত্রাক্ষণগ্ণণ, বনে রাজপুত্র দেবাপির নিকট 
উপস্থিত হইয়া "অগ্রজেরই ব্রা করা কত্তব্য* এই প্রকার নানাবিধ বেদবাদ- 
সম্মত অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবাপিও যুক্কিদৃষিতত 
ও বেদবাদ-বিরুদ্ধ অনেক প্রকান্ন বাকা বলিতে লানিলেন। অনস্তর ব্রন্ষণগণ 
রাজা শান্তন্গুকে কহিলেন, “হে রাজন্‌! এই বিষয়ে অতি নির্বদ্ধে প্রদ্বোজন 
শাই, আপনি আগমন করুন। এই ব্যক্তি অনাদিকালপুজিত বেদবাক্যের 
বিরোধী বাক্য উচ্চারণ করাতে পতিত হইয়াছেন; কুতরাৎ অগ্রজ পতিত 
হইলে কনিষ্ঠ আর পরিবেত্তা হয় না” এইরূপে উক্ত হইয়া রাজা শান্তনু, 
নিজপুরে আগমন করত পুনর্কার রাঁজা করিতে আরম্ত করিলেন। এইরূপে 
জ্যো্ট ভ্রোতা দেবাপি বেদবাদবিরুদ্ধ বাক্যোচ্চারণ করিয় দুষিত হইলে পর 
অধিলশ্ত-নিষ্পত্তির জন্য দেবতা বৃষ্টি করিলেন। বাহ্লীকের পুত্র সোমদঘু। 
সোমধতের তিন পুত্র ; ভুরি, ভরিশ্রধাঃ ও শল। শাভন্ুরও অমরনদী গঙ্গার 
গর্ডে উদার-কীত্তি ও অশেষ-শাস্তার্থবিৎ ভীগ্ম নামে এক পুত্র হয়। সত্যব্তী- 
নারী আৰ এক পরীর গর্ভে শাস্তন্ন, বিচিত্রবীর্্য ও চিত্রা্গদ নামে আরও ছুইটী 
পুত্র উৎপাঞ্ছন করেন। চিত্রাঙ্গণ বাল্যকালে চিত্রান্গদ-নামক এক গন্ধবর্ব কর্তৃক 
যুদ্ধে নিহত হন। বিচিত্রবীর্ধা কাশিরালের কন্ঠা অস্থিকা ও অন্বালিকাকে 
বিবাহ করেন। কিন্তু এ কন্াদ্বয়ের অতিশয় উপভোগ বশত থিশ্ন হইয়াই 
অকালে যস্মা রোগে প্রাণপরিত্যাগ করেন। অনন্তর «সত্যবতীর নিফোগাম্ৃ- 
সারে তৎপুত্র কৃষ্টবপার্রন, “মাতার বাক্য অনতিক্রমঞজীয়” এই বলিয়া বিচিত্র" 
বীর্ঘোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও পাুকে উৎপাদন করেন এবং বিচিত্রবীর্ঘের পদ্ী- 
প্রেরিত দাসীর গর্ভে বিদুরকে উৎপাদন করেন । ১৯৪ । হৃতরাই্ কোন্ধারীয় 
গর্ভে ) দুর্ধ্যেধন-ছুঃশাসনাদি-প্রধান একশত পুত্র উৎ্পাদম করেন পাখু 


২০৬ বিুপুরাণ । 


অরণ্যে ব্গশাপ-প্রভাবে জনন-সামঞ্যহীন হন, এই কারণে তাহার পত্বী কুস্তীর 
গর্ভে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্র, যথাক্রমে দুি্টির, ভীম ও অজ্জুন নামে তিন পুত্র উতৎ- 
পান করেন এবং অশ্বিনীক্কমারপয়৪ তৎপতী মা্রীব গর্ভে নকুল ও সহদেৰকে 
উৎপাদন করেন। এই মুবিিন-প্রমুখ পা খুপুত্রগণের গরমে দ্রৌপদীর গর্ভে, 
পাঁচটা পুত্র উ২পন্ন হয। তন্মধ্যে গুধিগিবের পুত্র প্রতিবিদ্ধ্য, ভীম্সেনের পু 
সৃতসোম, অঞ্জনের পুত্র শ্রুতকান্তি, নকুলেব পুত্র শতানীক ও সহদেবের 
পুত্র ক্রুতকশ্মী! পাশুনগণের আবও আনেক পুত্র ছিল যথ।-ঘৌধেবী সুধিষিরের 
ওরসে দেবক নামে পু লাত করেন! ভীমমেনেব ওরে হিছিম্বা, ঘটোথকচ 
নামে পুত্র এনৎ কাশী সন্বত্ণা নামে পুত্র লাভ কবেন। বিজয। সহদেবের 
রসে হহোত নামে এক পুত লাভ করেন । নকুল করে?মতীবৰ গর্ভে নিরমিত্র- 
নামক এক পুন উত্পান কবিবাছিগ্লন। প্অকজ্রদনরও নাগকন্ত উলুপীর গর্ডে 
ইরাবান নামে এক পুত্র হব এবং পুিকা ধন্্ানুনারে অজ্দন মণিপূর।ধিপতিস্ন 
কণ্ঠাতে বক্রবাহুন লাম হ অ।ব এক পুন উত্পাদশ কবেন। যিশি বালক হৃইয়াও 
অভিবলপরাক্রমশালী শত্রপক্ষ মকলেবও বিজকাবী, মেই অভিমন্য অঞ্ঞুনের 
গঁরসে ও জুভদ্রার গর্তে জন্মগ্রহণ কবিযাছিলেন। কুককুল পবিক্ষীণ হইলে 
অশ্বখামা স্বপ্রমুক্ত বরক্ষান্্ স্বাবা অভিমন্যসন্ত্বত উত্তবার ণর্তকে তক্মীভৃত করেন ) 
কিন্তু পরে সকল-হুবাহ্ব-ধশ্দি ত-চরণ-যুগল এবং আত্্েচ্ছা প্রমুক্তই মাযামহুষ্য- 
রূপধাবী ভগবান শ্রীকুষ্ণেব গ্রভাবে সেই গর্জেই পুনজ্ঞীবন লাভ করিয়! 
পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ কবিযাছেন। এই পবাক্ষি২ পরুবন্; কালেগ শুভময়ু এই 
অখিল ছুমণ্ডল সম্প্রতি &শ্মের সহিত শাসন কবিতেছেন। ১১--১৩। 


বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ২০ 


একবিহশ অধ্যায় । 


পরাশর কহিশেন,_ইহার পরে আমি ভবিষ্য ভূপা্লগণের বিষয় বলিব, 
শ্রবণ কর। ঘিনি এইক্ষণে রাজা, তাহার চারি জন পুত্র হইযে , জনমেজয়, 
শ্রতসেন, উগ্রসেন ও ভীমামন। জনমেজধের শতানীক নামে এক পৃত্র হইবে। 
প্র শতানীক, যাজ্ঞবক্ষা-সকাশে বেদ অধায়ন ও কূপের নিকট শঙ্কুবিদ্যা লা 
করিঘ। পরে বিষক্সসমুছে ব্রিক্তচে তাঃ হইবেন এবং পরে শৌনকের উপদেশ 
আত্মঙ্ঞাল লাভ করিধা, পরম নিব্ধাণমূক্তি লাভ কবিবেম। শতাশীক্ষের অশ্- 
মেধদত্ত নামে এক পুত্র হইবে! তৎপূত্র অপিীমকষ্ অধিমীমূফের নিচু 
নামে এক পুত্র হইবে। এই নিচন্মুই গঙ্গ! কতৃক হস্তিনাপুর অপহৃত হইলে, 
কৌশানীতে আিযা বাস কবিক্নে। তাহার উষ্ণ নামে এক পুত্র হইবে । 
উঞ্চের পুত্র চিত্ররধ, তৎপুত্র শুচিবুথ, ততপূত্র রুফিমান, তৎপুত্র হষেণ। তৎপুত্র 
স্থণীথ, সুনীথের পুত্র ঝচ তৎপুত্র নৃচগ্ষু। তৎপুত্র সুখাবল, ততপুত্র পরিপ্নব, 
তৎপুন্ত্ হুনয়, তৎপুত্র মেধাবী, মেধানীর পুত্র নুপুর, তংপুক্তর ছু, ততপুত্র তিথা, 
তিখেব পত্র বৃহদ্রথ, ততপুত্র বনদান, তপ্ত শতানীক ) ভুতরাৎ এই শতানীক 
জনমেজয পুত্র শতানীক হইত স্বতন্ন। তষ্দৃত্র উদ্ধঘন, উদ্য়নের পুত্র অহিনর, 
ততপুত্র খণুপাণি, তৎপুত্র নিরসিত্, নিবমিত্রের ক্ষেযক নামে এক পুত্র হইবেন। 
এই ক্ষেমক সম্বন্ধে একটা শ্রোক আছে ) যথা,ব্রাদ্দণ ও ক্ষত্রিগ্ণাশের উৎ” 
পত্তির কারণত্ববপ যে বংশকে অনেক রাজধিগণ জন্মগ্রহণ ছারা অলঙ্গুত করিয়া 
ছেন, সেই বংশ কলিদুণে ক্ষেমক নামক বাঞ্জাকে প্রাপ্ত হইয়া সমাপ্তি লাদ্ধ 
করিবে” 1 ১৪1 

একবিংশ অধাদ অম্পূর্ণ॥ ২১ 


দ্বাবিংশ অধ্যায়। 


পরার কহিলেন,-মতঃগর ইক্ষাকুবংশীয় ভবিম্য ভুপালগণের বিষয় 
_বলিব। বৃহদ্ধলের বৃহংক্ষন নামে এক পুত্র হইবে। ভৎপুত্র গুরুক্ষেপঃ তংপুত্র 
বস, বসের পুত্র বৎসন্যাহ, তৎপুত্র প্রতিব্যোম, তৎপুত্র দিবাক্কর, তৎপুত্র 
সহদেব। তৎপুত্র রৃহদশ্থ, তৎপুত্র ভান্গুরথ, তথপুদ্র স্প্রতীক) তৎপুত্র মরূদে, 
মরুদেবের পুত্র হুনক্ষতর, ততপুত্র কিন্নর, কি্রের পুত্র অন্তবীক্ষ, তংপুত্র হুবর্ণ, 
তৎপুত্র অমিত্রজিত্, তৎপুতর বৃহদ্রা, তংপুত্র ধা, ধন্টার পুত্র তয়, কহঙযের 
পুত্র রণ্য়। রণএয়ের পুর সঙ্জয়, তৎপুত্র শাক্য, শাকোৰ পুত্র জুদ্ধোদন, ত২- 
পুত্র রাতুল, তহপুত্র প্রমেনজি, ততপৃত্র হ্ুদ্রক, তংপুত্র তুস্তক তৎপুত্র সুবধথ, 
তৎপুত্র অন্য হষ্ভ্রি; এই ইহারাই ইক্ষাকুবৎশীন রৃহন্বংলৰ সন্ততি ভূপতি 
ইইবেন। এই বংশ সন্বদ্ধে একটী শ্লোক আ'চ্ছে , দথা,--"এই প্রসিদ্ধ ইক্ষাকু 
বংশ হুমিত্র পর্ান্তই ; কারণ ইক্ষাকুবশ, ুমিব্রমামক রাজাকে পাইযা, কপি- 
যুগে সমাণ্ডি লাত করিবে 1” ১-৩। 
ঘববিংশ অব্যায় সম্পূন ॥ ২২। 


ভ্রয়োবিহশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, - ভবিষ্য মাগধ বাহরথ নৃপতিগণের অনুক্রম হলিতে।ছ, 
শ্রবণ কর। এই বংশে জরাসন্ধ প্রভৃতি হৃপতিগণই প্রধান ছিলেন। জরাসন্ধ- 
তনয় সহদেবের পুত্র দোষাপি। তৎপৃত্র ্রতবানূ ; তাহার অযুতায়ুঃ নামে পুত্র 
হইবে । তৎপুত্র নিরখিত্, তৎপুত্র হক্ষব্র, তৎপৃৎ বৃহৎকর্ম্বা, তৎপুতর সেনজিত, 
পুত্র শ্রতব্রয্ন, ততপুত্র বিপ্র, বিপ্রের শুচি-নাম! এক পুত্র হইবে । চির পুত্র 
ক্ষেন্য, তপুত্র হত, তখপুর ধর্থ। তংপুত্র হন তৎপর দূঢ়দেন, তৎ্পুত্ 


চতূর্ধ অংশ ক 


সুমতি, তৎপুত্জ হুবল, সুবলেন্র সুনীতি নামে এক পুত্র হইবে। ততধুত্র 
সত্যজিং, সহ্যা্জিতের পুত্র বিশ্ব ততপূত্র রিপু্য় ॥ এই বার্থ ভূপতিগণ 
এক সহত্র সত্ব পধ্যস্ত বত্তমান থাকিবেন। ১--৩। 

ত্রয়ে বিংশ অধ্যাত্্ সম্পূর্ণ ॥ ২৩ ॥ 





চত্র্কিংশ অধ্যায় | 


পরাশর কহিলেন, বাহদ্রথবংশীঘ যে রিপুঞয় নামে শেষ রাজা, তাহার 
হৃনিক নাযে এক অমাত্য হইবে। এ অমাত্য, স্বামী রিপুগষকে হত্যা! করিস 
প্রদ্যোত-নাম স্বকীধ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে । প্রদ্যোতের পাশ্নক* 
নমা এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র বিশাখমুপ, তৎপুঙ্জ জনক, ভৎপুত্জ নদ্দিবর্ন) 
প্রদ্যোতবৎশীধ এই পীচজন নৃপর্তি এক শত অষ্টগ্রিংশৎ বর্ধ পরাস্ত পৃথিবী 
ভোগ করিবে নন্বিলদ্নের পুত্র শিশুনাগ, শিশুনাগের কাকবর্ণ লামে এক 
পু্র হইবে? তংপুত্র কেমধন্বা, ততপুক্র ক্ষজৌঙা, তৎপুজ বিল্রিমার, তত" 
পুর অজাতশ্রে। ততপুত্র দক, দর্ডকের কুত্র উপয়াঙ্ব। তত্পুত্র নন্দিবদ্ধীন, 
ভংপুত্র যহানন্দী। এই শিশুনাপগবংশীয় দশ জন ভূমিপাল তিন শত বাষটি 
বসব পর্যান্ন বর্তমান থাকিবে । মহানন্দীর শুর্দাগঞ্জাত অতিলোভী মহা" 
পদ্বানন্দ-নামা এক পুত্র হইবে। এইব্যঞ্তি দ্বিটীয পরতরামের ভাষ অখিল 
ক্ষত্রিয়হুলের বিনাশ করিবে । সেই কল হইতে শৃদ্রগণ ভূমিপাল ছইবে । সেই 
মহাপদ্, অনুক্পজ্যিত শাসনে একচ্ছত্রা গথিবীর ভোগ করিবে। মহাপদ্রের 
হুমাত্য প্রদ্থৃতি আট জন পুত্র হইবে এবং তাহারা মহুপদ্মের মরণান্তে পৃথিবী 
তোগ করিবে । মহাপদ্ম ও তৎপুত্রগণের রাজ্যভোগকাল একশত বহন । 
কৌটিল্যপ্রধান একজনু ব্রাহ্মণ (চাণক্য ) এই নয় জন নন্দবংশীয়ক্ষেই উচ্ছেদ 
করিবেন। নন্দবংসীয়গণের উচ্ছেদের প্র, মৌধ্য শ্ুদ্ররাজগণ পৃথিবী, গে,গ 


সজ বিষ্ুপুরাণ 1 


স্বাজ্য করিবে । এব এই সকল নৃপতি সর্বদাই অগ্রসর, আভিকোপশালী, 
সর্বককালেই মিথ্যা ও অর্থ স্পৃহাবান্‌, তরী বালক ও গোবধকারী, পরধনগ্রহণ- 
প্রয়াসী অসার এবং উদয় ও অন্তর ত্তায় স্বল্লাযু হইবে। ইহাদের ইচ্ছা 
মহতী হইবে, কিন্ত ধর্মুকাধ্য অতি অল্পই নিষ্পন্ন হইবে। ইহাদের হারা 
জনপদ সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়৷ যাইবে এবং রাজ-স্বভাবানুকারী ও রাজার 
আশ্রয় লাভে বলবান্‌ আধ্য ও গ্নেচ্ছগণ বিপরীত বৃত্তি 'মব্লম্বন করিয়া এই 
সকল রাজার অধিকার কালে প্রজাক্ষর করিবে। অনন্তর প্রতি দিন ধশ্মের 
অল অল ন্রাস ও অর্থের উচ্ছেদ-নিবন্ধন জগতে ধর্খ্ ও অর্থসংক্ষিপ্ত হইয়। 
পড়িবে । ১২--২০' তৎ্পরে অর্থই কুলের কারণ হইবে ধনই অশেষ ধন 
প্রতি কারণ হইবে, অভিরুচিমাত্রই দাম্পত্য জঙ্বন্ধের হেতু হইবে, বিচারে 
মিথ্যারই জয় হইবে, স্ত্রীই উপভোগের কারণ হইবে (অর্থাৎ জাত্াাদিবিচাব 
থাকিবে না), রত্ব ও ভাআ, যাহার যত থাকিবে, সেই তাবৎ পরিমাণে পৃথিবী 
ভোগ করিবে। যজ্ঞোপবীতই বিপ্রত্বের হেতু হইবে, চিহ্ুধারণমাত্রই আশ্রমের 
হেতু হইবে এবং অন্যায়ই জীবিকাপির্কাহের কারণ হইবে। হুর্কলতা অবৃদ্িগ 
হেতু ও তত প্রর্শসপুর্ব্বক চীৎকারই পাশ্ডিত্যের কারণ হুইবে। দানই ধর্ের 
কারণ ও আঢ্যতাই সাধুতার কারণ হইবে । সেই সময় ন্্ানই বেশের কাবগ 
'হইবে, শ্বীকারমাত্রই বিবাহের কারণ হইবে, যিনি সন্বেশধারী, তিনিই সং- 
পাত্র হইবেন এবং দূরবন্তা আয়তন বা উদক তীর্ঘরূপে পরিগণিত হইবে 
এই প্রকার ৰহুদোষময় ভূমণ্ডলে যে যে বলবান্‌ হইবে, সেই সেই ব্যক্তিই 
পৃথিবীপতি হইবে এবং প্রজা সকল অতিলুক্ধ রাজার করভার সহন করিতে 
না পারিম্া পর্বতের মধ্যে প্রাণী সকল তআশ্রয় করিবে ও মধু শাক ফল-মুলাদি 
আহার করিবে। তখন প্রজাগণ তক্লবন্থল ও চীর পরিধান করিবে এবং শীত 
ধাতাদি আতপ ও বর্ষা সন্থ করিবে। কোন ব্যক্তিই ভ্রয়োবিংশতি বৎসরও 
স্ীবিত খাকিবে না। কমিধুগ এই প্রক্রে যতই অস্তিম দশায় উপনীত হইবে 


চতুর্ঘ অংশ । শগ৬ 


শতই অধিলনোক অনবরত ক্ষ প্রাপ্ত হইতে থাকিতে। এইরূপ জীনদপ্রা 
শ্রোত.ও স্মার্ত ধর্খব অত্যন্ত বিপ্লব প্রাপ্ত হইলে, ব্রন্ধ! ধাছার কলাবশেষমাত্র 
'ধিনি চরাচত্রে গুরু ও আদিভূত, যিনি সর্ব, ব্রদ্ধময় ও পরমাত্বন্থরূপ, সেই 
ভগবান বাহছদেবের অংশ, সত্তলগ্রামের প্রধান ব্রাহ্মণ বিজ্ু্শার গৃহে অষ্টেঙ্বধা- 
সম্পন্ন কন্ধিকূপে অবতীর্ণ হইরা সকণ র্রেচ্ছ, দহ্য ও হ্রাত্মাগণের ক্ষয় করি- 
বেন। প্র কম্ধিকগী ভগবানের মাহাত্ম্য ও শক্তি সর্বত্র অব্যাহত হইবে ॥ 
তগ্ববান্‌ কন্থিবপ ধারণ করিয়া অখিল জগৎকে পুনব্বার দ্ব স্ব ধর্্রসমূহে স্থাপন 
করিবেন । অনন্তর, কলিন্ধ অধসানে "সই সকল জনপদবাসী মনুষ্যগণ 
পুনর্কার প্রবুদ্ধ হইবে এবং ভাহাদিগের মতি ক্ফটিকের স্ভায় বিশুদ্ধ হইবে। 
সেই মকল তৎকাল-জ।ত বীজভূত মনুষ্যগণ পরিণত হইলেও তাহাদের অপত্য 
প্রন্ত হইতে থাকিবে । সেক সকল অপত্যগণই তৎ্কালে সত্যবুগোিত 
ধর্খমার্সে প্রবর্তিত হইবে । এই বিষয়ে কথিত হয যে, “যে কালে চত্ত্র, কৃথ্য 
এবং বৃহস্পতি একরাশিকে পুষ্যনক্ষত্রে আগমন করিবেন, মেই সময় সপ্তামুপ 
উপস্থিত হইবে?" ২৯৩ হে মুলিশ্রেষ্ট । আমি তোমার নিকট এই সকল 
বংশদমূহে অতীত, বন্তমান ও অনাগত নৃপঠিগণের বিষয় বর্ণন করিলাম । 
পরিক্ষিতেব জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পধ্যন্ত কালেব ,পবিমাগ পঞ্চদশ সহত্র 
বৎসর, ইহা জানিবে । আকাশে সপ্তধিঘণের মধ্যে প্রধমোদিত যে নক্ষ£ছখ 
আছে, দেই নক্ষত্রক্ধযের ও তৎপুর্ন্মবন্তী নক্ষত্রত্বয়ের মধ্যে সমদেশাবস্থিত ছে 
একটী কিয়া নক্ষত্র দৃ্ট হয়, উ এক একটা নক্ষত্রের সহিত দুক্ত হইয়া সপ্তপ্বিগণ 
এক শত বৎসর কাল অবস্থান করেন। হে দ্বিজোত্তম | সপ্তধিগণ পরিজিতের 
ব্রাজ্যকালে মধ্যবস্তী মদ্বানক্ষদ্রযুক্ত ছিলেন । সেই সময় কপি, দ্বাদশ শত 
বসন পরিমিত কাল প্রত হয়। যে সময় ভগবান বিষ্থুর অংশ বাহদেব 
সর্গে গমন করেন, সেই সময়ই কপি আগমন করিয়াছে । তগবান (বানের 
ঘ্তবিন পাদপর স্বরা এই পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, ততদিন কলি 


/ বি্বুরাণ? 
চুঁখিধীকে স্পর্শ করিতে দূমর্থ,হর নাই; জনস্তর তকালে স্্বাতম বির 
অংশ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া খর্পে গমন করিলে গর বর্ধপত্র রা যুখিতির 
সসুজগণের সহিত র.জ্য পরিত্যাব-্করেন। কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করার পর রাজা 
মুধিষ্টির অমঙ্গল-সৃক লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া পরিক্ষিতকে রাহে অভিষেক 
করিয়াছিলেন। এই মহূর্ধিগণ, ধৎকালে পুর্ব্বোক্ত প্রকারে পূর্বাধাঢ়া নক্ষত্র 
গমন ক'রবেন, সেই সময় লন্দের রাজ্যকাল হইতেই, কপি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। 
কৃষ্ণ যে দিল দ্বর্পে গমন করেন, সেই দিনই কলি উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে 
কলির সংখ্যা আমার নিকট শ্রবণ কর। ৩১--৪০। মনুষ্য-স্খ্যানুসারে 
সিল লক্ষ যা হাজার বৎসর কলি বর্তমান থাকিবে । অনস্তর কলির অবসানে 
দিখা-সংখ্যানুসারে দ্বাদশ শত বৎসর সত্যমুগ বর্তমান থাকিবে । হে দিত ্ট! 
মূশে যুগে অসংখ্য'মহাত্মা ব্রাঙ্গণ। ক্জিয় ও ব্রশ্বগণ অতীত হইয়াছেন, আমি 
ষ্টাহাদের বহত্বনিবন্ধন ও প্রত্যেক কুলের পুনকক্ত ও বহুত্ব ভয়ে এ পরিসংখ্য। 
নির্দেশ করিলাম না। মহাযঘোগ বলশাশী পুরুবংশী্ধ রাজা দেবাপি ও ইস্বাকু 
বহনীয়'রাজ। ঘরু, ইহারা ছই জনে সত্যযুগে পুনর্বধার আগমনপুর্ববক কলাপ- 
গ্রাম আশ্রয় করিয়া ক্ষত্রবংশ প্রবর্তিত করিবেন । ইহারা ভবিষ্যৎ মনুবংশের 
গ্মবস্থিতি করিতেছেন । এই প্রকার ক্রমঘোগেই মনুপুত্রগণ সত্য, 
ভ্রেতো ও ছ্বাপর, এই তিল যুগেই পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন। যে প্রকার 
এক্ষণে দেবপি ও মক, বী্ক্ূপে অবস্থিতি করিতেছেন, এইরূপ কোন কোন 
মহথাস্বা ক্গিযুগে বীজনূপে ভূতলে অবস্থান করিয়া থাকেন। আমি তোমা 
সংক্ষেপে এই নৃপতিগগণের বংশ কীর্তন করিলাম, সকল বংশের বিবরণ 
হছুল্যরূপে শত জন্মে বীর্তন করিয়া উঠা যার না। অনিত্য শরীর এই 
কল ভূপতিগণ ও অন্তাপ্ত নরপতিবর্গ মোহান্ধ হইয়া! কল্লাস্তস্থায়ী ছুমগুলের 
শর মমতা করিয়া পিয়াছেন। ৪৯৫ এই পৃথী কি প্রকারে অচল! 
ধুয়া আসর অধরা মহ্পূন্রর আখব1 আদীয় বংশের অধীন হইয়া খাকিবেঃ 


চতুখ আশ । ও 


এইএপ্রকার ভাবনা করিতে করিতে এই সকল যহীপতিগণ ধিনাশ প্রান্ত 
হুইস্বাছেন। এই সকল মহীপালখণের পূর্ব পূর্বরতর নৃপতিগণণ্ড অই 
প্রকার চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুযুখে ' পতিত হইয়াছেন ,এবং ভবিষ্যৎ. 
নৃপতিগণও এই প্রকার চিন্তা করত বিলব প্রাপ্ত হইবেন ছে মৈগ্রের়! 

প্রতি বংসর এই মকল নৃপতিগণকে আন্বজয়োদ্ধোধি যাত্রায় বাগ্র দেখিষ্মী 
এই বহুন্ধরা শর২কালে প্রফুটিত-পুষ্পসমূহ-শোভতিতা হইয়া ধেন হান 
করনা খাকেন। হে মৈত্রেদ! এই বিষয়ে পৃধিবীকর্তৃক গীত কতকগুলি 
প্রোক আছে, তাহা তুমি শ্রবণ কর। পুর্বে অপ্িত ঘুশি, ধর্মধ্বজ” ঘনকের 

নিক এই গ্রোক কষগী বণিয়/ছিশেন। পথিবী কহিয়াছিলেন যে, "এই 

নরেক্রুগণ বুদ্ধিমান্‌ হইলেও ইহাদের এবপ্রকার মোহ কেন উপস্থিভ ৫ 

মাহা! ইহারা ফেনের ন্তায় অলক্ালস্থাদী হইয়া কি প্রকারে আপনার স্টিরত্ব- 
বিষয়ে বিশ্বস্তচেভা হন? এই ন্বপতিগণ পুর্বে ইঞ্জিয় জয় করিয়া অস্্িগ্ণক্ষে 
জন করিতে ইন্ছ! করেন। অনভুর ক্রমায়ে ভৃত্য, পৌর ও রিপুগণকে জয় 

করিতে অভিন্গাধী হন। ভাহারা, ক্রমে 'আমি সসাগবা পৃথিবীকে জয় কাঁরিতে 
পারিব' এই প্রকার চিন্তার আসক্ত হইয়া নিকটস্থিত মৃত্যুকে দেখিতে পান ন। 

সনুদ্ধাবরণ ধরণিমণ্ডলের বশ্ততা আত্মজয়ের নিকট অতি অকিদ্দিংকর পদার্ধ। 

কারণ যোক্ষই আস্মজর়েব ফল। পিভা ও পিতামহ প্রভৃতি যে পথিহকে 

পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কেহই লইয়া যাইতে পারেন নাই; আহা! 

নরসতিগণ মুঢ় হইয়া কি প্রঙ্কারে সেই পথিবীকে আমার বলিয়। জয় করিতে 

ইন্ধ। করেন? আমার (পৃথিনীর ) প্রতি মমতাসক্ত হইয়া নরপতিগণ অত্যন্ত 

মোহে পিতা, পুত্র ও ড্রাতাব সহিত পরস্পর যুদ্ধ করিয়া ধাকেন। ৫৯--৬৭ 1 

এই পৃথিবীতে খিনি বিনি অভীত সাজা হইয়াছি.লন, তাহাদের সকলেরই এই 

প্রকার কুবুদ্ধি হইয়াঁছিল যে তাহারা সকলেই ভাবিতেন, "এই সকল ।পৃথিবীই 

আমার এবং এই ্ৃরিবী আমার বংশীগণের নিত্য অধিকা্জে ধর্যকিবে। 


শ্ব১৩ বিষ্ুপুর়াণ । 


অমত্বাৃত চিত্ত এক জনকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া তদ্ৎসীয়াণ পুনর্ববার 
হৃদয়ে কি প্রকারে আমার প্রতি মমতাকে স্থান দান করে? “ইহা আমার 
পৃথিবী; অতএব তুমি ইহাকে সৃত্বর পরিত্যাগ কু" খাহাবা দৃতমুখ দ্বারা 
শরুগণকে এই প্রকার বকা বলিয়া খাকে, দেই সকল নৃধতিকে লক্ষ্য 
করিয়া আমার হান্ত উপস্থিত হয়, আবার মুঢ় বলিয়া দয়াও হইয়া থাকে।” 
শরাশর কহিলেন,_ হে মৈত্েয় ! ধরণীকর্তৃক গীত এই শ্রোকসদূহ ধাহার! শ্রবণ 
করে, তাপন্থান্ত হিমের স্'় তাহাদের মমতা নষ্ট হইয়া যায়। এই মন্থুর বংশ 
আমি তোমার নিকট সম্যকৃপ্রকারে কীরন করিলাম। এই মন্গবংশে স্থিতি- 
প্রব্ন্ত ভগবান বিস্ঠুর অল্প অল্প অংশে নৃপাতিঙ্প জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। থে 
বাক্তি এই মন্বংশ অস্ুক্রমে ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিবে, তাহার বুদ্ধি নির্দুল 
হইবে ও অশেষ পাপ নষ্ট হইবে। চন ও হ্ধ্যের এই মন্্রলময় অখিল বংশ 
শ্রবণ করিলে মনুষ্য অব্যাহতেত্্রিয় হইয়া অতুলনীয় ধনধান্ত ও খদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 
পরম নিষ্টাবান ইঙ্ষাকু, জহ,১ মাণাতা, সগর, অবিশিত ও রঘুবংশীয় এবং 
হয তি নহুষ প্রততি মহানল ও বীর্ধাশালী, অনভ্তধনাধিকারী, ব্লবান কালের 
প্রভাবে ইদানীৎ কথামাত্রশেষ নরপতিগণের চরিত্র শ্রবণপূর্বক অবধান করিলে 
মনুষ্য কৃতপ্রজ্ঞ হয় এবৎ পুত্র দার দি ও গৃহক্ষেত্রাদি ভ্রব্যে ভাহার আব মমত] 
থাকে না, যে সকল পুরুষপ্রবীরগণ উর্ধীবাহ হইয়া অনেকবর্ষ-সমূহব্যাগী 
তণস্তা ও যঙ্তসমুহ করিয়াছেন, সেই সকল বলবীধ্যশালী মসুষ্যগণকেও কাল, 
কধামাত্রাবশেষ করিয়াছে । ৬১--৭* | ষে গৃখু রাজা সর্ধাত্র অব্যাহতপ্রতাবে 
লোকসনুহে বিচরণ করিতেন, ধীাহার সৈস্ত শক্রপপকে বিচ্ছিন্ন করিরা ফেলিত, 
সেই পৃথুরাজও কালরূপ বাযকর্তৃক অঠিহত হইয়া অগ্িরাশি-পরন্থিপ্ত শানুলি 
বৃক্ষের তুলার স্তায় বিনষ্ট হইফ্কাছেন। বে কাত্বীধ্য, আত্রমধানস্বর রিপুন্ণণকে 
'বিদাশ করিয়া সকল স্ত্রীপ ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কথাএসঙ্কে তাহার নাম 
ফরিলে যন, অন্দেহে উপস্থিত হয় যে, তিনি ছিলেন কিনা? ঘিষ্বনের 
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সৌন্দর্ঘাবর্ধক টুশানন, অবিক্ষিত ও বামচন্্ প্রভৃতির উশর্ধা অস্তকের আরভঙ্গ- 
পাতে ক্ষণকাল মধ্যে তন্ম হয় নাই বা কিরূপে ? (অর্থাৎ ভম্মই হইয়াছে।) 
অতএব শরশ্বধ্যকে ধিকৃ। মান্কাতৃনাম! চক্রবত্তী ভূপাল ঘন কথাবশেষ হইয়্া- 
ছেন, তখন ইহা! শুণিয়াও কোন্‌ মন্দচেতাঃ শরীরে মমত্ব করিতে পারে ? 
( পৃথিবীর প্রতি মমত দূরে ধাক)। ভগীরথাট্ি এবং সগর, ককুংস্থ, দশানন, 
বশ্বব, লক্ষণ ও বুধিষ্ঠির প্রভৃতি বাক্গগণ ছিলেন, ইহা সতা, মিথ্যা নে; 
কিন্ত ভাহারা এক্ষণে কোখায, শাহ জানি না। হে কিপ্রবর ! বন্তমান ও 
ভবিষ্যৎ উগ্রবীর্ধাশালী ষে সকল নুপতিগণেব কথা বলিয়াছি এবং তম্ব/তীত 
আরও যে সকল ভুপতি হইবেন, তাহারা সকলেই পূর্্ববস্তাঁ নূপগণের স্ভাষ 
নত্যুনুধে পতিত হইবেন , কেহই চিবস্থাযা নহেন। পণ্ডিত ব্যক্তি এই সকল 
জাশ্য়া আপনার শরীরের প্রতিষ্ত মায়! করবেন না, অরীর ভিন্ন যে সকল 
কন্তা, পুত ও ক্ষেত্র পি আছে, তাহাকা দবেই থাকুক । ৭১৭৭ । 
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মৈত্রেয় কহিলেন, আপনি রাজগণের সমস্ত বংশ-বিস্তার ও বংশানুচরিত 
যথাযথ বর্ন করিলেন। হে ব্রক্ষর্ষে! যছুকুলে উৎপন্ন এই যে বিফুনা অংশা- 
বতার, ইচ্ছার বিষয় আমি বিস্তাররূপে শ্রধণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি । হে, 
সুনে ভগবান পুরুযোত্তন অংশরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে সঞ্চল 
ক্র কদ্দিয়াছিলেন, তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন-_হে মৈত্রেয়! তুমি 
আমাকে যাহ! পিজ্ঞাসা কৰিতেছ, সেই জগতের হিতকর বিছুংরু অংশাংশের 
উৎপত্তি ও চরিত এই শ্রবণ কর। হে মহামুকধন ! পুর্ববকালে বহৃদেব, দেবকে র 
কন্তা দেবতোপমা মহাভাগা দেবকীকে খিবাহ করিয়া(ছলেন। বহুদেৰ এবং 
দেবকীর বিবাছে ভোজবর্দন কম, সারথি হইবা দম্পরততীর বথ চালনা কৰিয়া- 
ছিল। সেই সমস্ধ আকাশে সাদরে মেখ-গ্রম্তীর শব্দে কংসকে সম্বোধন করি 
দৈব্বাহী হইয়াছিল যে, হে দু! পতির সহিত যাহাকে তুমি রথে করিয়া 
লইয্বা যাইতেছ, ইহার অষ্টম গর্ভে ধিনি জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি তোমার 
প্রাণ হরণ করিবেন। পরাশর কহিলেন,মহাবল কংস ইহা শ্রবণ করিয়া 
খডগা-গ্রহণপুর্তবক দেবকীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। তখন বস্থদেব 
“বলিলেন, হে মহাবাহো। দেবকীকে আপনি বধ করিবেন না, ইহার গর্ভে 
যাহারা উৎপন্ন হইবে, তাহাদের সকলকেই আমি আপনাকে সমর্পণ করিব । 
৯৮১৭1 পরাশর কহিলেন,_ হে ঘ্িজোত্তম ! কংল বহুদেবের বাক্যে "হাই 
হইবে" বলিয়া দেবকীকে হত্যা করিল না। এই সময়ে পৃথিবী বহুতর ভারে 
নিশীগিতা হইয় হুমেক-পরব্রতে দেবগণের.নিকট গমন কর্রেন। পৃথিবী, বন্ধ 
প্রস্থাতি সঙ্গত দেবগণকে ্রথাম করিয়! হুঃখিতা হইঙ্া করৃতাযায় সমস্ত বৃত্াস্তর 
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_ কহিতে লাগিলেন। পৃথিবী কহিলেন/-স্মি যেমন হুবর্ণের এবং, হুর যেমন 
গোসমূহের পরম শুক, তদ্রপ আমার ও লোক-দমূহের নারায়ণ পরম গুরু । 
তিনি প্রজাপতিরও প্তি প্রাচীনগণেরও প্রাচীন, কলা-কা্টা নিমেষাত্বা কা 
্বক্পপ এবং অব্যক্ত মু্তিমান্। হে শুরশ্রেষ্টগণ! আপনারা সকলেই তাহার 
অংশ সমুদ্ভুত এবং আদিত্য মত, সাঁধা, কনর, বনু, অস্ী, বছ্ছি ও পিতৃগণ এবহ 
অত্রি প্রভৃতি সৃষ্টিকর্তৃগণ, সেই অপ্রমেষ মহাত্বা বিষুুবই রূপ । ঘক্ষ, রাক্ষন, 
দৈত্য, পিশাচ, সর্প, দানব, গন্ধ্ব ও অপ্দকোগণ। মহাত্মা বিস্যরই রূপ | গ্রন্থ, 
নক্ষত্র ও ভারকাবিচিত্র গগন, অগ্নি, জঙ্গ, অনিল এবং আমি ও বিষয়-দযুহ, 
এই সমস্ত জগংই বিষ্ঞমঘ। তথাপি বছকুপ সেই কিছুর কপসমূহ ২ 

তরঙ্গের ন্াঙ্গ দিবারাত্রি বাধ্য-বাধকভীব প্রাপ্ত হইম্সা থাকে । ১১--২১। 
সম্প্রতি কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যাগঞ্জ মর্্যলোক আক্রমণ করিয়া অহনিশ প্রজণ- 
জঅমৃহকে কেশ প্রনান করিতেছে । এই কালনেত্ি পুর্ষে প্রভাবশীল বিজ 
কর্তৃক হত হইয়াছিল । সে এক্ষণে উগ্রমেনের পুত্র কংসরূপে জন্মগ্রহণ করি- 
যাছে , আর অনিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ এবং বলির পুত্র অতুযুগ্র 
বাণান্র ও অন্তান্ মহাবীধধ্য হুরাত্মাগণ, নৃপতিগণের ভবনে উত্পন্ হইয়াছে। 
আমি তাহাদের সংখ্যা করিতে সমর্থা নহি। হে নুরণণ। এই জময় মহাবল- 
দপিত ও বিবামুভিধর দৈত্যেগণের বহুতর অক্ষৌহিণী আমার উপর বিরাজ 
করিতেছে । হে স্থরেম্বাগণ! তাহাদের প্রভূত ভারে আমি নিপীড়িতা হইয়া 
আপনাদিগকে জানাইতেছি, যে আমি আর ব্স্মাকে ভরণ করিতে পারিতেছি 
না, অতএব হে মহাভাগগণ। আপনারা আমার ভারাবশরণ করুন ; আমি 
ষেন অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া রসাতলে গমন লা করি। পরাশর কহিলেন, 
পৃথিবীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিত পৃথিবীর ভারাবতারণের জন্ত দেবগণ 
কর্তৃক প্রচোদিত হট ত্দ্ধা বলিতে আরম্ত করিলেন, হে দেবগণ !. পৃথিবী 
যাহ] বপিলেন, সযজ্ু সভ্য , আমি বা মহাদেব এবং আপনার সন্তলেই মারা 
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কণাগ্মক। ভীহারই যে সমস্ত বিভুতি, তাহারা ন্যুনাধিক্যভাবে পরস্পর বাধ্য 
বাধকরপে অবস্থান করিতেছে । অতএব আহুন, আমরা ক্ষীরসমূদের উত্তর- 
ভুটে গমন করি এবং তথায় হরিকে আরাধনা করিয়া তাহাকে দমন্ত 'নিবেদন 
করি। কারণ সর্ধরদাই সর্ধাত্বা সেই জগন্সয়ই জগতের জন্য শ্বল্লাংশা পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইয়া ধর্মের রক্ষা করিয়া থাকেন । ২১--৩২। পরাশর কহিলেন, 
হেবিপ্র! এই বলিয়া ব্রক্ষা, দেবগণের সহিত ক্ষীরসমুক্র-তটে গমন করিলেন 
এবং সমাহিতচিত্তে এইরূপে গরুড়ধ্বজের স্তব করিতে লাগিলেন,-_হ্ে প্রভো। ! 
অনায়ায়! (অর্থাৎ বেদের অবিধয় ) পরা এবৎ অপর, এই স্থিধিধ বিদ্যাই 
তোমার মূর্ত ও অমূর্তাত্বক রূপ। হে সুৃক্! হে অতিস্থুলাত্বনূ! হে সর্ক! 
হে র্ধবিৎ ! শব্ধ এবং পরম তেদে দ্বিবিধ ক্রক্ষই তোমার রূপ। তুমি 
গ্গগৃবেদ, তুমি যজুর্বেদ। তূমি সামবেদ, তুমিই অথর্ধবেদ এবং তুমিই শিক্ষা, 
কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ ; হে অধোক্ষজ! তুমিই ইতিহাস ও পুরাণ, 
তুমিই ব্যাকরণ, মীমাংসা স্তায়, তত্ব এবং ধন্শান্ম। হে আদিপতে ! জীবাত্তা, 
পরমান্ধা, স্থূল ও শ্বন্ত্রদেহ এবং ভাহার অব্যক্ত কারণ, এই সকল বিচারধুক্ত 
এবং তাহার অধ্যান্ত্র ও আত্মার ম্বরূপ-বিশিষ্ট যে বাক্য, তহা তোমা হইতে 
অতিরিক্ত নয়। তুমি অব্যক্ত, অচিস্ত্য, অনির্দেন্য। অনাম, অবর্ণ, অপাণি, 
অপাদ, অরূপ, শুজ, নিত্য এবং পরা২পর। তুমি কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ কর, 
চক্ষাীন হইয়াও দর্শন কর, এক হইয়াও বহুরূপে বিরাজ্জ কর, পাদহীন হইয়াও 
গমন কর, হস্ত হীন হইয়াও গ্রহখ কর, তুমি সমস্তই জান, অথচ তুমি সকলের 
বেদ্য নহ। ৩৩--৪*। হে পরমাত্মন্‌। যে ধীর ব্যক্তির বুদ্ধি তোমার শ্রেষ্ঠ 
বূপ ভিন্ধ জানব কিছুই গ্রহণ করে না, অথু হইতেও অুতর ও অসংম্বরূপ 
তোমাকে দর্নিসীল সেই ব্যক্তির মুল অজ্ঞান নিবৃত্ধ হয়। তুমি সমস্ত বিশ্বের 
আশ্রয় ও নিখিল তুবনের রৃক্ষাকর্তা, সমস্ত তূতগণ তোমৃিই, অবস্থান কার- 
তেছে।: ভ্হেহ ভূত ও *তব্য তোমা হইতেই হইয়াছে ও হইবে, অতএব 
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তুমিই অযু হইজে অনুতর এবং প্রক্কাতি হইতে ্বতন্ত্র একমাত্র পুরুষ। তুমিই 
চতুর্ষিধ অগ্থিরূপে জগতের ভেজ্গ ও সম্পদ্‌ প্রদান করিতেছ। হে অনস্তমুর্তে ! 
চতুর্িকেই ভোমার চক্ষু বিরাজমান রহিয়াছে । হে বিধাতঃ! তুমিই ব্রিপার্ 
দ্বারা তিন লোক ব্যাপিক্া রহিয়াছ। যেমন অবিকাররূপ একম ত্র অগ্রি বিকাক্স- 
ভেদে বহু প্রকারে প্রঙ্গলিত হইয়া থাকে, তদ্রপ তুমি সর্বব্যাপী-একরূপ 
হইযাও অনন্ত কপ ধারণ করিক্া থাক। যাহা শ্রেষ্ঠ পরম পদ, তাহা একমাত্র 
তুনিই » বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তোগাকে জ্ঞাণদৃষ্টি দ্বার! দর্শন করিয়া থাকেন। তোমা 
ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই ' হে পরহাত্বন । এ জগতে যাহা কিছু অতীত অথবা 
 বী পদার্থ, সে সমস্তই ভোহাতেই। তুমি শান্ধ ও অব্যক্ত গ্বকপ, তুমিই 
সমষ্টি ও ব্যষ্টি কূপ, তুমিই সর্বজ্ঞ ও সকলের ডুষ্ী এ তুমিই সমস্ত শক্তি, 
জান, বল গু শবধ্যসম্পন্ধ। তোগ্রার নানতা বা বৃদ্ধি লাই, তুমি স্বাধীন, 
অনাদি ও জিতেক্রিষ এবং শ্রম, আন্ত, ভয়, ক্রোধ ও কামাশির সহিত 
অসহযুক্ত । তুমি নির্মল, পরন্যোপকারী, পরেন প্রতিকিলত্বাশূন্ত শু অক্ষর ক্রম! 
হে পরাধার সর্বেশ্বর । চুমিই তেজঃসমূহের অক্ষয় প্রকাশক । হে সহক্ত 
আবরণ হইতে অভীভ। হে নিরালম্বন! হে ভাবন।? হে মহাবিড়তির 
আশ্রয় । হে পুকষোভ্য । তোমাকে নমস্কার । অকারণ বা কোন কারণ 
নিবন্ধন কিংবা কারণাকারণনিবন্ধন তোমার শরীরপরিগ্রহ নকে, কেবল ধম্দকে 
ব্ুক্ষা করিবার জন্য তুমি শরীর ধারণ করিয়া থাক। ৪১--৫৯। পর়াশর 
কহিলেন,_বিশ্বক্ূপধর তগবান হরি, এই প্রকার স্ব শ্রবণে ঘৌত হইয়া! 
ব্রহ্ধাকে কহিলেন, হে বর্ধন! এই সকল দেবশ্বপ ও তুমি আমার নিকটে 
যাহা অভিলাষ কক্তিতেছ, তাহা বল এবং তাহা অশের্ষ প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে, 
ইহাও নিশ্চয় কর। পক্লাশবু কহিজ্ণে, তৎপরে ভগবানের সেই বিশ্বরগে 
দর্শন করিয়া দেবঙগণঞ্য়ে অবন্তশরীর হইলে ব্রন্ধা পুনরায় স্ব করিতে 
লাগলেন। ব্রহ্ধা কহিলেন, হে সহশ্ততে ! হে ইসহজবাহো। ডে হব 
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শু বছুপাদ! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার। হে জগতের সৃষ্টি 
স্থিতি-বিনাশ-কর ! হে অপ্রমেয়! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে ল্মস্কার | 
হে ক্ষ হইতেও অতিহথপ্ম ! হে অতিবৃহতপ্রমাণ! হে গৌব্ুবশালিগণেরপও 
অতি গৌব্রবধুক্ত ! হে প্রধান বুদ্ধি ও অহঙ্কারের দু পুরুষ হইডেও পরমাত্মন্‌ 
হে ভগবন্! তুমি প্রসন্ন হও। হে দেব! এই পৃথিবী, পৃথিবীতে সমূৎপন্ন 
কতকগুলি মহামুর কর্তৃক অতি প্রথ-শৈলবন্ধনা হইয়া তাবাব্তারণের নিমিত্ত 
অপার-মার এবৎ জগতের একমাত্র গতি রি শিকট আগমন করিষাছে। 
হে সুরুনাথ ! এই ইল্, এই অশ্বিনীকুষারদ্বঘ, এই বকুণ, এই যম, এই কুদ্রগণ, 

এই হুর্ধোর সহিত বহ্থগপ এবং বায়ু অগ্নি প্রভৃতি আমর। ও এই অন্ঠান্ত দেবগণ 
ইহাদের এবং আমার যাহা কর্তষা, তত্সমস্্র তমি আজ্া কর। হে ঈশ, 
তোমারই আছ্ছা প্রতিপাননে আমরা সর্কঙ্। নির্দোষ হইয্বা অবস্থান কবি- 
তেছি। পরাশর কহিলেন,_হে মহামুনে। ভগবান গবমেশ্বর এই প্রকারে 
স্তত হইয়া জাপনার শ্বেড ও কৃষ্ণ ছুই গাছি কেশ উতপাটন করিলেন এবৎ 
সুরঙ্গণকে কহিলেন, আমার এই কেশন্রয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয্বা পৃথিবীর 
ভারক্ন্ত ক্রেশ অপনয়ন করিবে, আর দেবগণ আপন আপন অংশে পথিবীতে 
কবতীর্ণ হইয়। পূর্বে ৎপন্ন ও উন্মত্ত মহাম্বরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে খ'কুন। 
তাহ্থাতে পৃথিবীতে মেই অশেষ দৈত্যসমুহ আমার দৃষ্টিপাত মাত্রে বিচুর্ণিত 
হইয়া! ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, ইহার সন্দেহ নাই। ৫১--৬২। হে হুরগণ! 
বন্ুদদেবের দেবতাসত্শী দেবকী নামে যে প্ী আছেন, তাহার অষ্টম গর্ভে 
আহার এই কেশ অন্বগ্রহণ করিবে এবং ইহা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইঘ্বা কৎস- 
ক্ষপে সমুৎপন্ন কালমেষি অন্ুরকে বিনাশ করিবে । ইহা বণিয়া হরি অন্তস্থিত 
হইলেন। তংপরে দেবগ্রণও দর্শসপধের অতীত সেই মহাত্মাকে প্রাগাম 
ক্বিয়া হথেরু পর্ধাতে গমন করিলেন এবং ক্রমশঃ পৃথিবাঁতে জন্মগ্রহণ করিতে 
লাগিলেনও ভগ্বখান্‌ নাবদস্ুনি কংদকে বলিলেন থে» দেবকীর অষ্টম গর্ভে 
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অনস্রদেষ জন্মগ্রহণ কর্রিবেন। কংস নারদের নিট তাহা শ্রবণ করত ভুন্ধ 
হইয়। দেবকী ও বন্গুদেককে গুপ্তভাবে গৃহমধ্োে আবদ্ধ করিয়া রাখল । ছে 
হবিজ! বস্ুদেব স্বকৃত পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে এক একট পূত্র উৎপন্ন হইবাযাস্র 
ভাহাদিগকে কংসেন নিকট সমর্পণ কবিতে লাগিলেন । হিরথ্যকনি পুর ছয়টা 
পুত্র বিখ্যাত ছিল, বিষ্ুকর্তৃক প্রেরিতা হইয়া নিদ্রা তভাহাদ্গিকে ভ্রমশঃ দেবকীর 
শঞ্ডে স্থাপন করিয়াছিলেন । যাহার দ্বারা সমস্ত জগৎ ফোহিভ হইয়া বুহিয়াছে, 
সেই অবিদ্যান্বরূপিণী যোগনিড। বিষুব মহামাক্জা) ভগধান্‌ হরি তাহাকে এই 
কথা বপিয়াছিলেন ষে, নিত্রে! তুমি আমার আদেশে পাভালস্থিত ছয়টা গর্ভ 
এক এক করিয়া যথাক্রমে দেবীর জঠরে স্থাপন কর । ৬৩--৭১। সেই 
গর্ভগুলি কংস কতৃক হত হইলে, শেষ নামক আমার অংশ অং্শাংশভাবে 
দেবকীর জঠরে সপ্ুমগর্তকূপে সধুষ্পন্ন হইবে। গোকুলে রোহিনী নামে বন্থ- 
দেবের আর এক পদ্ী আছেন । দেবকীর সপ্তম গর্ভ ভোজরাজ কংসের ভয়ে 
কারাগার হইতে তুমি দেই রোহিষ্ীর উদরে স্থাপন করিও। লোকে বলিবে, 
দেবকীর গর্ভ পতিত হইয়াংছ। এই পর্ডসন্তর্ণদিবন্ধন শ্বেতপর্যঘ শিখর-সংূশ 
সেই বীর ছগতে মনর্ষণ লামে খ্যাত হইবে। তখ্পরে আমি দেবকীর শুভ 
জঠরে প্রবেশ করিব; তুমিও কালবিলিশ্ব না করিয়া ঘশে।দার গর্ডে গমন 
করিও । বর্ধীকালে শাবণমাসে কঝ্পক্ষের অষ্টমীতে নিশীধ সমরে "মামি জন্ম" 
গ্রহণ করিব এবং তুমিও নবমীতে জন্মগ্রহণ করিবে । বহুদেব আমার শক্কিতে 
প্রেরিত হইয়া ম্মামা,.ক যশোদ]ুর শয়নগৃহে এবং তোমাকে দেবকীর শধ্যা 
আনয়ল করিবেন। ছেদেবি। কংসও ভোমাকে গ্রহণ করিয়া ঘভরখতের 
উপর নিক্ষেপ করিবে, তুমি তাহাতে নিক্ষিপ্ত না হইগ্রাই আকাশমার্গে জবস্থাল 
করিবে। তখন সহশ্রলোচন ইস্্র আমার মধ্যাদায় তোমাকে প্রণাম কত্ধিয়া 
অবনতষস্তকে তোকে ভগিনী বলিন্না গ্রহণ করিবে । তৎপরে তুমি তত 
নিশুন্ত বহতর প্রস্ুত দেহাগণকে বিনাশ করিয়া, বিদ্ধ্য জালস্কর প্রভৃতি 
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বহুবিধ স্থ নসমূহ ছারা পৃথিবীকে ভূষিত করিবে। তুমিই বিভ্ৃতি, তুমিই 
সন্নতি, তুষিই কীর্তি, তুমিই ক্ষাস্তি, তৃমিই স্বর্গ, তুমিই গৃথিবী, তুমিই হাতি, 
তুমিই লজ্জা, তুমিই পুষ্টি, তুমিই উ্ এবং যাহা কিছু অস্ত আছে, তাহা সমস্তই 
তুমি। যাহারা প্রাঃ এবং সারংকালে ভক্তিপুর্পক আধ্যা, হু'টি বেদগর্ভা, 
অস্থিকা, ভদ্র', ভন্রকালী, কেম্যা অথবা ক্ষেমস্থুরী বলিয়া তোমাকে স্মর করিবে 
আমার প্রপাদে তাহাদের সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধ হইবে । হুরা, মাংস, তক্ষ্য ও 
ভোজ্য দ্বারা পূজায় তুমি প্রপন্ত হইয়া, মনুষ্যগণের অশেষ প্রার্থিত বিষধ় প্রদান 
কগিবে। হে ভছে। ভোমাকর্তৃক প্রদস্ড সেই কাষনিচয় আমার প্রদাদে নিশ্তযই 
পরিপূর্ণ হইবে। হে দেবি? তুমি যঘোদিত স্থানে গমন কর। ৭২৮৫" 
প্রথম অধ্যায় সম্পৃণ ॥ ১ ॥ 


শশা 
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পরাশর কহিলেন,--ডখন জগতের ধারী সেই ধেগনিদ্রা, দেবদেব বিজু 
যেমন কহিক়াছিলেন,ভদনু সারে ছয়টা গ€কে দেবকীর গর্ভে বিন্তাম ও সপ্তম 
শর্ভের কর্ষণ করিয়াছিলেন। সপ্তম গ$ বোহিণীর ণর্ভে প্রবেশ লাশ করিলে 
পরে, ভগবান হরি, লোকত্রয়ের উপকারের জন্ত দেবকার গর্ভে প্রবেশ 
করিলেন। যোগনিদ্রাও তৎপর দিবস সেই সমজ্জে পরমেশ্ববের আদেশানুসারে 
ধযশোদার গর্ডে সম্ভৃত হইলেন । হে দ্বিগ। বিষ্ুুর অংশ পৃথিবীতে আগমন 
করিলে, আকাশে গ্রহগণ সম্যকৃৰপে বিচপুণ করিতে লাগিল এব" ধতু সকল 
মঙ্গল রূপ ধারণ করিল । , অত্যন্ত তেজে জাজল্যমানা দেবকীকে দর্শন করিতে 
বেহই সমর্থ হইল না এবং তাহাকে দেখিযা। বিপক্ষগণের মন নুন্ধ হইতে 
লাগিল । নেবগণ তত্রস্থ স্ত্রী ও পুরুষগণের অনৃশ্যা হুইয়া, দিবারাত্র বিজু 
গর্ভধারিশী সেই দেবকাকে স্ব করিতে লাগিলেন, হে শোনে! পুর্বে তুমি 
্রন্মপ্রতিবিদ্থধারিনী স্স্ষ প্রকৃতি ছিলে, তুমিই তৎপর বাণীস্বরূপা হইয়া? 
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জগতের বিধাতার ব্দেগর্ভী হইয়াছ। হে সনাভনি ! তুমিই সৃত্যস্বরূপন্র্ভা 
হইয়া, স্থাষ্টিরপে বিরাজ কদ্সিতেছ এবং সকলের বীজভুত! তুমিই বেদময্ী 
ষজ্তগর্ভী। তুমিই ফলগর্ভা ষজ্ঞন্বকপিতী এবং তুমিই বহিগর্ভ। অপ্যণি, তুমিই 
বেদগর্ভা অদিতি এবং তুমিই দৈতাগর্ভী গিতি। তুমিই বাসরগর্ডা জ্যোহক্গা- 
স্বকপিণী, তুমিই জ্ঞানগর্ভ। সন্নতি, তুমিই নয়গর্ভা নীতি এবং তুমিই আশ্রয়োছহ। 
লক্জান্বরুপিত্রী । ১--১০। ভুমিই কামগর্ডা ইচ্ছান্বকপিশন, তুমিই সন্তোষ" 
গর্ভা তৃষ্িস্বকপা, তুমিই ধোধগর্ভা মেধা, তুমিই ধৈর্ঘযগর্ভা তি, তৃমিই খ্রহ- 
নক্ষত্র "ারফাগ্ভা অখিলের হেতুড়তা অ'কাশস্বকপিনী। হে দেবি জগগ্ধত্রি । 
এই সমস্ত এব অন্থান্ত বন্থবিধ অসহধ্য বিভূতি, সংপ্রতি ভোমাব জঠরে বিরাজ 
করিতেছে । হে শুভে।? সমুদ, পর্নত, নদী, ভ্বীপ, বন ও গৃহ বিভৃষিত এবং 
গ্রাম, ধর্ত্ট (১) ও থেট (২. মুক্ত সমস্ত পৃথিবী, সব্বগ্রকাব অনল, জলসমূত, 
সমস্ত সমীবণ, গ্রহ-লক্ষত্রতীরকাচিত্রিভ, বিমানশত-সন্ষুল এবং সকলের 
অবকাশদ্াতা আকাশ, ভূলোক, তুবর্পে ক, স্বর্লোক, মহর্পোক, জনলোক, 
তপোলোক, ব্রক্ষলোক এবহ অখিল ত্রঙ্গাওড ও তদস্তর্কাত্তখ দেব, দৈত্য, গন্ধর্কা, 
চারণ, মহোরণ, দক্ষ, রাক্ষস, প্রেত, গুহক, মনুষ্য পণ্ড ও অন্যান্স যে সমস্ত 
জীব আছে, হেশন্ষিনি। অন্তঃস্থিত সেই মস্ত জীবগপের সহিত সর্বেশ, 
সব্বতাবন এবং প্রমাণনিচয় যাহার তত্ব, লীলা ও ঘুত্তি নিদ্ধারণ করিতে 
অসমর্থ, দেই ভগবান বিষ্ু, তোমার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন। তুমি শ্বাহা, 
তুমি স্বধা, তুমি বিদ্যা, তুমি সুধা, তুমি জ্যোভিঃ এব তুমিই অন্বরশ্বরূপিলী ) 
লোকসমূহে্র রক্ষার জন্যই তুমি মহীতলে অব্ভীগ হুইয়াছ। হে দেবি। তুমি 
প্রসন্ন হও, হে শুভে ! সমব্ত জগতের কঙ্যাণ বর , যিনি সমন্ত্র জগৎকে ধারণ 
করিয়া রহিয়াছেন, প্রীতির সহিত তুমি সেই ঈশ্বরকে ঘ রণ কর । »১--২০। 
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(১) পর্কভপ্রান্তবস্কা প্রাদ। (২) কুষকগিগের খঃম। 
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পরাশর কহিলেন,__দেবগণ কর্তৃক স্ব হইয়া দেবকী, পুগুরীক-লোচন ও 
জগতের ত্রাণ কারণ দেই দেবকে গর্ভে ধারণ করিতে লাগিবেন। *তৎপরে 
অধিল-জগত্রূপ পদ্ের বিকাশের জান্ত দেবকীবপ পুর্বসন্ধ্যাতে নহাম্মা বিষুকপ 
৮৪ আবির্ত হইলেন। চচ্ছের জ্যোত্গ্া যেমন সমস্ত লোকের আঙ্কাদকর 
হু, তদ্রুপ ভগবানের জন্দিন লোকনিবহের অতিশষ আহ্লাদজনক হইমাছিল 
এবং সেই দিবস দিষ্মগুল অত্যন্ত নির্মল হইয়াছিল । জনাদ্দনের জন্মগ্রহণ- 
কালে সাধুগণ অতিশয় সহোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রচণ্ড বায়ু, শান্ত ভাব 
ধারণ করিয়াছিণ এবং নদী সকল প্রল্গত। প্রাপ্ত হইয়াছিল । সিন্ধু সকল 
শিজশক্কে মলোহর বাদ্য কবিপাছিল, গ্কর্বগণ গান এবং অগ্নরোগণ নৃত্য 
করিয়াছিল । দেবগণ অস্তবীক্ষ হইতে পৃথিভীতে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন এবং 
অগ্সিসমূহ শাস্তভাবে প্রহছলিত হইয়াছিল । হে দ্বিভ । মধ্যরাত্রিতে অধিশ্পাধার 
বিজ্ঞর উৎপক্তিদময়ে মেঘ সকল পুষ্পবর্ধণ পূর্বক মন্দ মন্দ গর্জন করিয়াছিল । 
বহথুদেব, গ্রছুল্প-ইন্দীব্র-দ-প্রত, চতুর্দাছু ও বক্ষ-স্থ্ে প্রীবতসচিহ্যাক্ষিত 
সেই বিষ্কে উৎ্পক্থ দর্শন করিয়া স্তব করিয়াছিলেন! ছে দ্িজশ্রেষ্ঠ 
মহামতি বহছদেষ বিশুদ্ধ বাক্াসমূহ দ্বাবা জপৎপতির স্তব কনিয়া কংসের ভয়ে 
ভীত হইয়া সেই সমদ্ব নিবেদন করিলেন,হে দেবদেবেশ | হে শঙ্বচক্র- 
গদাধর ! আপনাকে আমি জানিতে পারিযাছি। হে দেব! আপনি প্রস্থ 
হইয়া এই দিব্যক্ূপ উপসংহার করুন। আমার এই মন্দিরে আপনাকে 
অবতীর্ণ জালিলে কস অদ্যই আমার সর্বনাশ করিবে । ১--১১1 দেবকী 
কছিলেন,--ফিনি অনস্ত এবং অধিল-বিশ্বুপ, নিদ্রদ্হে লোকপমূৃহকে ধারণ 
করিতেছেন, সেই এই দেবদেব নিজ মায়ায বালরূপে বিবাজ কর আয়দের 
উপর প্রসঙ্গ হউন। হে সর্ধাত্বন। আপনি এই চতুরুজ রূপ উপসংহার 
কন, টৈত্যতুলের অধম কংল যেন আপনাকে অবতার বলিয়া জানিতে না 
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পারে। আ্রীভগবান্‌ বলিলেন,-হে দেবি! তুমি পূর্নে পুত্রার্ধিবী হুইক়া 
আমার স্ব করিয়াছেলে, তাহা অন্য তোমার সফল হইল) যেহেতু, 
ভোমার উদর হইতে আমি উত্পন্ন হইলাম। পরাশর কহিলেন, হে মুলি- 
অম্তম, এই কথা বলিয়া ভগবান্‌ ভুক্ষীস্তাব ধারণ করিলেন এবৎ বহুদেবও সেই 
ব্াত্রিতে ভাহাকে গ্রহণ করিয়া বাহিরে গমন করিলেন। খহুদেবেপ্ধ গ্রমল" 
কালীন তত্রস্থ রক্ষিগণ এবং মথুরার দ্বারপালগণ যোগনিড্রা কতৃক মোহিত 
হইয়াছিল। সেই রািতে অনন্তদেব, বর্ণশীল মেঘসদুহের তয়ম্থর বারিরাশি, 
ফণা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়। বহদেবের অন্ুশমন্ করিতে লাগিলেন! বহুদেষ 
বিধুকে বন করত অতিশয় প্রতীর ও নানা-আবন্ত-সঙ্ুল যমুনা লদী প্রানু- 
পবিমিত জলেই পার হইলেন এবং কংসের নিমিত্ত কর লইয়া যমুনা-তটে 
সমাগন নন্দ প্রভৃতি গোপন্থেকে দৃশল করিলেন। হে মৈত্রেয়! সেই সময়েই 
ঘোগনিছা কতক করনমমৃত মোহাচ্চন্ন হইলে বিষোহিত যশোদাও সেই কন্তাকে 
প্রসব কবিয়াছিলেন ) আঅন্মততুদ্ধি বস্ুদেলও যশোদাব শখ্যায় বালককে রাখিয়া 
কন্তা গ্রহণ কধত শু শ্রভীগমন কন্রিলেন | ১২২৯ তহগনে বশোদা 
জাগরিত হইয়া লীলপদৃপত্রের স্তায় শ্যামবর্ণ আত্ুক্র উৎপন হইন্াছে দেখি! 
অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন । বদ্রদদেবও দেই কন্তাকে পিজগুহে আনয়ন 
করিয়া দেবকীর শযাষ বাধিম। পবববত অবস্থিত হইলেন । হে ছিজ | তত্পরে 
ব্ক্ষিগণ সহসা বালকের ধ্বনি শ্রবণে উত্থিত হইয়া কংমের নিকট দেবকীর 
প্রসব-বা' নিবেসন কবিল। ত২পরে কংস শীদ্দ আগমন করিয়া, দেবকীকর্তৃক 
পদগদ কে “ভাগ কন, তাপ করুন" এইকূপে নিবারিত হইক্সাও মেই কন্তাককে 
ভ্রহণ করড শিলাপু্ছে নিক্ষেপ করিল মেই কন্যা, প্কংসকডুক লিক্ষিপ্তা হইয়| 
আকাশেই রহিলেন এবং আহুপের মহিত অই্টমহাডক্বিশিষ্ট মহৎ রূপ ধারণ 
পুর্বক উচ্চ হান্ত করত রুষ্ট; হইয়া কংনছে বলিলেন) “চকে দু ! আমাকে নিক্ষেপ 
করিলে তোমার কি হইবে? ধিনি তোমাকে বধ করিবেন) দেবগণের সর্বা্ম-চত 


২২. বিজুপুয়যণ 


.সেই প্রম পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবৎ তিনিই পূর্ববজন্মও তোমার 
ৃতান্ষরূপ হইয়াছিলেন। ইহা বিবেচনা করিয়। শী আপনার হিতে উপান্ধ 
কর।” ভোঞ্জরাজের দমক্ষে এই কথা বলিয়। দিব্য মাল্য ও চন্দনে ভূষ্ধিতা সেই 
দেবী সিদ্ধগণ কতৃক সংক্্ত হইয়। জাকাশমার্গে অস্তহিত হইলেন। ২২--২৯। 


কতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৩7 





চহুর্থ অধ্যায়। 

পয়াশব কহিলেন”-তৎ্পরে কস উদ্িপ্রচিত্তে প্রপম্ব, কেশী প্রভৃতি সমক্য 
অহুরপ্রধানগণকে ডাকিয়া বলিতে লাণিপ হে মহাবাহো প্রপশ্ন । হে কেশিন? 
হে ধেনুক। ভে পৃতনে। অপিষ্ক প্রশ্থতি অন্ান্। অহ্বগণের সহিত আপনারা 
আমার বাক্য শ্রবণ ককন। আমার বীধ্য ছার! তাপিত হইয়া ছুরাস্া দেবগণ, 
আমাকে মারিবার জন্য যর করিয়াছে । কিন্ত আমি ইহাদিগের মধ্যে কাহাকেও 
গণ্য করি না। অজবধ্য ইন্্র, তাপস মহাদেব এবং ছলক্রমে অহুরুশণের 
বিনাশকারী বিষ্ণুরই ব। কি সাধ্য এবৎ ব্জুগণের সহিত অক্সবীধ্য আদিত্য- 
সমুহের বা অগ্নির, কিংবা আধার বাহুবল-পবাজিত সমস্ত দেবগণেরই বা কি 
জাধ্য ৭ আপনার কি দেখেন লাই যে, অনরপতি আমার সহিত যুদ্ধে পন্ত 
দ্বানাই বাণলমুহ বহন করত প্লাধন করিয়াছে । ইন্দ্র বখন আমার ধাজ্যে 
অনারৃপ্টি করিয়াছিল, তখন আমাব বাণ স্থারা বিভিন্ন মেঘসমুহ হইতে ক্কি 
ফথেপ্দিত বারিমোচন হয় নাই? গুক জরাসন্ধ বাতিরেকে পৃথিবীতে আমাৰ 
, বাছবলে ভীত হইরা সমস্ত রাজগপ কি আফ্ীর নিকট নত হয় নাই? হে দৈত্য- 
শ্রে্গণ ! দেবগণের উপর ও আমার অবজ্ঞা হইতেছে । হে বীর্গথ! "তাহা" 
বকে আমার মৃত্যুতে যহুপর দেধিয়! আমার হান্তওগআসিতেছে। ১--৯। 
হে ৈতযুতরেক্গণ! তথার্দপ নেই হুপ্ট এবং ছুরাম্থাশণের অ.কারের ভক্ত 


পঞ্চম অংশ । ৩২৩ 


আমার বিশেবরূপে যত করা কর্তব্য? অতএব পৃথিবীতে হয কেহ বশস্থী 
এব ষাগশীল আছে দেবগণেক়্ অপকান্ের জন্য সর্বথা তাহাদের প্রত্যেককে 
বধ করিতে হইবে। আমার তূততপূর্রণ সেই মৃত্যু পুনরাদ্ন উৎপন্ন হইয়াছে, 
দেবকীগর্ভসন্ভৃহা বালিকা এই কথ! বলিয়াছে। অতএব পৃথিবীতে বালকগণের 
উপরেই বিশেষ ছুটি রাখিতে হইবে। যে বালকে বলের আধিক্য দেখা! 
যাইবে, তাহাকেই ঘঃপৃশ্বক বধ করিতে হইবে। পযাশর কহিলেন,-কংস 
অন্গুবগণ্নকে এইকপ আদেশ করিয়া আপনার গৃহে প্রবেশপূর্ববক বসুদেৰ 
ও দেবকীকে কারাণহ হইতে মুক্ত করিল এবং কহিল, “আমি ব্যর্থই 
আপনাদেব এই গলমূহ বিনাশ কবিঘাছি ; আমা নাশেব জন অন্য কোন্‌ 
বাৰক উৎপন্ন হইয়'ছে। ইহাতে আপনারা কোন অন্তাপ করিবেন না। 
কারণ, আপনাদের বালকগণেব্ অ্ুষ্টে দেইবপই মত্ত নিদ্দিষ্ট ছিল। দেখুন, 
আযুঃকাল পূর্ণ হইলে কে না নিনষ্ট হয়?” হে ছিজশ্রে্ । কংস, বহুদের ও 
পেবন্ধীকে এইকপ আশ্বাসবাক্য প্রযোগপুন্দক কারামুক্ত করিয়া ভীতচিত্কে 
পুনরায় আপন গহে প্রবেশ অরিল ১০ ০১৭1 
চতুর্থ অধ্যার সম্পূর্ন । 





পঞ্চম অন্যায় । 


পরাশর কহিলেন,বন্ুদের বিমুক্তি লাত করিয়া নন্দের শকটমোচন 
স্থানে গমন কন্পিলেন এবং নন্দন পুতগ্ধ ত্য  আনপ্দিত দর্শন করিঙ্ছেন। 
বন্ুদেবগ সাদরে াহাকে বশিলেন ষে, এই বুদ্ধ বঘস আপনার এই পুত্র 
উৎপন্ন হইরাছে, ইহা অতি ভাপোর কা। আপনান্রা বাছা বাধিক সমস্ত 
কবই প্রদান করিঝঁছেন, তথাপি হে মহাধলগ্রণ। আপনারা এই প্লাজার 
অধানে বাস করিধেন্ঠনা। আমি এই কথা ধাপনাতিগকে হপিতে জ্াসিঘাছি; 


২৪ বিষ্ুপুরাণ। 


আমি যেজন্ত আসিয্লাছি, আপনারা তাহা নিপ্পন্ন করুন; কেন বষিষ্কা 
ঝহিয়াছেন হে নন্দ! আপনার শীঘ্ব নিজ গোকুলে গমন করুন। 
রোহিথীর গর্ভদ্বাত আধার যে বালক তখায় আছে, আপসিনজের এই 
বালকের মত তাহারও রক্ষা করিবেন। পরাশর কহিলেন,__ব্হৃদেব কতৃক 
এই প্রকার আভহিত হইয়া নন্দ প্রভৃতি মহাবল গোপগণ, রাজার প্রাপ্য 
কর প্রধান করত শকটের উপর ত ওসদুহ রাধিদা গোবুলে গমন করিজেন। 
তাহাদের গোকুলে বাদুকালীন কোন রদ্রন্ধতে বালঘাতিশী পুহনা শিদ্রাগত 
ক্ষষকে ক্রোড়ে করিয়া শন্ত প্রধান করিগাছিপ। খত্রিজালে পুলা 
যাহাকে ধাহাকে স্তন্য প্রদান কবে, অতি অজন্স-ণর মধ্যেই সেই সেই বাকের 
অঙ্গসমুহ উপহত হইয়া যায়। কুষ্ণ কোপাদেত হইয়া কর ছারা অবপ/ডিত ও 
গাড় স্তন, গ্রহণ কিয়া পুতনার প্রাণের সাঁহত পান করিয়াছিলেন । তখন 
অতিশয় ভীষণা পুতনা সিয়মাণা হইয়| বিকট শব্দ কবিয়াছিল। এবৎ স্বামুবন্ধন” 
সমূহ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভূমে নিপতিত হইল। সেই শব্দ শ্রবণে ভীত সেই ব্রজ- 
বাসিগণ জাগরিত হইয়া দেখিলেন যে, পুতনার ত্রোড়ে কুষ্ণ রহিগ্াছেন এবং 
পুতনা মব্রয়া বহিয়াছে! হে দ্বিজোত্তম । তখন যশোদা ভত্তভাবে কুষ্ণকে 
গ্রহণ করিয়া হস্ত দ্বারা গোকর লাঙ্গুল ভমণ করাইয়া বালদোষ অপাকরণ করি- 
লেন এবং নন্দমগোপও গোমযচুর্ণ গ্রহণ করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে বলিতে 
রক্ষা বিধানপুর্বক কৃষ্ণের মন্তকে প্রদ্ন করিলেন । ১১৩ । নন্দগোপ 
কহিলেন,ধাহার নাভিসমুদ্ুত কমল হইতে সমস্ত জগং প্রকাশিত হইয়াছে, 
অখিল ভূতের উতপাত্তবীজ সেই হরি তোমাকে রক্ষা করুন। যাহার দস্তের 
অগ্রভাগে বিশ্বতা হইয়া ধরম্ী জগতকে ধারা করিয়াছেন, ববাহর্ূপধারী সেই 
দেব কেশর তোমাকে রক্ষা করুন। নখর ছারা ধিনি শত্রুর বক্ষ“স্থল বিদধ্ণ 
করিয়াছেন, সেই সর্বব্যাপী নৃমিংহরূপী কেশব সর্বদা স্টোমাকে রক্ষা করুন। 
যিনি কঈণধ্যে পাদগিন্া্ বারা ত্রেলোকায আত্রাস্ত করিয়া আযুধের সহিহ 


পঞ্চম অংশ । ৩২৫ 


বিরা্ধিত ভ্রিবিক্রমজপ ধারণ করিয়াছিলেন, দেই বামন দেব সর্বদা তোমাকে 
রক্ষ। করুন । গোবিদ্ধ ভোমার মস্তক রক্ষা করুন, কেশব তোমার করঙ্ষা 
করুন, বি তোমার গুহা এবং জঠর রক্ষা করুন, জনান্দন তোমার জজ্ঘা এবং 
পণ রক্ষ। করুন| অব্যয় এবং অবাহতৈশ্বধা নারায়ণ ভোগার মুখ, বাহ, প্রবান্ক। 
মন এবং সমস্ত ইল্দিয় রক্ষা ককন। প্রেত, কুষ্মাণড ও রাক্সসঘূহ যাহারা 
তোমার শত্রু, তাহারা শার্্, চক্র, গা, খড়গ এবৎ শঙ্খধ্বনি দ্বাবা হত হইয়া 
বিলাশ প্রাপ্ত হক । বৈকুগ্ঠ তোমাকে পিকৃমনুহে বক্ষ করন; মধুশৃদন্‌ 
বিদ্কৃসমূুহে, ভধিকেশ আকাশে এলৎ মশধরু ভুমিতে তোমাকে রক্ষা কুন । 
বালন, নন্দগোপ কর্তৃক এইকপে কুত-সস্তায়ন হই! শকটের নিয়ে গোলার 
উপর শাধিত হইল এবং সেই গোপগণ। মত পুতনার বৃহৎ কলেনর দর্শন করিয়া 
অত্যন্ত ভয ও বিশ্ব প্রাপ্ধু ভইলাস্টিল। ১৪-২৩। 
পঞ্চম অধ্যাফ সম্পূর্না ৫ 


যষ্ঠ অ্নায়। 

পরাশর কহিলেন--কোন মমষে শকটের নিচে শয়াদ মধুস্পন স্যনাথী 
হইয়া চরণন্বম উদ্ধে নিক্ষেপ এলৎ রোদন করিজেছি লেন । ভীহার পাদ-প্রহাধে 
শকউ উটইযা পড়িল এব শকটস্থিত হুম ও ভাগুসমৃহ ভগ্ন হইয়া গেল । হে 
দ্বিজ্জ! তখন সমস্থ পোপ ও গোপিপন ভহিকার করিতে করিতে আঙিয়া 
দেখিপ বে, বালক উত্তানভবে শয়ন করিয়। রহিবাছে । তখন তাহারা কে শকট 
উল্টাইল, ইহা বারংবার জিজঞা্ী করিতে লার্গিল। তাহাতে বালকগণ 
উত্তর করিল বে, এই বালক শকট উল্টাইর! ফেলিয়াছে। আহর! দেখিয়াছি 
ঘে,এ রোদন করিস্টে করিতে পা ছুড়িতেছিশ,। ভাহাতেই শকট উলটিয়া 
পড়িয়াছে ; ইহা আরঞকহ করে ন্যই; তথন গোপপগুহ আরও অধ্ধিক ধবশ্বিত 
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হুইল এব নন্দগোপ অত্যন্ত বিশ্মিত হইষা বালবকে কোলে লইলেন। 
যশোদা, দধি পুষ্প ফল ও অক্ষত দ্বারা শকটস্থিত ভগ্ন ভাণ্ডের কুপাপিকা 
ও শকট পৃজ। করিতে লাগিলেন। সেই গোক্ুলে বনুদেব কর্তৃক প্রেরিত 
হইয়। গর্গনুনি গোপগণেব অজ্ঞাতসারে সেই বালকদ্ধষের সস্কারসমূ 
নিষ্পন্ন করিলেন । মতিমতশ্রেষ্ট মহামতি গর্গ লামকবনের সময় জ্যেষ্টেব 
বাম এবং কনিষ্টের কৃষ্ণ নাম রক্ষা কবিলেন। অতি অল্পকালেই ব্রজমধ্যে 
দেই উভয় বালকই জানু ও কব সংঘর্ষণে (হামাগুডি পিযা ) ইতস্ততঃ সঞ্চবণ 
করিতে লাগিলেন । ১১০1 যখন তউঁহারা গোময ও ভম্ম দ্বাবা সব্বাজ 
লিপ্ত কবিয়া ইতস্ততঃ ঘুবিষা বেডাইতেন, তখন ঘশোদ! ব! বোহিনী, কেহই 
তাহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেন না। হাখখদ্ধম বখন গোগৃহে, 
কখন বা গোবৎসেব গৃহে সদ্যোজাত গোবর্থদেব পুচ আকষণ করত ক্রীড়া 
কবিতে লাগিলেন। যখন যশোদ1 একত্র বিহারী ও ভ্রীডাশীল অতি চঞ্ল 
ত্র বালকদয়কে নিবাবণ কবিতে সমর্থ হইলেন না, তখন নোষভবে যষ্টি 
গ্রহণপূর্র্বক কমললোচন কৃষ্ণের অন্তগমন কবত তাহাকে ভংসনাপূর্ক রজ্জদ্ধ রা 
রন্ধন কবিয়া উদৃখলে কাধিযা রাখি লন এবং অক্ষ্টকর্্ী কৃষ্ণকে অমর্ষভাবে 
বলিতে লাগিলেন, “হে অঙ্িচর্চল। যদি তোষার সামর্থ্য খাঁকে গমন কব * 
সশোদা এই কথা বলিষা নিভ গৃহকম্মে ব্যাপৃতী হইলেন। যশোদা গৃহকর্মে 
ব্যগ্রা হইলে কমলেক্ষণ কৃষ্ণ, উদখল টানিয়া লইয়া যমজ অজ্জুনবৃক্ষেব মধ্যদিষা 
গমন করিতে জাগিলেন। বৃক্ষদ্ধয়েব মধ্য দিষা বত্রভাবে উদৃখল আকর্ষণ 
করাতে উদ্ধাশাখ সেই অর্জ্নবক্ষত্ধষ ভাঙিস্ট্পতিল। ত্রজবাসী, দেই ভীষণ 
শব্দ শ্রবণ কবত কাতরভাবে আগমন কবিল আব ভগ্স্কন্ধ ও ভগ্নশাঞ্ধ সেই 
বক্ষদ্বয়কে ভূমিতে পতিত এবং নবোদগত হ্ুত্র দত্তের কিরণে মিত হাস্ত 
বিশিষ্ট সেই বৃক্ষদন্থের মধৃগত ও উদরে বঙ্গ দ্বারা গ্রাচ আবদ্ধ সেই বালককে 
দর্শন চিল। তদবধি দাম (রজ্ছু) দ্বারা বন্ধল-ন্লিক্ষন সেই বালকেন 
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দামোদর নাম হইল । ১১--২১। ভদনস্তর মহোৎপাতভীত নন্দগোপ প্রন্ভাতি 
গোপবৃদ্ধগণ উদ্বিগ্ন হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, প্এস্থানে আমাদের বাসের 
প্রয়োজন নাই আমরা অন্য মহাবনে গমন করি। কারণ এখানে নাশের 
হেতুক্বরূপ পৃতনার বিনাশ, শকটের বিপধ্যষ এবং বিনা বামুতে বৃক্ষদঘয়েন্র 
পতনরূপ বহুবিধ উৎপাত দেখা যাইতেছে । অতএব যে পধ্যন্ত কোন ভৌম 
মহোৎপাত ভ্রজকে বিনাশ না করে, তাহার মধ্যেই আমরা এস্থাপি হইতে 
রম্দাবনে গমন করি; বিলম্বের প্রয়োজন নাই।” ব্রজবাসিগণ এইরূপে 
স্থিরমতি হইয়া আপন আপন পরিবারবর্গ্চে বলিল, “শীঘ্র গমন কর, বিলম্ব 
করিও না তদনস্তর ব্রজবাসিগণ ক্ষণমধ্যে শকট ও গোধনের সহিত দলে 
দলে গোবৎ্স ও বালকগণকে চালন কবত গমন করিতে লাগিলেন হে 
ছিজ ! তখন জরব্যসমূহেব অবশ্শিষ্ট'ংশে সমাকীর্ণ সেই ব্রজভুষি কাক ও 
কাকীগণ দ্বারা ব্যাপ্ত হইশ। তখন অকিষ্টকশ্মা ভগবান কৃষ্ণ, গোসমূহের 
বৃদ্ধির ইচ্ছা বিশুদ্ধ মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে দ্থিজোত্তম। তাহাতে 
সেই স্থানে চতুদ্দিকে অত্যন্ত বক্ষ গ্রীষ্মকালেও বর্ষা কালেব ন্তায় নৃতন শবস্যসমূহ 
উৎপন্ন হইল। ২২-_০০। তখন সেই ব্রজবাসিগণ বৃন্দাবনে শকটাবাট পর্যস্ত 
অর্ধচন্ত্রাকারে সংস্থিত হইয়া বাস কবিতে লাগিলেন। রাম এবং দামোদর 
বৎ্সসমূহের পালক হইযা একত্র বাল্যলীলা করত গ্োষ্টমধ্যে বিচরথ করিতে 
লাগিলেন। মহাঁবল রাম ও কৃষ্ণ মন্তকে মযুরপুচ্ছ ও কর্ণে বন্য কুতুম ধারণ 
করত গোপোচিত বেণুদ্ব।র! মদঙ্গা্ির বাদ্য সম্পাদ্দন এবং পত্রময় বাদ্যঘন্ত্ 
দ্বারা নানাবিধ বাদ্য করিষা কার্ু্পক্ষ ধারণপূর্রবকু পাবকিকুমারছয়ের ম্যায় 
সহান্তবদনে ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন । কখনও উয়ে হাস্থপুর্্বক 
ক্রীড়া কঠিতে করিতে ন্ান্ত গোপবালকের সহিত গোক্র চাইয়া বেড়াইতে 
লাশিলেন। কালক্রমে সপ্তমবর্ধ বয়সে সমস্ত জগতের পালক সেই বুলকয়, 
ব্সগ্রণের পাপনক ঞ্ছইয়া উঠিলেন। তদনভ্তর মেদসমূহ ছারপ্জ গগ্নমণ্ডল 
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আচ্ছাদিত এবং বারিধারা দ্বারা দিকৃসমূহকে একাকার করিয়া বর্ষাকাল 
উপস্থিত হইল। নৃতন শস্তে পরিপুর্ণা ও শ্রগোপকীটসমূহ ছাঝ্যু ব্যাপ্ত 
হইয়া পৃথিবী তখন পদ্রাগ্র-মণি-ভূষিতা মরকতময়ী বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিঙ্স। নৃতন ধনপ্রাপ্ত দুর্বনীত ব্যক্তিগণের মনের ন্যায় নদীর জলরাশি 
উন্মার্গবাহী হইয়া! গমন করিতে লাগিল। মুরখনণের প্রগলভোক্তিব্ব সহিত 
সদ্বাক্যবাদ যেমন শোভা পায় না, তদ্রপ নিক্মূল চন্দ্র কৃষ্ণরর্ণ মেদ্বে আবৃত 
হইয়া শোভাহীন হইলেন। ৩১_-৪*। বিবেকহীন রাজার সভায় নির্ণ পুরুষ 
যেমন প্রতিষ্টা লাভ করে, তদ্রপ গগনমণ্ডলে গুণহীন ইন্দ্রধনুঃ পদ লাভ করিল। 
দুর্বৃত্ত জনে কুলীন ব্যক্তির শোতন নিক্ষপট চেষ্টার স্ায় মেষপৃষ্ঠে বিমল 
বলাকাশ্রেমী বিরাজিত হইল। সচ্চরিত্র পুরুষে ছূর্জনকৃত মিত্রতার স্ায় অত্যন্ত 
চঞ্চল, বিচ্যৎ, গগনে স্থিরতা লা করিতে পারিল না। মুর্খজনের অর্ধান্তর- 
_ অমাকুল উক্তিসমূহের স্তায় পথ সকল নূতন শন্তচযে আবৃত হইয়া অন্পষ্টর্ূপে 
প্রতীয়মান হইল। দেই সময়ে উন্মত্ত মযূর ও ভ্রমরগণ পরিশোভিত মহাবন- 
মধ্যে রাম ও কুচ গোপালগণের সহিত আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন । 
কোন সময় গোপগণের সহিত রমণীয় নীত ও নূত্যে রত হইযা, কখন বা৷ বুল 
বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়! উভয্মে বিচবণ করিতে জাগিলেন; কখন কদম্বমাল্য, 
কখন ময়ুরপুচ্ছ ও বিবিধ পার্বভীয় ধাতুরাগে বিভূষিত হইয়া বিচিত্র বেশে 
উদ্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কখন নিদ্রাভিলাষে পর্ণশব্যায় শয়ন 
করিলেন ; কখন মেঘের গর্জনে ছুই জনেই হাহাকার রব করিতে লাগিলেন ১ 
কথন বা কোন গোপ গান করিতেছে, উভয়ে তাহার প্রশংষ। করিতে লাগিলেন) 
কখন বা ময্ুরের কেকাম্বরের অনুকরণ করত গোপবেণু বাদন করিতে 
জৃগিলেন; ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাবে পরমপ্রীতি-সহকারে উভয়ে ক্রীড়াসক্ত 
ছইয় প্রস্মমনে দেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। *সন্ধ্যাকাল হইলে 
গো € গৌছুগণ সমভিব্যাহাক্রে গোঁপবেশধারী রাম ও জু ত্রদ্দে আগমন 
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করিভে লাগিলেন। ঘরধাকালে ব্রজে আগমন করত সমবয়স্ক গোপগণের. 
সহিত এ্রমিলিত হইয়া মহাবল রাম ও কৃষ্খ। অমরছয়ের গ্তায় ক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন। ৪১-৫২। 

যষ্ঠ অধ্যায় অন্পূর্ণ ॥ ৬। 


স্পা 


সপ্তম অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,_একদা রাম ব্যতিরেকে কৃষ্ণ, বৃন্নাবনে গমন করিলেন 
এবং বন-ফুলের মালাঘ্প বিভৃধিত হইয়া গোগণের সহিত বিচরণ কত্িতে 
লাগিলেন। এক সময়ে কৃষ্ণ, লোলকল্্েলশলিনী যমুনায় গমন করিলেন এবং 
দেখিলেন,-তীরসংলগ্ন ফেনপুঞ্জ ঘ্ধরা যমুনা চাপ্রিদিকে হাস্ত করিতেছেন এবং 
সেই যমুনা মধ্যে বিষাগি দ্বারা সন্তপ্তবারি কালিয় নাগের অতি ভীষণ হুদ দর্শন 
করিলেন। সেই হ্রদোদগত বিষাগি দ্বারা তীরস্থিত বৃহৎ বৃক্ষসমূহ দগ্ধ হইস্বা 
গিয়াছে এবং বাু দ্বারা বিক্ষি্ সেই হুদের জল স্পর্শে বিহঙ্গমগণ দগ্ধ হইয়? 
রহিয়াছে। দ্বিতীয় মৃত্যুমুখ তুল্য সেই ভরয়ক্ষর হুদ দর্শন করিয়া ভগবান্‌ মধু- 
সদন চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে ছুষ্ট, আমার বিভূতি গুড় র্তৃক নিষ্তিিত 
হইয়া পয়ে নিধি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সেই হৃষ্টাত্মা বিষায়ুধ কাজিয় 
ইহ'তে বাম করিতেছে । ইহার দ্বারা সাগরগামিণী এই যমুনা দৃষিতা হই 
হইয়াছে, গে! অথবা গোপগণ তৃষার্ত হইলেও ইহার জলপান করিতে পায় না 
অতএব আমি এই নাগরাজের নিগ্রহ করিব, যাহাতে ব্রজজন নির্ভয়ে ইহাকে - 
হুখে ব্যবহার করিতে পারে । উৎ্পথগামী এই সমস্ত দুরাত্বাদিপকে শাস্তি 
প্রপ্ধান করাই আমার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবার উদ্দেন্ট । অতএব নিকটস্থ 
কদম্ব বৃক্ষের উন্বীতন শাখায় আরোহণ করিয়া আমি এই নাগরাজেন হুদে 


পতিত হই। ১১ পরাশর কহিলেন/_এইবপ সত্তা -করিগলা ক দৃঢ়রূপে 


৩৩ বিঠুপুরাণ | 

খস্তাদি বন্ধন করত বেগসহকারে সর্পরাজের /মই ভুদমধ্যে নিগতিত হইলেন ! 
ক্ষষঃ তাহাতে পতিত হইলে সেই মহান? ক্ষোভিত হইয়া দৃরস্থিত মন্থীরুহ- 
গণকে সন্যকৃরূপে সিঞ্চন কিল । ছুষ্ট বিষজ্বালায় সন্তপগুজলবাহী পবন দ্বার! 
সম্ভাড়িত হইয়! সেই পাদপসমূহ তেজে দিগন্ত ব্যাপ্ত করত তৎক্ষণাৎ জিতে 
লাগিল। তখন কৃষ্ণ, নাগের হদমধ্যে বাহু আশ্ফোটন করিতে লাগিলেন । 
দেই শব্দ শ্রবণে চক্ষু রক্তবর্ণ করত অন্যান মহাবিষ সর্পসমূহে পরিকৃত হস] 
ছুষ্ট-বিষজালাকুল-ফণাবিশিষ্ট নাগরাজও শীঘ্র আগমন করিল । তাহার সহিত 
মনোহর হার এবং প্রকম্পিত শরীরের উত্ক্ষেপণে চঞ্চল কুণলত্বারা বিশোভিত 
শত শত নাগপত্ঠীও আগমন করিল। তখন সকলে কুগুশীকৃত দেহে ক্চকে 
বেষ্টন করিল এবং বিষঙ্বালা পরিপূর্ণ মুখ ছারা ভীহাকে দংশন করিতে লাগিল। 
গ্রোপগণ হুদমধ্যে কুষণকে নিপতিত ও বিষঁজালায় নিপীড়িত দেখিয়া রজে 
আগমন করত শোকে চীতং্কার করিয়া বলিতে লাগিল যে, "কৃষ্ণ কালিম্ব হদে 
মুকিত হইয়া পড়িয়া আছে ও সর্পকর্তৃক ভক্ষিত হইতেছে; তোমরা আগমন 
কর ও দেখ। গোপ ও যশোদাপ্রমুখ গোগীগথ বজ্রপাতসদূশ সেই বাকা 
শ্রবণ করিয়া তথীয় গমন করিল। যশোদার সহিত গোপীজন সন্ত্ান্তভাবে 
"হাঁ হা কোথায় কৃষ্ণ 1” এই বলিয়! অতিশয় বিহ্বল হইয়া শ্বালিতপদে জ্রুভ- 
গতিতে তথায় গমন করিল এবং নন্দগোপ, অন্ঠান্ত গোপগণ ও অদ্ভুতবিক্রম রাম 
কৃষ্ণদর্শনাভিলাষে শীঘ্র ষমুনায় গমন করিলেন । ১১২১1 তথায় তাহারা 
সর্পবাজের বশপ্রাপ্ত ও সর্পফণায় আবৃত অথচ নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত কৃষ্ণকে 
দর্শন করিপ্েন । হে মুনিসক্ঞম ! নন্দগোপ ও মহাতাগা ধশোনা কৃষেের মুখে 
নষবনার্পৰ করত নিশ্েষ্ট হইয়। বহিলেন। অন্যান্য গোগীগণ শোকে কাতর 
ইইরা রোদন করিতে লাগিল এবং ্রীতিসহকারে কৃষ্ণকে দর্শন করত ভয় ও 
কাতরতা গদগদন্মরে বলিকে লাগিপ যে, আমর! সকশে ষশোধার সহিত নাগ- 
স্বাজের এই দহাহ্দে প্রযের্ণ করি ; আমাদের ব্রজে হাওয়া উচিত নহে। ৃষ্ত্ 
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বিনা দিবস কি? চন্দ্র বিনা রাত্রি কি? বৃষ ব্যতিরেকে গরু কি? এবং 
কুষ্চ, ব্যচিচবেকে ব্রজই বাকি? যেমন বারিহীন সরোবর সেব্য নহে, তদ্রণ 
কুষ্ণবিরহিত হইঘা আমর! গোকুলে প্রবেশ করিব না এবং অরপ্যেও প্রবেশ 
করিব না। যেখানে ইন্দীবরদলকান্তি হরি নাই, সে মাতৃগৃহেও ষে 
রতি আছে ইহ! অতি বিশ্বঘের কথা। প্রকুল্লপদ্বকান্তিলোচন হবিকে না 
গেখিক্বা তোষরা কি প্রকাবে গোষ্ঠে থাকিবে? অত্যন্ত মধুর আলাপ ছারা 
যিনি সকশের মনোধন হরণ কবিষাছন, সেই পুণুরীকাক্ষ ব্যতিরেকে 
আামরা গরোকুলে গমন কবিব না। দেখ, সর্পবাজের ফণা দ্বারা আবৃত, 
তথাপি কৃষ্ণের ম্মিতশোভী মুখ প্রকাশ পাইতেছে। ২২--৩১। পর,শর 
কহিলেন,_স্তিমিতলোচন মহাবল রোহিবেক়, গোগীগণণর এবংবিধ বাক্য 
শ্রবণ কিয়া এবং গোপগণকে উুয়বিহ্বল, নন্দকে অতিশয দীন ও কৃষ্ণের 
মুখে স্তন্ত-দৃষ্টি এবং যশোদাকে মুগ্ছিত দর্শন কবিষা স্বীয় সঙ্কেতে কৃষ্ণকে' 
বগিতে লাগিলেন, হে দেবদেবেশ। তুমি কি আপনাকে অনস্ত বলিয়! 
ভালিতেছ না? নিরর্থক কেন এই মান্গুব-ভাব প্রক'শ করিতেছ? রখনাভি 
যেমন আরাশ্রঘ, তদ্ধপ তুমি এই জগচছের আশ্রয় এবং বার্তা, অপহ্র্ভী। ও 
পালনকর্তা, ত্রেলোক্যমধ্যে তুমিই ত্রয়ীময। হে অচিষ্যরূপিন ! ইন্দ্র, কদর, 
অশ্বী, বনু, আদিত্য, মরুৎ, অগ্নি এবং সমস্ত যোগিগণ' কর্তৃক তুমিই চিত্তিত 
হইতেছ । হে জগন্্রথ। পৃথিবীব জন্য ভারাবতারণেচ্ছায় তুমি মর্তযলোকে 
অবস্তীর্ণ হইয়াছ এবং তোমাবই অংশ আমি তোমার অগ্রজরূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছি। হে ভগনন। তুমি মনুষ্যলীলা ভজনা ব্ভররিতেছ ; এই সমস্ত সুরগণ 
তোমার লীলার অন্ুকারী হইয়া গোপবেশে অবতীর্ণ হইয়াছে । তৃষিঞ্পীলার 
ছন্ত গোকুলে সুরাজনাসমূহকে গোপীন্ধপে অবতীর্ণ কবাইযা, স্বয়ং নিত্য হুইয়াও 
পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিস্থাছ। হে কৃষ্ণ! গোতুলে স্তুততীর্ণ গোপ ও স্কোগীগেণই 
তোমার বান্ধব) কিছৈতু তুমি বিষঃ বান্ধবগণকে উপেক্ষা হর্স? হে 
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ক্ষ! আর কেন? যানুষভাব দর্শন করাইয়াছ, বালচাপল্যও দেখান হইয়াছে, 
এক্ষণে দশনামুধ এই ছুবাত্বাকে দমন কর। ৩২--৪১। পরাশর কহিলেন, 
র্বাম কর্তৃক এইরূপে ম্মারিত হইয়া হাগ্যবদনে ক আস্ফোটনপুর্বক ভোগবন্ধন 
হইতে আপনার দেহ মুক্ত করিলেন এবং উভয় হস্ত দ্বারা নাগরাজেব মধ্যম ফণা 
নোয়াইফ়্া, মেই আতুগ্র-মস্তক সংর্পর উপর আরোহণ করত প্রচণ্ডবিক্রমে নৃত্য 
করিতে লাঁগিলেন। কৃষ্ণের পাদপ্রহারে তাহার ফণায় ব্রণসমূহ উৎপন্ন হইল 
এবং যেদিকে মস্তক উঠাইবাঁর চেষ্টা করিতে লাগিল, সেই দিকেই মস্তক নত 
হইয়া ষাইতে লাগিস। দাগরাজ, কষ্ণের দণ্ডপাতসঘূশ রেচকাখ্য গতিবিশেষ 
দ্বারা মৃচ্ছিত হইল এবং ব্হুতর রক্ত বমন করিল ' নাগরাজের মস্তক ও শ্তীবা 
ভগ্ন হওয়ায় আন্ত হইতে নিরস্তর রক্তজাব হইতেছে দেখিয়া তাহার পত্বীগণ 
মধুহদনের শরণাগত হইল। নাগপত্ীগণ ধলিল,_হে দেবদেব! আমরা 
তোমাকে জানিতে পারিয়াছি, তুমি সকলের ঈশ এবৎ অন্ুত্তম ; যিনি অভিস্ত্য 
পরম জ্যোতিঃ) তুমি তাহার অংশ এবং পরমেশ্বর ৷ দেবগণ, যে অনন্যভব প্রভুকে 
স্তব করিতে সমর্থ হন না, স্ত্রীপোকে কি প্রকারে তাহার স্বরূপ বর্ণন করিবে ? 
পৃথিবী, আকাশ, জল, অগ্নি ও পবনাস্মক অখিল ব্রঙ্গাণ্ড ধাহার অল্পাং- 
শেরও অংশত্বরূপ আমর! কি প্রকারে তাহার স্তব করিব অযোগী ব্যক্তিগণ 
নিরন্তর ঘত্বুপীল হইয়াও ধাহার স্বরুপ জানিতে পারে না, হুক হইতে সৃশ্ষ্ম এবং 
স্কুল হইতেও স্থূল মেই পরমার্থব বূপকে আমরা প্রণাম করি । বিধাতা, ধাহার 
জন্মের নিমিত্ত নহেন ও অনন্তও বাহার নাশের নিমিত্ত নহেন এবং অন্ত কেহও 
ধাহার স্থিতিকর্তী নাই আমুরা সর্বদা ভাহাকে প্রণাম করি। এই নাগরাজের 
দমনে স্কোমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, কেবঙগ ক্রিতিপালনই ইহার প্রয়োজন; 
স্কজঞব শ্রবণ কর ? যেহেতু স্ত্রী, মু, দীন, জস্ধগণের উপর সাধুগগণের কৃপা 
লক্ষিত হয়, তকগিবন্ধন হে ্! এই দীনকে আপনি ক্ষমা করুন। আপনি 
মস্ত জগঙের অ.ধার ত্বণর এই সর্প অতি অঙ্গবল ; আপন দ্বারা পীড়িত 
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ছইলে এ মুহ্ূতীর্ঘমধ্যেই জীবন ত্যাগ করিবে। কোথায় এই ক্ষবীধ্য 
সর্প, আর কোথায় ভুবনের আশ্রর আপনি 1_হে অব্যয়! সমানে শ্রীতি এবহ 
উৎকৃষ্টেই দ্বেষ লক্ষিত হইয়া থাকে । অতএব হে জগতস্বামিন! এই অবসন্ন 
দীনজনের প্রতি প্রসন্ন হউন, আর বিলম্ব করিবেন না, নাগরাজ প্রাণত্যাগ 
করিতেছেন ; আমাধিগকে পতি ভিক্ষ] প্রদান করুন। ৪২--৫৩। পরাশন 
কহিলেন,-নাগপত্রীশণ এইরূপ বলিলে নাগবাজ ক্লাস্তদেহেও আশ্বস্ত হইয় 
“হে দেবদেব! আপনি প্রসন্ন হ্টন” বারংবার এই কথা বলিতে লাগিল। 
আরও বপিল--হে নাথ! নিরতিশয় অষ্টবিধ ত্রশ্ব্য ধাহার ্বাভাবিক বল, 
আমি কি প্রকারে তাহার স্তব করিব? তুমি পর (সব্বোতকৃষ্ট ), তু্গি 
পরের ৪ আদি, হে পরাস্বক! প্রকৃতি তোমা হইতেই পবিচাণিত ; যিনি পর 
হুইতেও পধম, আমি কি প্রকারে ভাহার স্তব করিব? খাহা হইতে ব্রহ্মা, রুদ্র, 
চন্্র, ইন্দ্র, মরুৎ, অন্দী এবং আদিত্যগণের সহিত বস্ুগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন, 
আমি কিবপে তাহার স্তব করিবণ এই সমস্ত জগত ধাহার একটা অবয়বের 
সপ্কাংশ, আমি কলন| করি! তাহার কি স্তব করিব? ব্রহ্মাদি দেবগণ, 
সদসতম্বদপ ধাহার পরমার্থ জানেন না॥ আমি কি প্রকারে তাহার স্তব করিব 
ধিনি নন্দনকানন-সমুদ্ভুত দিব্য পুষ্প এবং অনুলেপন দ্বার! ব্রহ্মাদি দেবগণ 
কর্তৃক পূজিত হন, আমি কিবপে তাহার পৃজ| কর্ধিব ? ইন্দ্র ধাহার পরম তত্ব 
ন জাশ্যি। অধতাবসমূহকে অর্চনা করেন, আমি কিরূপে তীহার অর্চন! 
কবিব? যোগিগণ ব্ষিয় হইতে ইজিসমূহকে সমাহ্ৃত করিয়া ধ্যান দ্বারা 
খাহাকে পুজা! করিয়া থাকেন, আমি কিবপে স্ৰাহার পুজা কবিব হে নাথ! 
ঘোগিগণ ধ্যান দ্বারা হৃদয়ে ধাহাব রূপ কজন! করিয়া ভাবরূপ পৃষ্পা্দি দ্বারা 
পুজ] করিয়া খাকেন, আমি কিকপে তাহার পুজা করিব? হে দেবদেবেশ ! 
আমি তোমার অর্চনা বা স্তাতি করিতে অসমর্থ, কেবলমাত্র কৃপাপুর্র্বক আমার 
উপর প্রসহ হউন । হে কেশব! আমি যে ত জ্গ্রহণ জকঠিয়াছি, 


৪ বিযুঃপুক্লাণ। 
সেই স্বর্পজাতি অতিশয় ক্রুর, তাহাদিগের শ্বভাবই এইরূপ) হে অচ্যুত! 
আমার কোন অপরাধ নাই। আপনা দ্বারাই সমস্ত গত সৃষ্ট হইতেছে এব 
আপনিই সমস্ত সংহার ক্গিতেছেন) জগতের জাত্তি, রূপ, শ্বভাব, সমস্ত 
জ.পনারই স্থষ্ট। হে ঈশ্বর! আপনি আমাকে ঘে জাতিতে ঘেকপে স্ৃজন্‌ 
করিয়াছেন এবং যেরূপ স্বভাবের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, আমি সেইরূপই 
আচরণ করিভেছি। হে দেবদের ! যদি আমি অন্তথ।চরপ কবিষা থাকি, তা 
হইলে তোমারই বাক্যা্থুসাবে আমার উপর দগুনিপাত অবশ্তা কর্তবা। হে 
জগতদ্বামিন্‌ ! তথ পি আপনি যে আমাকে দণ্ড দিলেন, অন্যের নিকট হইতে 
বর গ্রহণ অপেক্ষা সেই দণ্ড আমি শ্রেয়ঃ বোধ কবি। হে অচ্যুত! আপনা 
দ্বারা দমিত হইঘ্া আমি হতবীধ্য এবং হতবিষ হইয়াছি, একমাত্র আমার 
জীবন ভিক্ষ! দান করুন; আজ্ঞা করুন« আমি কি করিব? ৫৪--৭৩। 
শ্রীভগবান কহিলেন,-_হে সর্প! তুমি কখনই এই যমুনাজলে থাকিও না, 
ভৃত্য এবং পরিবারবর্গের সহিত সমুদ্রষলিলে গমন কর। হেঅর্প! সমুদ্ডে 
তোমার মন্তকে আমার পদচিহ্ন বর্শন কবিষ! সর্পশক্র গড় তোমাকে ক্লেশ 
প্রধান করিবে না। পরাশর কহিলেন,-ভগবান হরি এই কথা বিয়া সর্প- 
কাজকে মোচন করিলেন। নাগন্লাজও কুষ্কে প্রণাম করুত ভৃত্য অপত্য, 
বাস্বব এবং সমস্ত পত্রীগণের সহিত সর্বহুতসমক্ষে স্বকীয় হুদ পরিত্যাগ্ন পূর্বক 
সমুদ্রে গমন করিল । তদন্তর সমস্ত গোপজন, পুন্রাশত মৃতের ্তায়, কৃষ্ণকে 
আলিঙ্গন করত নেত্রজল দ্বারা মস্তকে সেচন করিগা,ছল। অন্তান্ত গোপগণ 
নদীর জল বিশুদ্ধ দর্শন করত হষিত- হইব্া, বিশ্িতচিত্তে অক্িষ্টকম্শ্মা কৃষকে 
স্তব ককিয়াছিল। চারুচে্িত কৃষ্ণ শ্বীব চরিতোল্লেখে গোপীগণ করঁক গীয়মান 
.$ গোপগ্গণ কর্তৃক ভুয়মান হই ব্রজধাষে আগমন করিলেন। ৭৪--৮। 
জপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৭1 


ঘইম অধ্যায় । 


পরাশর কহিলেন,_-কোন সময়ে গোপালনে রত বলরাম এবং কেশব দেই 
বনে অর্মন করিতে করিতে রমজীয় তালবনে উপস্থিত হইলেন। গর্দভাকৃতি 
ধেনুক নামে দৈত্য, ম্গমাংস আহার করত সেই দিব্য গালবনে সর্ব্বদা অবস্থান 
করিত। পক্ক-ফল-সম্পত্তি-সমন্বত সেই তালবন দর্শন করত ফলগ্রহণে লুক্ধ 
হইয়া গোঁপগণ বলিল, হে রাম! হে কুষ্* ! এই ভূমিপ্রদেশ ধেনুক নামক দৈত্য 
দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষিত বলিয়া, প্র পঞ্* তালফএসমূহ রহিয়াছে । দেখ, ইহার গন্ধে 
দিকৃসমূহ অ'মোদিত হইয়াছে, আমরা এই ফল খাইতে ইচ্ছা করি.তছি, বন্দি 
ইচ্ছা হয, ভবে পাড়িযা দেও । গোপবালকগণের এই বাক্য শ্রবণ কৰি 
রাম ও কৃষ্ণ তালফলসমূহকে ধরা পাতিত করিলেন। পতনশীল ফল সকলের 
শব শ্রবণ করত সেই ছুরাত্বা দৈত্যগর্দভ, ক্রোধভরে আগমন কত্সিল এবং 
পণ্চাতের পদগ্বব দ্বার! সবলে ব্লভদ্রের বক্ষস্থলে আত্বাত করিতে লাগিল। 
বলভদ্র, ভাহাব সেই পানদ্বঘ্ব ধারণ করত থুরাইতে লাগিলেন, তাহাতে দে তহ- 
্ষণাৎ অন্বর্পথে প্র/ণভ্যাগ করিল; তখন তাহাকে তালবৃক্ষেত্র উপর বেগে 
নিক্ষেপ করিলেন, তৎপরে সেই গর্দভ, তালবৃক্ষের অগ্রদেশ হইতে পৃথিবীতে 
পতিত হইবান্র কালে, মহাবায়ু কর্তৃক উতক্ষিপ্ত হইযা, বহুতর তালফল পাত্িত 
করিল। এই বার্তা অবগত হইয়া সমাগত ইহার অন্তান্য দৈত্যগর্দভ জ্বাতিগণকে 
কষ ও বলরাম, অনায়াসে তালবৃক্ষের অগ্রদেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । হে 
মৈত্রের ! অগ্প-সমযের মধ্যেই বহুতর পক তালফল দ্বারা পৃথিবী যেরুপ অল্কৃতা 
হইল, সেইরূপ দৈতাগর্দতগণেব দেহসমূহ দ্বারাও অধিকতর শোতিতা হইল । 
হে দ্বিজ! তদনন্তর সেই তালবনে গোসমূহ, পূর্ব্বে ষ্ঠহা কোন দিন আহার করে 
নাই, এমন নৃতন শশ্তসমূহের উপর সুখশ্চ্ছন্দে নির্ষিদ্ধে বিহার করিতে 
লাগিল। ১--১৩। অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ । ৮॥ 


লবম অধ্যায় । 


পরাশর কহিলেন, --অনুচরগণ্র সহিত দেই রাসভান্থর নিহত হইলে 

পর গাভী, গোপ ও গোগীগর্পণেব শ্চ্ছন্দবিচরণে সেই মনোহর তালবন অতিশয় 
শোভা পাইয়াছিল। অনন্তর সঞ্জাতহর্ষ বহ্গদেবহুত রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে ধেনুকা- 
হুরকে বিনাশ করিয়! ভাওীর নামক বটবৃক্ষের নিয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
সেইখানে তীহাবা নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে করিতে কখনও বা পান করিতে 
লাগিলেন, কখনও বা বৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন, কখনও বা নাম 
ধরিয়া তুরস্থিত গাভীসমুহকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহাদের স্বদ্বদেশে 
গোঁগণের বন্ধনাজ্জ্ু লম্িত ছিল এবং তাহাবা উভয়েই বনমালা বিভুষিত 
ছিলেন; তাহাতে নবীনশৃঙ্ষোদগমকালে বালধৃষভশণ যে প্রকাব শোভাশালী 
হয়, এঁ মহাত্ম্য়ও ততকালে তাদৃশ শোভা ধারণ করিষাছিলেন। সুবর্ণ ও 
অঞ্জন বর্ণ দ্বারা তাহাদের বস্ন রঞ্সিত ছিল, সু৩পাৎ তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ 
হইতেছিল, ষেন বুন্দাবনগগনে ইন্্রায়ধ্সংঘুক্ত ছুই খানি শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ধের 
মেঘ উদিত হইয়াছে। সমস্ত লোকনাথগণের নাথভুত হইয়াও, তাহারা ভূতলে 
গমন পূর্বক পরস্পর লোকসিদ্ধ নানাপ্রকার ক্রীড়া কগিতে লাগিলেন। তাহারা 
মহুষ্যধন্্রীভিরত হইয়া মনুষ্যতার সম্মানপূর্ববক মহ্ষ্যজাতির গুণযুক্ত নানাপ্রকার 
ক্রীড়া করত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । সেই মহাবলম্বয কখন স্তন্দোলিক। 
€ দোলনা ) দ্বারা, কখন বাহমুদধ দ্বারা, কখনও বা ক্ষেপনীয প্রস্তরথণ্ড দ্বারা 
মীনাপ্রকার ব্যায়াম করিতে লাগিলেন। উভয়ে এই প্রকার ক্রীড়া করিতেছেন, 

এমন সময়ে প্রলশ্বনামা একজন অনুর ত্কাহাদিগকে লইয়। যাইবার জন্ত, প্রচ্ছন্ন 

, গোপবেশ ধারণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। »সেই দানবস্রেষ্ প্রলম্থ, 
পমুষ্যাকারে নিশ্কভাবে সেই রাম কৃষক প্রভৃতি ক্রীড়নশীর বালকগণের মধ্যে 

প্রবেশ &করিল। ১--১০)/ উতযনের ছিদ্রান্তরাতিশাধী দেই অনুর, কৃষ্ণকে 


পঞ্চম অংশ । ৩৩৭ 


নিতাস্ত ছুপ্ধর্ধ বোধ করিল, অনন্তর দে কোন ছলে রলামকে বধ করিতে অতি- 
লাষী হইল। অনন্তর গোপবালকগণ সকলে মিলিয়া হরিপাক্রীড়ন নাষে (৯) 
এক প্রকার বালক্রীড়া আরম্ভ করিয়া গ্রুতগতিতে পরস্পয় দুই ছুই জনে মিলি 
লক্ষ্যস্থানে গমন করিতে প্রকৃত হইল। অনস্তর গোবিন্দ শ্রীদামের সহিত, বলভদ্দ্র 
প্রলম্বের সহিত, তন্তিন্ন গোপবাল কগণও অন্ান্ত বালকের সহিত প্রুতগতিতে 
দৌড়িতে লাগিলেন । অনভ্তর রুষ্ণ শ্রীদামকে, রোহিনীস্ৃত প্রবলম্বকে এবং 
কুষ্ণপক্ষীয় গোপগণ অন্ত গোপবালকগণণকে পরাজিত করিলেন। সেই পরাজিত 
বালকগণ, জেতা ঝ।লকগণকে স্বন্ধে করিয়া ভান্তীর বৃক্ষের নিকট লইয়া! গি্না 
পুনর্ধ্বার নিরৃ হুইল। কিস্তি সেই দানব, বলদেবকে স্কন্ধে বহুন করিয়া সচন্ত্র 
জলধরের স্তায় শীদ্ব গমন করিতে লাগিল, আর প্রতিনিবৃত্ত হইল না। দানবশ্রেষ্ঠ, 
রোহিণের বলদেবের ভারসহন কচ্ছিতে না পারিয়া প্রাবৃটকালের মেখের হ্ভায় 
অতি মহাকায় হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর দগ্ধশৈলোপমাকৃতি, মাল্য 
৪ আভরণধারী, মুকুটশোভিতমস্তক, ভয়ঙ্কর শকটচন্রের স্তায়, গোলাকার-চক্ষুঃ 
ও পাদক্ষেপে বহুধা কম্পনকাবী সেই অহুরকে দেখিয়া, ভিক্সমাণ বলত্র কৃষ্ণকে 
বলিলেন, হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! এই ছদ্র-গোপালকপী, পর্বতের ভ্তান্ন উন্নত- 
শরীর কোন দৈত্য, আমাকে হরণ করিতেছে; তুমি দেখ! হে মধুনিন্দন ! 
এক্ষণে আমায় যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিম্া দাও; এই ছুরাস্মা দানবাধম 
চলিফ়া যাইতেছে । ১১--২১। পরাশর কহিলেন”-তখন বলভদ্রের বলবীর্ধ্য- 
প্রমানবেত্তা মহাত্মা কৃষ্ণ ঈষত হাস্ত করত রামকে কহিলেন, হে সর্বাত্মন্ 








(১) শ্ুইজন করিম বালক একটা নিদ্দি্ট লক্ষ্যাভিমুগ্ে এক স্বখন হইতে দুতগতিত্তে 
গমন করিবে, পরে তাহাদের উভয়ের ষে অগ্রে লক্ষ্যস্থানে যাইতে পারিবে, নেই জয়ী হইবে। 
পরাজিত ধালক বিজয়কে স্বন্ধে করিয়া সেই খ্বান হইতে পূর্ব স্থণনে লইয়া! আলিযে এবং এ 
নিশি লক্ষাছলে পুরা নেইক্পপ তাহাকে স্ব্গে করিয়া লইয়া যাইবে! এইরপে প্রতিজ্ঞা 
করিয়া বে ক্রীড| ক: হন তাহার লাম হরিগাক্রীডন | 


খত বিষুঃপুরাপ। 


আপনি সর্বপ্রকার গুহপদার্ধ অপেক্ষা গুহাত্বা হইয়াও এ প্রকার স্পট মাফ 
ভাব অবলম্বন করিতেছেন কেন ? আপনি স্বকীয় আত্মাকে স্মরণ করুন, আপনি 
অশেষ জগতের বীজেরও কারখ ও কারণেরও পূর্ববত্তী এবং প্রলয়কালে এক- 
মাত্র আপনিই অবস্থিত করিয়া থাকেন। আপা কি জানেন না যে, আমি ও. 
আপনি উভয়েই জগৎকারণ এবং ভূমিভার হরণ করিবার জন্য পথিবীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছি ? আকাশ আপনার মস্তক, আপনার মুদ্তি জলমযী, হে 
অনস্ত! ক্ষিতিই আপনার পদদ্ধয়, বহিই আপনার ষুখ, চক্্রমা আপনার মন, 
বাযু আপনার নিশ্বাস। হে অব্যয়! চারিটা দিক্ই আপনার বাহু-চতুষ্টয । 
হে ভগবন্‌! আপনার সহত্র বন্ত্র; আপনার হস্ত অক্ভি, শরীর, সকলই সহজ 
প্রকার ; আপনি সহত্তর বরঙ্মার কারণ, যুনিগণ সহস্র্ূপেই আপনার স্তব কবিয়া 
খাকেন। অন্ত কোন ব্যক্তিই আপনার দিব্য ক্পকে জানে না। অখিল দেবগণ 
সকলে আপনার অবর্তাররূপের অর্চনা করিয়া থাকেন। আপনি কি জানেন 
ন| ঘে, অভ্তকালে আপনাতেই বিশ্ব লীন হই খাকে? হে অনভ্তমূর্তে ! 
আপনি ধারণ করিক্ক! রহিগ়্াছেন বলিয়া এই ধরণী চরাচরকে ধারণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছে; হে অজ! আপনি নিমেষাদি কালরূগী, আপনিই সত্য ত্রেতাদি 
যুগ্রতেদদে এই. জগতকে গ্রাম করিতেছেন। বাড়বানল কর্তৃক গীত জল, ষে 
প্রকার মনোহর হিমস্বরূপ ধারণ করিয়া, হিমালয় হুর্ধ্যকিরণ সম্পর্কে পুনর্ধার 
সেই জলরূপত্ব, প্রাপ্ত হয়, সেইকপ প্রলয়কালে আপনাতেই লীন এই বিশ্ব, 
'আপনি স্থষ্টি করিতে উদ্যত হইলে পুনর্বার আপনার জগদ্রপত্ব লাভ করিয়। 
খাকে। হে ঈশ্বর! প্রতিকলেই আপনি এই প্রকার জগতের প্রলয়ান্তে 
পুনরববার স্্টি করিয়! থাকেন। ২২--৩১। হে বিশ্বাত্বন! আপনি এবং আমি 
এই উভয়েই জগতের একীভূত কারণ হইয়াও জগতের মঙ্গলের জন্ত, ভিন্নরূপেই 
্ববস্থান করিতেছি। হে অমেয়াজন! সেই হেতু আপনি স্বকীয আত্মাকে 
রণ কক, এবং ব্ুগণণ্ঠ মঙার্থে মনুষ্যভাবেই এই,দানব-নিধন কন্ধন। 


পঞ্চম অংখ। ২১৪১ 


পরাশর কহিলেন,-হে বিপ্র ! হুযহাস্া কৃষ্ণ এই প্রকারে বলদেবক্ে প্রন্কত 
অবস্থা স্মরণ করাইয়। দিলেন। তখন বলবান্‌ বলদেব, হাম্ত করত প্রলস্বাহ্রকে 
পীড়িত'করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোপতরে ,আরক্তলোচন ঘলতডর, মুন 
দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন, সেই প্রহারে এ অন্গুরের নয়নন্বয্ন বহির্গত 
হইয়া পড়িল । অনন্তর তাহার মস্তিষ্ক নিক্কাতিত হইয়া পড়াতে, সেই দৈত্য- 
শ্রেষ্ঠ, মুখ দ্বারা শোণিত বমন করিতে করিতে মহীপৃষ্ঠে পতিত হইস্বা পক্চত্ব 
প্রাপ্ত হইল। অনন্তর অদ্ভুতকম্মা বলদেৰ কর্তৃক, প্রলম্বাস্ুরকে নিহত হইন্তে 
দেখিয়া, প্রহ্ন্ গোপবালকগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল ও “সাধু সা, এই 
বাক্য বলিতে লাগিল। অনন্তর এ প্রলন্বনাম। দৈত্য নিপাতিত হইলে পর, 
গোপগণকতৃক সংস্ুযমান বলদেব, কৃষ্ণের সহিত পুনব্বার গোকুলে প্রত্যান্নমন 
করিলেন । ৩২৩৮ | 
*মবম অধ্যায় সম্পূর্ন ॥ ৯॥ 


পাপন 


ঘশন অধ্যায়। 

পরাশর কহিলেন, ব্রজে বাম ও কেশব এই প্রকারে বিশ্বারে আসক্ত 
ছিলেন, এমন অবস্থায় বর্ধীকাঁল অতীত হইল এবং শরতকাল উপস্থি হ হইল) 
পদ্ঘসমূহও বিকসিত হইল। পন্বলজলে মতস্তগণ, পুত্র পত্রী প্রভৃতির আসঙ্গ- 
জনিত মমতায় গৃহী ব্যক্তির স্তায় অতিশয় তাপপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। সংসারের 
অসারতা হ্দঘ্ব্গম করিয়া সন্ত্যক্তাহস্কার যোগিগথের স্তায় ময়ুরগণও বনে মদ- 
পরিত্যাগ পূর্বক ঘৌনী হইস্থা! অবস্থিতি করিতে লাল্গিল। জ্ঞানীজন ঘে প্রকার 
অর্বপ্রকার মমতা পরিত্যাগান্তে গৃহ পরিত্যাগ করত ঘনে গমন করিয়া 
ধাকেন, তদ্রপ গ্ত্রবর্ণ মেঘগণ ত্ষলক্প সর্বস্ব পরিত্যাগ পূর্বক নির্খুল 
ছইয়। আকাশ পৃরিত্যাগ করিল। বন্থজনের প্রত অপি মমতান্ দেহি” 


৪০  বিুপুরাধ। 


গণের হৃদয়ের স্তাব শরতকালীন রবিকিরণতপ্ত সরোবরসমূহু শোষপ্রাপ্ত 
হইতে লাগ্িল। অন্বলঙ্কভাব ব্যক্তিগণের মনঃসমূহ যে প্রকার জ্ঞানের 
সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ: শরৎকালীন জলরাশি কুমুদের সহিতসম্পর্ক- 
যোগ্যডা প্রাপ্ত হইল। তারকা-বিমল নভোমগুলে, অখণ্ডমগ্ডল-চক্দ্িমা, 
সৎকুলোধ্পন্ন চরমদেহাত্বা যোগীর স্যার শোভা পাইতে লাগিল। পঙ্ডিতগণ 
বে প্রকার পুত্রাদির উপর রঢুমমতাকে ক্রমে দ্রমে পরিত্যাগ করেন, 
সেইরূপ জলাশয় ' সকল ক্রমে ক্রুযে তীর পরিত্যাগ করিতে লাগিল । 
যে প্রকার কুষোগিগণ বিদ্বাভিভূত হইয়া পুনর্বার অশেষবিধ ক্লেশযুক্ত হয, 
তদ্রুপ পুর্ববপরিত্যক্ত সরোবরজলসমূহের সহিত হংসগণ পুনর্বার যোশপ্রাপ্ত 
হইল। ক্রমে ক্রমে মহাষোগের লাতকর্তা নিশ্চলাস্থা যতির ন্যায় নিশ্চলান্ব 
সমুদ্র, অতিশয় নিবির্বকারভার প্রাপ্ত হইল। ১-১০। সর্কাত্রগ ভগবান 
বিস্ুকে জানিতে পায়িলে মন যে প্রকার হয়, তদ্রপ সেই সময জলসমুহ্‌ 
অতীব প্রসন্ন হইয়াছিল। শরৎকালাগমে মে সকল বিনষ্ট হওয়াতে আকাশ, 
যোগাপ্রিদ্ধক্েশ যোগিগণের চিত্তের ম্যায় নিশ্ল হইল। তুমহান্‌ বিবেক, 
যে প্রকার অহঙ্কারসম্ূত ছুঃখকে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ চক্রমাও 
সবধ্যাকিরণজনিত সন্তাপকে শান্ত করিয়াছিল । ইন্জিয়ার্থসমূহ হইতে প্রত্যাহার, 
ঘে প্রকারে ইল্জিয়গণকে হরণ করে, সেইরূপ শরৎ্কালও আকাশের মেঘসমূহ, 
পৃথিবীর কর্দমসমূহ এবং জলের মানি হরণ করিয়াছিল । রেচক ও কুস্তকাদি 
দ্বারা গ্রতিদ্রিন অভ্যাসশীল ব্যক্তির যেপ্রকার প্রাণাম্াম হয়, তদ্রেপ সরোবরের 
পরিপুণ্তিকারক জলসমূহ দ্বারা লোকনিবহের প্রাণের দৈর্ঘ্য সম্পাদিত 
হইয়াছিল। এবক্প্রকার তাকাশ ও নক্ষত্রে নৈশ্মুল্যাধ্যায়ী শতক লে কোমষদিন 
“ভগবান বজে উপস্থিত হইফ্জা দেখিলেন যে, সকল ব্রজবান্সিগণ ইন্দের 
হারতে তেজ ) উদ্যত হইয়াছেন । মহাুতি বৃষ, উৎসবসালস বুদধ- 
গোখগণ্কে অবলোকন কর্ণ, কৌতুহল সহকারে ঠাহাদিগকে এই বাক্য 


পঞ্চম আহশ। ৪১ 


বলিলেন যে, এ কোন্‌ ইন্ত্র-যজ্ঞ, যাহার জন্ত আপনারা এত হ্র্ধ প্রকাশ 
করিতেছেন? তখন নন্দগোপ, জিজ্ঞানাকারা কষুকে অতি আদরের সহিত 
কহিলেন,_-যে দেবর 'জ ইন্দ্র, মেঘ ও জননিকরের কর্তা, তিনিই মেঘগণকে 
প্রেবণ করেন, তাহাতে মেঘগণ বারিবধ্ধণ কপ্রিষ়া থাকে । ১১--১৯। অগ্ান্থ 
দেহিগণ ও আমরা সকলেই সেই বৃষ্টিজনিত শশ্তের লাভে প্রাণধারণ করিয়া 
থাকি এবং দেবতাগণেরও তৃপ্তিনাধন করিয়া থাকি। এই সকল বৎসব্ী 
গাভীগণ, সেই বৃষ্টি অন্য সংবদ্ধিত শগ্তনিকর দ্বারা হু ও পুষ্ট হইযা ছুগ্ধ 
ধারণ করিক্পা থাকে এবং শিক্বত হম । যেস্থানে মেধ কল বাপি বর্ধণ করিযা 
থাকে, সেই স্থান্র ভুমি, শন্তরহিতা বা তৃুণরহিতা দৃষ্ট হয় না এবং তথাকার 
কোন জনকে ক্ষুধাপীড়িত দেখা যায় না। বারিপ্রদ ইন্দ, হ্ধ্যরশ্ি দ্বার। পীন্ত 
ভুমিরসকে সর্ববলোকের উপকারের জন্য পৃথিবীতে বর্ষণ করিরা খাকেন। 
দেই কারণে আমবা, অন্তান্ত মনুষ্যগণ ও রাজগণ সকলেই হর্সহকারে, 
বর্ধাকালে, সেই হুরেশ্বর ইন্দরকে ষজ্ঞ দ্বারা অর্চনা করিব! থাকি । পরাশর 
কহিলেন,--শক্রপুঙ্গাবিষম়ে নন্দমগোপের এবং প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
দাযোদব্, দেবেলেব ক্রোধ জন্মাইবার জন্তই কহিলেন, হে পিতঃ। আমরা 
কুষিকর্তী বা বাণিজ্যজখীবী নহি, আমরা বন্চর ; গাভীগণই আমাদের দেবতা । 
আন্ষিক্ষিকী, ত্রয়ী, খার্তা ও দণ্ডনীতি এই চারি প্রকার বিদ্যা। ইহার মধ্যে 
বার্তী কাহাকে বলে, আমাৰ নিকট তাহা শ্রবণ করুন। হে মহাভাগ! বারী 
তিন রকম-_বৃত্তিভেদে ভ্বিবিধ ; যথা,কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন । ইহার 
মধ্যে কৃষি নামে ঘষে বৃক্ভি, তাহা কৰকের অবলম্বন ; বিদ্মশিজীবিগপের অব্লম্থন্শতব 
বাণিজ্য এবং আমাদের গ্লাভীই মুখ্য অবলম্বন। এই তিনপ্রকার বার্তাভেদে 
তিন প্রকার বৃত্তি যথাক্রমে যাহার অবণশ্বনীয়, তাহা বলিলাম । যে, যে বিদ্যা 
ছার! প্রতিপালিত, সেই ভাহার মহতী দেবত।) তাদুরই পুজা করা উদ্চিভ। 
কারণ সেই ডাহার মর্টহাপকার জনিকা। ২*--৩০। টু ব্যক্চি, এক ব্যক্তি 


৫২, বিশুপুয়া্প। 

দ্বারা ফল লাভ করিয়া, অন্তের পৃজ্জা করিয়া থাকে, হে পিতঃ! ইহছকালে বা 
পরকাজে তাহার মঙ্গলের সন্তাবনা নাই। যেখানে কৃষি হয়, তাহার নাম 
ক্ষেত্র, সাধারণ প্রচারার্থ ভূমিই তাহার সীমা, সাধারণ প্রচারভূমিরপ্ত সীমা বন, 
দেই বনের সীমা স্বরূপে পর্বরতমমূহ অবস্থিতি কবিতেছে, দেই পর্বতসমূহই 
আমাদের গতি । যে সকল মনুষ্যদ্বারবন্ধ প্রভৃতি দ্বারা আবৃত হইয়া অবস্থান 
করে এবং ধাহারা গৃহ ও ক্ষেত্র প্রস্তুতি নির্দিষ্ট জীমায় বিচরণ করিয়া থাকে, 
তাহাদের অপেক্ষা ন্রচ্ছন্দচাবি্গিণ অনেক ম্ুখী। এইরূপ শুনা গিষ| থাকে 
ষে, এই সকল্প গিবিগণ কাঁমরূলী এবং ইহার! সেই সেই কপ ধারণ করিষা, 
এই বনে নিজ নিজ সানুদেশে বিহার করিষা খাঁকেন। যে সকল কাননবাদ্সিগণ, 
ঘখন এই সকল গিরিদেবতার নিকট কোন অপরাধ কিয়া থাকে, তখনই, 
এই গিরিদেবগণও সিংহাদিরূপ ধারণ ক্রিয়া, সেই অপরাধিগ্রণকে বিশাশ 
করিয়া ধাকেন। দেই কারণে এই ইন্ত্রযজ্ঞকে অদ্য হইতে গিরিবজ্ঞ রূপে 
প্রবত্তিত ককুন। মহেজের পুজায় আমাদের কি লাভ হইবে? গ্বাভী ও 
শৈলগণই আমাদের দেবতা; বিপ্রগ্ণণ মন্ত্রজ্ঞনিরত, কৃষকগণ সীতাষজ্ঞপর, 
আর অদ্রিবনাশ্রিত মাদুশ গোপগণ গিরি ও গো-্যজ্ঞশীল হইবে; ইহাতে 
আর সংশয় কিণ সেই কারণ আপনারা বিবিধ উপহার লইয়া গোবদ্ধন- 
শৈঙ্গের পুক্ধা করুন এবং থাবিধানে পবিত্র পণ্ড হনন করিয়া তাহার পুজ। 
করুন। সকল ব্রজেরই ছুদ্ধাদি অংগ্রহ কক্ুন, কোন বিচার করিবেন 
না; এবং সেই ছুগ্ধাদি ছারা বিপ্র ও যাচকগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান। 
গোবদ্ধনের পুজা ও হোম কৃত হইলে এবং প্রাঙ্গণ ভোজনের পর, গোগণ 
শরৎকালীন পুষ্প দ্বারা সজ্জিত ইয়া যথেষ্ট বিচরণ করুক 1 ৩১--৪০। হ্হে 
প্রোপগণ/ এই আমার মত, যদি আপনারা কলে জন্গ্রাতি আদর করেন, 
ভাহাধহইলে, ইরা শাছীগ্গণের এবং আমার বড়ই প্রীতি হয়। 
হেবিশ্রু! নব প্রতূঃ ব্রজবাসিগণ তাহার এই গরুকাও বাক্য আব্ণ করিনা 


খআঞ্চম অংশ । ৩৪৩ 


সরীত্যংফুল্প দুখে, “সাধু মাঝ এই বাক্যে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
নন্দগো প্রন্তুতি বলিলেন, হে বহস। তুমি যাহা বলিলে, তাহা তি 
শোভন, আমরা তাহাই করিব; গিরিষজ্ঞ প্রবত্তিত হউক। পরাশর 
কহিলেন, -অনস্তব ব্রজবাদিগণ সকলে কৃষ্ণের কথান্মারে গিরিষজ্ঞ আরত্ত 
করিলেন, এবং দ্ধ, পায়স ও মাৎসাদি দ্বারা শৈলবলি প্রদান করিলেন। 
কুষ্গ যে প্রকার বলিয়াছিলেন, তদনুসারে, তাহারা শত সহশ্র ব্রাহ্মণ ও 
অন্তান্ত অভ্যাগতগণকে যথেষ্ট ভোজন করাইলেন। অনন্তর অক্চিত গাভীগণ 
এবৎ সজল জলধরের স্ায় গঞ্জনকারী হৃষভগণও সেই শৈলকে প্রদক্ষিণ 
করিল। হেদ্বিজ! গিরির শিখরদেশেও, কৃষ্ণ, “আমিই শৈল” এই বলিয়া 
এক বিচিত্র মৃত্তি ধারণ কবিয়া, গোপশ্রেষ্ঠগণের প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতে 
লাগিলেন। কৃষ্ণ, অন্তরূপ বিশ্বিষ্ট স্বকীয় মেই দ্বিতীয় তনুকে, গোপগণের 
সহিত শিখরে আরোহণ কিয়! পুজা, করিতে লাগিলেন। অনস্তর গোপগণ 
বর লাত করিলে পূর মেই গিরিদেব অক্তুহিত হইলেন। তত্পরে গোপ্গণও 
গিরিমহোৎ্সব সমাপন করিয়া পুনর্ধবার গোষ্টে প্রত্যাগত হইলেন । ৪১-৪৯। 
দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১০ | 





একাদশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,--হে মৈত্রেন্ন! অনন্তর এই প্রকার স্বকীয় মহোৎসব 
প্রতিহত হইলে ইত্্র অতিশয় রোষাবিষ্ট হইন্বা সংবর্তক "নামক মেখগণ্ণকে 
বলিতে লাগিলেন ষে, ভে! ভো মেঘগণ ! আঙ্ি আদেশ করিতেছি, আমার 
বাক্য শ্রবণ কর। আমি খাহ1 বলিব, তাহা আমার আজ্ঞার পরে বিচার না 
করিয়াই সম্পাদ্জ কর। হুহূর্কু্ধি পাপাস্মা নন্দমগোপ, কৃষ্ণাশরয়রূপ বলে 
থরিবত হইন্বা, অন্তান্ত গোপগণের সহিত মিলিয়া। মামার উৎম্বভঙ্গঞ্করিয়াছে : 


৩৪৪. বিষুঃপুরাণ?" 


যাহা সেই নম্বগোপাদির জীবিকা এবং থাহা তাহাদের গোপত্েরই কারণ, 
আমার বচনানুসারে সেই গাভীগণকে বৃষ্টি ও বায়ু দ্বারা! পীড়িত কর। ,আমি 
প্বশৃঙ্গের ভায় ররাবতে আন্রাহ্ণ করিয়া, বারিপরিত্যাগ কালে তোমাদের 
সাহাধ্য করিব। হেদ্িজ! ইন্দরকর্ৃক এইরূপে আক্ষপ্ত মেঘগণ গোগণের 
বিনাশের জন্ত অতি ভয়ানক বায়ু ও বৃষ্টি করিতে আরস্ত করিল। হে মহামুনে ! 
অনন্তর ক্ষণকালের মধোই সেই মেঘনি্দুক্ত ধারামহাসার-বর্ষণে ধরবী, গগন ও 
দিক্‌ সকল একাকার হইযা গেল। মেঘসমূহ বি্ছ্যল্লতারূপ কশাধাতে যেন 
্স্ত হইয়া গল্ন দ্বারা দিকৃপমূহকে আপুরিত করিয়া নিবিড় ধারাসার বর্ষণ 
করিতে লাগিল। নিরন্তর বর্ধনশীল মেহসমূহ দ্বার। লোক অন্ধকীরময় হইল 
এবং উত্দ, অধ ও তিধ্যক্‌ সমস্তদিকেই জগ জলময় হইয়া উঠিল। গোগণ, 
বেগে পতিত সেই বর্ষবাঁত দ্বারা কটি, উরু, গ্রীবা। অবসন্ন হওয়ায়, কম্পিত 
কলেবরে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ১১০1 হে সুনে? কতকগুলি 
গোরু, বত্সগণকে ক্রোড়ে আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল এবং অপর- 
গুলি বারিসঞ্চয় দ্বারা বিব্সা হইল। দীনবদন বতসগণের শ্রীবা, বামুতে 
ক্বাপিতে লাগিল আর তাহারা যেন কাঁতর হইয়। কৃষ্ণকে 'ত্রাহি ত্রাহি' এই কথ। 
বলিতে লাগিল। হে মৈত্রেয়! তখন গো, গোস্ট ও গোপপরিবৃত সেই গোক্ু- 
লকে নতিশঙ্ক ব্যথিত দর্শন করিয়া হরি চিন্তা করিতে লাগিলেন, যস্তভ্গ- 
নিবন্ধন শক্রভাবে ইঞ্রই একার্ধ্য করিতেছে; ধাহা হউক, এক্ষণে এই সমস্ত 
গোষঠকে আমার রক্ষ। করিতে হইতেছে । আমি ধৈর্যাসহকারে এই শিলাময় 
পর্বতকে উৎপাটন করিয়া গোষ্ঠের উপরে বৃহৎ ছত্রের ন্তায় ধারণ ককি। 
পদ্যাশর কহিলেন,--এইরপ “কল্পনা করিয়া! কৃষ্ণ, গোবর্ধন পর্ধতকে উতপাটন 
খক্রত এক হস্ত দারাই অবলীলাক্রমে ধারণ করিলেন এবং পর্ববত উৎপাটন 
' করিয়া জগক্লাথ, গোপগণকে বশিলেন, তোমর। শীন্র গিরিমূাগর্তে প্রবেশ কয়, 
আমি বর্ধ। (নিবারণ করির্ছি। তোমরা নির্ভয়ে এখানে নির্বাতপ্রদেশে 


পঞ্চম অংশ? ৩৪৫ 


প্রবেশ করিকা, শিশু প্ধ৩।বে অবস্থান কর, পর্বত পড়িবার ওয় করিও না। ' কৃষ্ণ 
এই কথা বন্গিলে, বারিধারাপীড়িত গোপ ও গোপীগণ শকটারোপিত তাও ও 
গোধন মভিব্যাহারে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল ।& কৃষ্ণ ও ব্রজবাসিগণ কর্তৃক 
হর্ষবিশ্মিতনেত্রে নিরীক্ষিত হইয়॥ নিশ্চলতাবে মেই পর্বত ধারণ করিয়া 
রহিলেন। ুষ্ট ও শ্রীতিবিস্তারিতনেত্রে গোপ ও গোপীজন কর্তৃক সংভুযমান- 
চরিত কুষ্জ শৈলধারণ করিয়া বহিলেন। হে বিপ্র! গোপগণের বিনাশকরণে 
সমর্থ মহামেঘসমূছ, ইন্দজরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া, অপ্তরাত্রি নন্দগোকুলে বর্ষণ 
করিয়াছিল। কৃষ্ণ শৈলধারণ করিয়া গোকুল রক্ষ। করিলে, মিথ্যা প্রতিজ্ঞ ইন্দ্র 
সেই মেঘদমূহকে নিবারণ করিলেন। আকাশ মেঘরহিত হওয়ায় ইন্দ্র 
বাক্য মিথ্যা হইলে সমস্ত গোকুলবানী তথা হইতে নিক্রান্ত হইয়া স্বস্থানে 
প্রত্াগমন করিল। কৃষ্ণ বিন্মিমুখ যেই ত্রজবাসিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইঘ্া, 
গোবর্ধন পক্জতকে তখন ধথাস্থানে স্থাপন করিলেন ১১-২৫। 
একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১১ | 





দ্বাদশ অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন, কৃষ্ণ গৌবদ্ধন শৈল ধারণ করিয়া গোকুলকে রঙ্গা 
করিলেন দেখিয়া, ইন্দ্র তাহ।র দর্শনে অভিপাযী হইলেন। শক্রেগণের জয়কারী 
ত্রিদশেশ্বর ইল্, মহাগজে আ'বাহণপুর্বক গোবদ্ধন পর্ধষতে আগমন করিয়া 
কুষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। ইন্রর দেখিলেন, ধিনি জগতের রক্ষাকর্তী, জে 
কুষ্ই গ্োপবপুঃ ধারুণ পূর্বক খোপন্ুমারগণে বেষ্টিত হইয়া মহাপ্রভাবে গাভী 
সকলকে বিচরণ ক্রাইতেছেন। হে দিজ! তিনি আরও দেখিলেন যে, পক্ষি- 
শ্রেষ্ঠ গরুড় অদৃষ্ঠভাঙ্চে অবস্থান করিয়া পক্ষ দ্বারা ভগধান্‌ হরির মন্তকে 'ছায়! 
প্রণান করিতেছেন । ত্রথন দেবরাজ, হৃস্তিশ্রে্ঠ হইসে অবতরণ করি দিনে 


২৬৪৬ বিজুগুরাণ। 

মখুহৃদনকে গ্রীতিবিক্ষারিত নেত্রে ঈষত হান্তপুরর্বক কহিলেন কৃ কৃষ্ণ ! আগ 
যে কারণে আপনার নিকট আগমন করিঘাছি, তাহা আপনি শ্রবণ ররুন। 
ছে মহাভাগ ! এ বিষয়ে আগনি অগ্ঠথ। চিন্তা করিবেন নাঁ। হে পরমেশ্বর ! 
অধিলাধারম্বপ্ূপ আপনি এই পৃথিবীর ভারহরণের ভন্ত পৃথিবীতলে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন, ইহার সন্দেহ নাই। আমি যকজ্ঞভঙ্জ প্রযুক্ত বিরোধের বশবস্তাঁ হইয়াই, 
যে সকল মেঘকে গো-কুলনাশার্থে আদেশ করিযাছিলাম, তাহারাই এ প্রকার 
কেশ প্রনান করিয়াছে । হেতাত। আপনি গোবর্ধন পর্বত উৎপাটন করিয়া 
গো সকলকে বক্ষ! করিয়াছেন, আপনার এই অদ্কৃত কর্মে আমি পন্সিতোষ 
লাভ করিয়াছি । হে কৃষ্ণ! আমি বোধ করি, আপনি বে হস্তে এই অদ্রিশ্রেষ্ট” 
ধারণ করিয়াছেন, ইহ] দ্বারাও দেবগণের প্রযোজনই সাধন করিয়াছেন । 
১-৮১০। হে কৃষ্ণ! আমি গোগণের বাকগ্রনুসারে আপনার নিকট আগমন 
করিয়াছি। আপনি গোগণকেই গোবদ্ধন ধাবণপূর্র্বক বক্ষা করিয়াছেন । 
এক্ষণে আমি গোগণেরই প্রেরণা মাপনাকে উপেজ্জত্বে বরণ করিব । আপনি 
গোগণের ইন্দ্র, সৃতরাৎ আপনার “গোবিন্দ এই নাম রহিল। অনন্তর ইন্দ্র, 
্বীয় বাহন এরাবত হইতে ঘণ্টা লইয়া তাহাতে পবিত্র জল পূর্ণ কবত তদ্দারা 
কৃষ্ণের অভিষেক করিলেন কৃষ্ণের অভিষেক কালে গাভী সকল স্তনক্ষরিত 
ছক দ্বারা বন্ধন্ধরাকে আর্ড করিয়া ফেলিল। গোগণের বাক্যানুসারে ইঞ্, 
কৃষ্চকে অভিষেক করিয়া পুনর্ার প্রীতি ও বিনয়ের সহিত কৃ্কে এই কথা 
বলিলেন থে, “হে মহাভাগ | গোগণের বাক্য পূর্ণ করিলাম, এক্ষণে আরও কিছু 
বলিতেছি। তাহা শ্রবণ করুন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর ভার হরণের জন্ত 
আমার ক্দংশ, পৃথার গর্ডে জঙ্গগ্রহণ করিয্লাছে তাহার নাম অর্জন ; তাহাকে 
আপনি সর্বাদ। রক্ষা করিবেন । হে মধুসৃদন ! আপনার তৃভারহরণরূপ কাধ্যে 
কজ্দুন সাহায্য করিবে, অতএব আপনি তাহাকে শ্বকীয়* শরীরের হ্যায় রক্ষা 
করিবে 8 অনন্তর তর্মুনান কহিলেন,_-ভারতযংশে আপদার পুত্র অর্জন 


পঞ্চম জংশ। ক্6৭ 


জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এ কধা আমি অবগত আছি। আমি ঘতদদিন পৃথিবীতে 
অবস্থানু করিব, ততদিন তাহাকে পালন করিব। হে অরিদ্দম শক্র! আমি 
যতদিন পৃথিবীতে থাকিব, ততদিন পৃথিবীতে অর্জরনকে কেহই জয় করিতে 
পারিবে না। ১১:২৭ । হে দেবেজ্স ! কংস, অরিষ্ট, কুবয়াপীড়, কেশী, নরক 
প্রভৃতি অন্তান্ট মহাবাহু অসুবগণ ঠিছত হইলে পর, একটী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত 
হইবে; সেই মুদ্ধেই আমি ভূভার হরণ করিব, ইহা আপনি জন্থুন। আপনি 
গমন করুন, পুত্রের অকুশল চিন্তা! করিয়া আপনি সন্তাপ করিবেন না। আমি 
থাকিতে কোন ব্যক্তি অর্জুনের শত্রুতা করিয়া সিদ্ধকাম হইতে পারিবে ন1। 
আমি অর্জ্জনেরই অনুরোধে ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়৷ গেলে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি 
সকল পাগুবকে অক্ষত শরীরে কুত্তীর নিকট অর্পণ করিব। পরাশর কছিলেন, 
শ্রীকৃষ্ণ এই কথ! বলিলে পর, ধ্দবরাজ জনার্দনকে আলিগন করিয়া, এররাবত 
হস্ত্রীতে আরোহণপুর্ধক পুনর্বাব স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ ও 
গোপীগণের দুষ্টিপাতে পবিত্রপথ আশ্রয করিয়া গোপাল ও গাভীগণের সহিত 
পুনর্বার ব্রন্মে আগমন করিলেন । ২১--২৬। 


দ্বাদশ অধ্যায় অন্পূর্ণ 7 ১২॥ 





ভ্রয়োদশ অধ্যায়। 
পরাশর কহিলেন, ইজ্জ গমন করিলে পর, গোপালগণ কৃ্ণকে বিনা রেশে 
গোবদ্ধন পর্বত ধারণ করিতে দেখিয়া, তাহাকে শ্রীতিসহকারে কছিতে লাগি- 
লেন, হে মহাবাহে।! অদ্য আপনি আমাদিগর্কে ও গোগণকে, এই পর্বাত 
ধারণ করিয়া মহাতয় হইতে রক্ষা করিলেন। আপনার এই অতুলনীয় বাল্য- 
ক্রীড়া, অথচ নির্টিত গোকুলে জন্ম, আবার এই প্রকার দিব্য কর্ণ, এ সকল 
কি? হে তাত & তাহা আমাদের নিকট প্রকা্টী করি বলুন্ট।* জ্ষাপনি 


8৮ বিষ্পুরাধ। 


কালিয়কে দমন করিয়াছেন ও প্রলম্বাহ্বরকেও বিনাশ করিয়াছেন, আবার অদ্য 
এই গোবর্ধন পর্ত ধারণ করিলেন। আপনার এই সকল বিচিত্র কর্ী অব- 
লোকন করিয়া আমাদের অস্তঃকরণ শঙ্কিত হইয়াছে। হে অমিতবিক্রম ! 
আমরা হরিপাদ উদ্দেশে সত্য মশ্যই শপখপুর্লাক বলিতেছি যে, আমরা আপ- 
নার এ প্রকার বীর্য অবলোকন করিরা, আপনাকে মনুষ্য বঙ্গিয়া বিবেচনা 

ুরিতে পারিতেছি না। হে কেশব! এই ব্রজের কি স্ত্রী, কি কুমার, সকলেই 

ি্লার উপর প্রীত হইযাছে । আপনি যে কর্ধ্ করিয়াছেন, সনুদায় দেব- 
গঞ্ধ” থকত্রিত হইলে এ কর্ম কগিতে পারেন না। হে অমেবাত্মন্‌ কষ্চ! আপ- 
নার এই প্রকার বাল, এই অতিবীর্ধ্য ও আমাদের ন্যায় নীচগণের কুলে ভন্ম, 
এ সকল বিষদ ঘতই চিন্তা করিতেছি, ততই আমরা শঙ্কা্িত হইতেছি। 
আপনি দেবই হউন বা মানব হউন, কিৎবা যর্ষ অথবা গন্ধবর্ধ হউন, অ মাণিগের 
ভাহ। বিচার করিবার প্রষোন কিক আপনি আমাদের বান্ধব, আমরা আপ- 
নাকে নমস্কার করি। পরাশর কহিলেন,__ছে মহামুনে! সেই সকল গোপগণ 
এই প্রকার বলিলে পর, কৃষ্ণও ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, পরে প্রণষকোপ সহ- 
কারে কিঞ্চিৎ বলিতে আরম্ভ করিলেন । ১--১০। শ্রীভগবান কহিলেন” 
হে গৌঁপগণ ! আমার সহিত এবন্প্রকার সন্বন্ধে যদি তোমর। লজ্জিত না হও 
এবং আগার প্রতি যি ভোমরা শ্লাঘা করিঘা থাক, তবে তোমাদের এ বিচারে 
কি প্রয়োজন আমাৰ প্রতি ষতি তোমাদের প্রীতি থাকে এবং আমি যদি 
তোমাদের শ্লাধ্য হই, তবে তোমরা আমার প্রতি আত্মবন্ধুর গায় বুস্ধি কর; 
কোন প্রকার অন্তথ! ভাবিও না। আমি দেব, গরন্ধর্ব, যক্ষ বা দানব নহি, আমি 
তোমাদের বান্ধবরূপেই জন্গিয়াছি; তোমরা অন্ত প্রকার চিন্তা করিও না। 
পরাশর কহিলেন/_হে মহাভাগ ! ভগবান্‌ প্রণয়কোপ সহকারে এই প্রকার 
রীষ্য বলিলে পর, সেই গোপগণ মৌনাবলন্মনপূর্বক বনে গমন করিিলেন। 
অনয কষ নির্ল আকন, শর্তের চত্রিকা, দৌরগুভরে দিকৃসমূহেত্ন 
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আমোদবদ্ধিনী ফুল কুমুদিনী ও. যধুকর-গুধসিত মনোরম বনরাজি অবলোকন 
করিঘ্বা, গোপীগণের মহিত বতির নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন। 'তখন কৃ, 
বলতদ্রে্ব সহিত অতি অব্যক্ত অথচ মধুর পদবিস্তান্জ করত গান কৰিতে আরম্ভ 
কবিলেন। এ গীত অভীব মধুর ও বনিতাপ্রির এবং উই গানে নান। তস্ীস্বদ্নের 
সুন্দর সংমিশ্রণ হইয়াছিল। অনন্তর সেই মনোহর গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া, 
গোগীগণ গৃহ পরিত্যাগ করত যেখানে মধুহদন বিরাজমান, মেই স্থানে আগ 
কবিতে আরম্ভ করিল । কোন গোগী, সেই গানের লয়ানুসারে শনৈঃ রা 
গান করিতে লাগিল ; কেহ বা তাহাতেই অবধান করত মনে মনে কৃষ্ণকেই 
স্মরণ করিতে লাগিল । কোন গোপী, বারতবার “কষ! কষ!” এই ধলিয়া 
ডাকিতে ভাকিতে জজ্জিতা হুইল ) আবার কোন প্রেমাদ্ধা গোপী, লজ্জা পরি- 
ত্যাগ করিয়া কষ্ের পার্থে উপস্থিতীহইপ। কোন গোপী, বহির্ভীগে অবস্থিত 
গুকজনকে দেখিয়া গৃহের মধ্যেই অবস্থান কবত নিমীশিতলোচনে তশ্ময়ভাবে 
গোবিন্দীকে চিন্তা করিতে লাগিল । ১১--২০। অন্ত কে ন গোপবন্তা নিরুদ্ভাস- 
ভাবে পবরক্ধন্ববগী জগত্কাবণ কুষ্চকে চিন্তা করিতে করিতে মোক্ষপ্রাপ্ত 
হইল। তাহার মোক্ষের প্রতি দ্ুইটী কারণ উপস্থিত হইয়াছিল ; এক-- 
ভগবানে চিন্তাজনিত বিপুল অ.'হ্লীদভোগে তাহার অশেষ পুণ্য ক্ষীণ হয়, 
দ্বিতীয়--ভগবান্র অপ্রান্তি নিবন্ধন মহাহুঃখতোগে তাহার সকল পাপ ক্ষীণ 
হযক্গ। অনভ্তৰ রাসত্রীড়ারস্তে উত্হুক কৃষ্ণ, গোগীগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া 
দেই শরচ্চন্দমনোহরা! রজনীকে বহুমানিত করিলেন । অনস্তর ভগবান স্থানা”' 





ক ইহার ভাৎপর্যা এই যে পাপ ও পুণ্য উভয়ই নই ন1 হইলে মোক্ষ হয় না, অখঢ এই 
উভয়ের ভোগ না হইলে বিনাশ হয় ন। সুখভোগ হইলে কারণ পুণ্য ক্ষণ হয়, আর 
ছুঃবভোগ হইলে ছুঃথকাবণ পাপ নষ্ট হয। এই গোপীবও কৃষ্ণচিন্তাক্সপ অনন্ত সৃখতোগ 
হওয়াতে তৎকা রণ পুণ্য গণ হয় ও ভগবানের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন দারুণ ছুঃখভোগে পুর্ধীসক্ধিত 
অত্যৎকৃষ্ট পাপও নষ্ট হয সুরা” নংসারহ্থিছিব কাবণ পাপ ও পুণা বিনাশ প্রান্ত হছল 
বলিয়া! গৌগী মোক্ষ (হুখছুখরাহিতা ) প্রাণ হইল। 
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স্তরে গন করিলে গোগীগণও কষ্ণচেষ্টারই অধীন শরীর হইয়। বৃন্দাবনের 
মধ্যেই বিচরণ করিতে লাণিল। তখন তাহারা'কৃকের প্রতি ঘোর আমক্তচিত্ত 
হইন্কা পরস্পর বলিতে আরস্তকরিল। কোন গোগী বলিল, “্ামি নই কৃষ্ণ 
আমান মন্নোহর গতি তোমর! অবলোকন কর” অন্য আর এক গোপী কহিতে 
লাগিল, “আমিই কৃু₹” আমার মনোহর গীতি তোমর। শ্রবণ কর'” কোন 
ধ্থাপী তন্য়ভাবে বাহু আস্ফোটন করত “আমি কৃণ্চ; অরে দুষ্ট কালিয়! তুই 
স্থির হ” এই প্রকার বলিষা কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিতে লাগিল । অপর! 
কোন গোগলী বলিতে লাগিল যে, অছে গোপগণ ! তোমবা শন্কা পরিত্যাগ 
করিক্কা অবস্থান কর, তোমাদের বৃ্িভয় অর থাকিতেছে নাঃ আমি এই পোব- 
দন ধারণ করিয়াছি ।” কৃষ্ণলীলানুকারিনী অন্ত কোন গোপী বলিতে জাগিল 
যে, “হে বন্ধুগণ! তোমর! যথেচ্ছায় বিচরণ কর, আমি এই ধেনুকাস্থরকে 
নিক্ষেপ করিয়াছি” এই প্রকার নানারূপ কষ্চচেষ্টাতে ব্যগ্র গোপীগণ সকলে 
মিসিত হই রম্য বৃন্দাবন মধ্যে বিচবণ করিতে লাগিল। কোন গোপবরাঙ্গন্ঃ 
পৃলকাক্চিত-সর্বাঙ্গী হইয়া, নয়নোৎপল বিকাশ করত ভূমির দিকে অবলোকন- 
পুর্বাক বপিতে লাগিল যে, “হে সখি! এই দেখ, লীলালক্কতগামী কৃষ্ণের ধ্বজ- 
বক্রান্থুশাঞ্কিত এই সকল পদচিহ্‌ দেখা যাইতেছে । ২৯--৩১। আরও দেখ, 
কুষের সহিত কোন পুণ্যবতী রমণী মকালসভাবে গমন করিয়াছে, তাহার এই 
সকল নিবিড় ও হ্ুদ্ হুদ্র পদচিহ্‌ দেখা যাইতেছে । সখি! এই স্থানে মহাত্বা 
ঘামোদর উচ্চ হইয়া পুপ্পচয়ন করিয়াছেন,তাহার সন্দেহ নাই। কারণ এই সকল 
স্থানে তাহার পদের অগ্রভাগই চিন্তিত হইযাছে। পূর্বজন্মে যে ভাগ্যবতী পুষ্প 
দ্বারা সর্ধবস্বা ভগবান্‌ বির অত্যঙ্চনা করিদছিল, ভগবান্‌ কুষ্* এখানে 
ধৃসিয়। তাহাকে পুষ্প দ্বারা সাজাইম্কাছেন ; এই তাহার চিন্তু দেখ। এই দেখ, 
গ্রই পথ অবলম্বন করিয়া, নম্বগোপহৃত, সেই পুষ্পবন্ধনক্লপ সন্মানলাতে, মানময়ী 
ক্ষষীকে পরিত্যাগ কা প্রস্থান করিয়াছেন। সখি! এই স্থানে কৃষ্ণপদ- 
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চিন্বের পাছে আর একজন নারীর পদচি্থু। দেখিয়া বোধ হইতেছে, এই নায় 
নিতন্বভারে মন্থরগমনা, সৃতবাৎ অন্ুগমনে অদমর্থ। হইলেও গন্তব্য স্থানে দ্রেত- 
গমন করিধ্াছে ; কারণ ইহার পদের অগ্রভাগের ৫স্থিতচিহব নিম্প বলিয়া বোধ 
হইতেছে । সথি! এই স্থান বিয়া কৃষ্ণ, তাহার অগ্রহস্ত নিজ হস্তে ধাঁরণপূর্ববক 
লইয়া গিয়াছেন, কাবণ উক্ত রমণীর পদবিস্তাস অন্তায়ভাবেই হইয়াছে, ইহা 
স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে । আহা! এখানে কোন রমনী ধূর্তের করস্পর্শ মাত্রেই 
পরিত্যক্তা হইয়াছে ; কারণ শিরাশাষ মন্দগামিনী সেই রম শীর পদচিভু এই 
স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইযাছে। এইস্থলে কৃষ্ণ কোন গোপীকে, “তুমি এখানে 
অনস্থিতি কর, এইখানে একজন অসুর বাস করে, আমি তাহাকে হনন করিয়া 
সত্বর তোমাব নিকট আগমন করিতেছি” এই প্রকার কোন বাকা বলিয়া প্রস্থান 
করিয়াছেন, কৃষ্ণের শীঘ্র ও নিয় পদ্পংক্তি দেখিয়া এই প্রকার বোধ হইতেছে। 

কষ্ণ এই স্থান হইতেই গহন বনে প্রবেশ করিষাছেন; তাহার পপচিহ্ ত আর 
লক্ষিত হইতেছে না, তোমরা নিবৃত্ত হও, এখানে আর চক্্রকিরণ প্রবেশ করি- 
তেছে না।” তখন এই প্রকারে গোপী, কৃষ্ণদদর্শনে নিরাশ হইন্বা যমুনাতীরে 
আগমনপুর্বক কৃষ্চরিত্র গান করিতে আবম্ত করিল । ৩২--৪১। অনস্ভর: 
গোলীগণ ত্রেলোক্যের বক্ষাকর্তা অক্রিষ্টকম্মা বিকশিতমুধপন্কজ কৃষ্ণকে আগমন 
করিতে দেখিল। তখন কোন গোগী, তাহাকে আসিতে দেখিযা, অতিশয় হখ- 

ধুক মানসে কেবল কৃষ্ণ । কৃষ্ণ । কৃষ্ণ 1 এই প্রকারই বলিতে লাগিল ; তাহার, 
মুখ হইতে অন্ঠ কোন বাক্য উচ্চারিত হইল না। কোন গোপী কৃষ্ণকে অব- 

লোকন করত ললাটফলক ভ্রাভচ্ছুর করিয়া নেত্ররূপ মধুকরদ্বম দ্বারা কুষ্ণের মুখ- 
পন্কজে মধু-পান করিতে লাগিল । কোন গোপী গোঁবিন্দকে বিলোকন করিয়া, 
পরে শিম্পীলৈতলোচনে কৃষ্ণজপ ধ্যান করত যোগিপীর স্তায় অবস্থিতি করিতে 
লাগিল! ঘনস্তর শ্লীধব, কোন গোপীকে মধুরালাপ দ্বারা, কাহাকেও ভ্রত্- 
বীক্ষণস্কারা, কাহাক্রেও বা করম্পর্শ দ্বার অনুনয় *্রিতে লাগিল টি তখন 


রাহে 'বিপুরাণ। 

দেই সকল প্রসন্চিদ্ত গোপীগণের সহিত উদার-চরিত কৃ্ণ, সাদরে রাসগোর্ঠী 
নিশ্্বাণ করত ক্রীড়। করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তখন সকল গোপীুই কষ্ণ- 
পার পরিত্যাগ না করিয়া ষেই কষ্েের নিকটেই এক স্থানে স্থির ভাবে অবস্থান 
করাতে বীসোচিত মণ্ডলবন্ধ হইয়া উঠিল না। তখন হরি নিজ করম্পর্শে নিমী- 
লিতনষনা এক একটা গোগীকে হস্তধারণ করিয়া রাসমগ্ডলী রচনা করিলেন । 
'অনস্তর রাসক্রীড়া আরভ্ত হইল। এই রাসে গোপীগণের চঞ্চল বঙয়শব্দ অতি 
মধুরভাবে শ্রত হইল এবং গোপীগণ অন্ুজমে শরদর্ণনবপ কাব্যগীতি গান 
করিতে লাগিল ৪২--৫০ | তথন কৃষ্ণ, শরচ্চত্্, কৌমুদী ও কুমুদসরোবর 
লক্ষ্য করিয়া গান কবিতে লাগিলেন; বিস্তু গোপীগণ এক কৃষ্ণনামই বারবার 
গান করিতে লাগিল । অনন্তর কান গোপী, পবিব্ভন্জীত শ্রমে চঞ্চলবলধ- 
শব্দশালিনী স্বীষ বাহুলতা৷ মধুহদনের স্বন্ধ অর্পণ করিল । গীতস্ততিচ্ছলে 
নিপুণা কেন গোগী বাহুপ্রসারণ কবত আলিঙ্গনপুর্বক মধুহুদকে চুন্ন 
করিল। হরির ভুজদ্বয়, কোন গোপীর কপোল সংসর্গপ্রাপ্ত হইয়। পুলকে।- 
দগমরূপ শস্তোৎপত্তির বারণ স্বেপরপ বৃষ্টি জনক মেঘ্বপতা প্রাপ্ত হইল, 
অর্থাৎ ভগবানের হস্তদ্বয়ে ক্ষেদোদগম হইল এবং গোপীরও কপোলদেশ 
পুলকিত হইল, ইহাতে উভরের অন্ুুবাগাতিশয় বিরৃত হইল। কৃষ্ণ অতি , 
উচ্চন্বরে যখন রানযোগ্য গান কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গোপীগণও 
তদগেক্ষা দ্বিগুণস্বরে 'দাধু। সাগু, কৃষ্ণ। কৃষ্ণ । এই গানই করিতে লাগিল। 
কুষ্দ গমন করিলে, গোগীগণ তাহার অনুগমন করিতে লাগিল, তিনি প্রত্যাবৃত্ব 
হইলে তাহারা সম্মথে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে গোপাঙ্গনাগণ 
অন্ুলোম ও প্রতিলোম গতি দ্বারা হরিকে ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হইল । মধু- 
সদন গোগীগণের সহিত এমন ভাবে জ্রীভা করিতে লাগিলেন যে, ভাহার 
জণমাত্র বিরহকে তাহারা কোটা বত্সরের ল্যান্স বিবেচনা করিতে লাগিল। 
পিতা, “ভান! ও পতিগণ রুভুঁক নিবারিত হইয়াও রাত্রে রতিপ্রিয়া গোপীগণ 


পঞ্চম অশ। ০৫৩ 


কুষ্ণের সহিত রম্ণ করিতে লাগ্গিক্স। সেই অণ্তভবিনালী অমেয়াত্মা মধুত্দনশ্ড 
স্বকীয় কৈশোরক বয়ংক্রম সম্মানিত করত সেই ষকল রজনীতে তাহাদিখের 
সহিত ধমণ করিতে লাগিলেন। তগ্গবান্‌ কৃষ্ণ স্টেই সকল গোীর ততূর্সমূহে, 
গোপীগণে এবং সর্কভূতেই আত্মন্বরূপ বায়ুর স্তা় ব্যাপি অবস্থিত ছিলেন 
এবং আছেন) তিনি ঈশ্বর! যেমন সর্বভতসমূহে আকাশ, অপ্বি, পৃথিবী, 
জল ও বাস ব্যাপকভাঁবে অবস্থান করিতেছে, তিনিও মেই প্রকার কল 
পৃদার্থকেই ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন । ৫১৪৬১ | 


ত্রযোষশ অধ্যায় সম্পূর্ণ 7 ১৩ ॥ 





চতুর্দশ অধ্যায়। 


পরাশব কহিলেন,-একদিবস সন্ধ্যাবলান সময়ে, জনার্দন রাসক্রীড়ায় 
আসক্ত আছেন, এমন অবস্থায় অবিষ্ট নামে এক বৃষভাকতি অহুত্র মত্ত হইয়! 
গোষ্ঠের ত্রাস উৎপাদন করত উপস্থিত হইল। এ অরিষ্টের কান্তি সঙ্গল- 
জলধরের ন্যায় নিবিড়-কৃষ্ণবর্ণ ; তাহার শৃঙ্গ তীক্ষ ও লোচন সুধ্যের স্থান 
দ্েদীপ্যমান | এ অনুর ন্ুরাগ্র-ক্ষেপ দ্বারা বন্পাতলকে অতিশয় বিদ্বারিত 
করিতেছিল 1 অরিষ্টান্নর জিহরা দ্বারা স্বকীয় ওঠদ্বয় সনিষ্পেষে লেহন 
করিতেছিল ; কোপে তাহার লাঙ্গুল উন্নমিত ছিল এবৎ তাহার গাত্রবন্ধন 
'্তিশয় কঠিনবদ্ধ ছিল। তাহার ককুদ উন্নত ও মাংসল ; এবং সে, এরপ্ট 
উচ্চ ঘে, তাহাকে অতিক্রম করা যায় না; গো সকলের উদ্ধেগকারী সেই 
অসুরের পুষ্ঠদেশ বিষ্ঠা ও মুত্রে লিপ্ত ছিল। সেই শুষভরূপধারী দৈত্য, গাতী- 
গণের গর্ভপাত করত এবং তাপসগর্ণকে বিনষ্ট করিয়! সর্বদাই বনমধ্যে বিচরণ 
করিত। অনস্তত্ন অন্তিতোরাক্ষ সেই অনুরকে অবলোকনপূর্ববক গোপ ও গোপ- 
্রীগণ অতি তষ্াতুরতুাতে “কুষণ । কৃষ্ণ? এই বনিয়াষ্ীতকার করিতে লীনিল। 


৫৪ ধিজুপুরাণ | 

অনন্তর কৃষ্ণ, সিংহনাদপূর্ববক হস্ততালি প্রদান (করিলেন; অরিষ্টাত্রও সেই 
শব শ্রবণ করিয়। গোবিন্দের অভিমুখে উপস্থিত হইল। ১--৭। অন্তর প্র 
ৃ্টাত্বা ৃষভরূগী দানব, শৃেক্ম অগ্রভাগ সন্মুথে করিয়া, কৃষ্ণের কুক্ষিদেশ রক 
করত তাহার প্রতি ধাবিত হইল। মহাবলশালী কৃষ্ণ, বৃষভরূপী দৈত্যকে 
নিকটে অ,সিতে দেখিয়া, সেই স্থান হইতে চলিত হইলেন না, বরং অবজ্ঞার 
সহিত ঈৎহান্ত করিলেন । অনন্তর মধুহ্ন, নিকটাগত ত্বহৃরকে, মৃকরাদি 
ঘেমন অন্য কোন ছুর্বল জীবঞ্ষেট ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহণ করিলেন । তখন 
শৃর্ঘধারণপ্রতুক্ত অচল হইলে কৃষ্ণ স্বীয় জানু দ্বারা দুষ্ট অস্থরের কুক্ষিপ্রদেশে 
আতাত করিলেন। কৃষ্ণ, শৃঙ্গ ধারণ করিয়া! শ্রী অহ্রের দর্পসার বলকে 
বিনষ্ট করত ক্রিন্ন বস্তরের স্তায় ভাহার কণ্ঠদ্বেশ পীডিত করিতে লাগিলেন এবং 
তাহার একটা শৃঙ্গ উৎপাটন করত, তাহা দ্বারাই মেই অঙ্বকে তাড়না 
করিতে লাগিশেন। তখন সেই মহাদৈত্য মুখ হইতে শোণিত বমন কত্তিতে 
করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল । অন্ত নামক অনুর হত হইলে দেবগণ যে 
প্রসার ইল্্রকে স্তব করিপ্লাছিলেন, অব্রিষ্ট হত হইলে গোপগণও সেইরদে 
জনার্দনের স্বব করিতে লাগিল । ৮--১৩ | 


চতুর্দশ অধ্যায় জন্পূর্ব ॥ ১৪ ॥ 


শাশিশা পাশপাশি 


পঞ্চদশ অধ্যায়! 


পরাশর় কহিলেন, বৃধভাকার অরিষ্টান্থর, ধেনুক ও প্রলন্বাহর বধঃ 
গোবদ্ধন পর্বত ধ.রণ কালিয-নাগ দমন, উন্নত তরুত্বয় ভঙ্গ, পৃতনার বিনাশ 
ও যশোদা এবং দেবকীর পরস্পর সন্ততি পরিবর্তন,-এই সকল বৃত্তাত্ত, নারদ, 
কংসের নিকট অনুক্রমে বর্ণন করিলেন। স্বুছম্মীতি কংসণ্ড এই সকল বাক্য, 
দেবদর্শন খারদের নিকট,ঝবণ করিয়া বঙ্গুদেবের প্রতি কুপিত হইল। অনন্তর 


পঞ্চম অহশ। ৬৪৫ 


কংস যাঁদবগণের সভা? বন্ুদেবকে তিরস্কার করিয়া নিন্দা করিল এবং এক্ষণে 
কিকক্সা কর্তব্য, তাহা চিস্তা করিতে লাগিল। *কংস চিন্তা করিতে লাগিল 
যে, এই সুবালক রাম ও কৃষ্ণ, ষতদিন পর্যন্ত নাঁ উত্তমরূপ বলশালী হইতে 
পারে, তাহার মধ্যে ইহাদিগকে বধ কর। কর্তব্য? কারণ দৃঢ়যৌবন উপস্থিত 
হইলে, ইহাদিগকে বিনাশ করিতে পর। যাইবে না। চাণুর ও মুষ্টিক নামে 
ছুইজন মদীয় অন্ুুচর মহাঁবণ পরাক্রান্ত ; এই খুনে আমি এই ছুইজনের সহিত 
ম্যুদ্ধ করাই! সেই রাম ও কৃষ্ণকে ব্ধ করাইব। ধনুর্ধজ্ঞ নামক এক মহা 
যজ্দের ছলে, সেই বালকন্বয়কে ব্রজ হইতে আনয়ন করিয়া আমি সেইরূপ 
চেষ্টা করিব,_যাহাতে এই বালকদ্বঘ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমি যছুপৃক্ব 
শফক্কতনয় অক্রুরকে তাহাদের আনয়নেৰ জন্ত, গোস্ধুলে প্রেরণ করিব এবং 
বৃন্দাবনচর কেশী নামক অহ্বকে” আদেশ করিব দে, সেই খানেই ব্যক্তি 
তাহাদিগকে বিনাশ করিবে। প্র কেশীও ম্হাবলশালী। অথবা! কুব্লয়াপীড় 
নামক যে গজ আছে, প্র গই আমার আদেশানুসারে এস্থানেই ব্রজ হইন্ডে 
অমাগত এ গোপবেশধাবী বহ্ৃদেবহ্ুতদ্বষকে হনন করিবে । ১-১১। পরাশর 
কহিলেন._ছুষ্টাত্বা বীর কস, রাষ ও জনা্দনকে বিনাশ করিতে কৃতমতি 
হইয়া, এই প্রকার আলোচনা করত অক্রুবকে এই কথা বলিতে আরম্ত 
' করিল,_হে দানপতে! আমার প্রীতির জন্ত আপনি এই বাক্যটী প্রতিপাপন 
করুন। আপনি বথারোহণ পূর্ববক এস্থান হইতে নন্দগোকুলে গমন কক্কন। 
সেই নন্দগোকুলে, আমাকে বিনাশ করিবাব জন্য বিষ্ঞর অংশে সমুখ্পন্ন ছুষ্ট 
বহ্থদেব-সথতত্বয় বৃদ্ধি পাইতেছে। আমার এখানে জ্লাগামী চতুর্দশী তিথিতে 
ধৰুর্জ্ঞ হইবে, এই কারণ আপনি গোকুলে গমন করিয়া মন্লযুদ্ধের নিমিত্ত 
ভাহাধিগকে আনব্বনঞকরিবেন। মল্লমুদ্ধকুশল চাঠুর ও মুষ্টিক নামে আহার 
যে মল্দ্গ্ আছে, সেই মল্লষের সহিত গর বালবন্ুয়ের যুদ্ধ, সঞ$লগুলেনকে 
নেখিবে। কিংবা কুিলয়পীড় নামে, আমার টি মহাগজ জ্ীছে, সেই 


৩৫৬ বিষুপুরাণ। 


মহাগজই বহুদেবহ্ত পাপাস্া & শিশুদয়কে বিদাশ করিবে । এই বালকন্বয়কে 
হনন করিয়া, পরে ছুক্দুতি বহুদেব ও নন্দগোপকে হনন করিব এবং ,পশ্চাত 
এই সুহুর্দ্মতি পিতা উগ্রসেনফ্েও বধ করিব। পরে আমার বধাভিলাধী হুট 
গোপগণের অখিল গোধন ও সমস্থ বিত্ত হরণ করিব । হে দানপতে ! আপনি 
ছাড়া আর ধত যাদ্বগণ আছে, ইহার! সকলেই আমার প্রতি দোষদর্শী, হৃতরাৎ 
পশ্চাৎ্থ অনুক্রমে ইহাদেরও বধের জন্য আমি যত্ব করিব। অনন্তর এই আমাদের 
নিষ্ৃন্টক রাজা সকল, আপনার সহিত মিলিত হইয়া! শাসন করিব। অতএব 
হেবীর! আপনি আমার শ্রীতির জন্ত গমন করুন। আপনি গোকুলে গমন 
কত্রিয্া গোপগণকে এই প্রকার বাক্যই বলিবেন, যাহাতে ভাহাবা মহিষ, দ্নত ও 
দধি প্রভৃতি উপহার্ধ্য বস্ত স্বর এখানে আনয়ন করে। পর শর কহিলেন,-হে 
দ্বিজ! মহাভাগবত অক্ুর কৎসের নিকট এই প্রকার আজ্ঞা লাভপুর্ব্বক “কল্য 
কুষ্ণকে দেখিতে পাইব” এই ভাবিয়া বড়ই আনন্দি৬ ও স্বরাশ্বিত হইলেন । 
অনন্তর রাজাকে “তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া সুন্দর রথে আন্রোহণ করুত 

মধুত্রিয় অক্রুর সেই মধুত্রাপুরী হইতে নিক্রান্ত হইলেন। ১২২৪ 

পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ১৫॥ 
ষোড়শ অধ্যায়। 

পরাশর কছিলেন,--কৃষ্ণের নিধনাকাজ্জী বলশালী ও উদ্ধত কেশী নামক 
বীর বৃন্দাবনে উপাস্থিত হইল। সেই কেশী খুরক্ষেপ দ্বারা ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া, 
কেশরণক্ষেপে জলদজালকে, কম্পিত করিয়া এবং গতি দ্বারা চত্্র ও হুধ্যের 
পথকে অতিক্রম করিয়া, গ্রোপগণের প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করিল। অশ্বরূপধারী 
মেই দৈত্যের হেধিত শব্দে ভয়োদ্িগ্ন গোপাল ও গোপীগণ কৃষ্ণের শরণ লইল । 
তখম ভাহাপিগের “ত্রাহি হ্বাহি” বাক্য শ্রবণ করিয়া, গোবিন্দ, সজল-জলধর- 
পর্জানের স্টায গস্তীরভারট এই বাক্য বলিতে আরম্ত কঞজিলেন,_ হে গোপাল" 


পঞ্ষধ অংশ । ৬৫৭ 


ক্ণ! ভোমরা কেশীর ভয় করিভেছ কেন? তোমরা গ্লোপজ্জাতীয় হইয়াও 
অদ্য এবম্প্রকার ভত্নাতুরভাবে বীরনীর্ঘের বিলোপ করিগ্ডেছ কেন? এই 
অসার, হেখিতশবমাত্রেই গর্থিতভাবপ্রকাশ ক, চঞ্চল, হুষ্ট অশ্ব, 1ক করিতে 
পারিবে? কারণ ইহাকে দৈত্যগণও সবলে আক্রমণপুর্বক বহনকার্ধে নিযুক্ত 
করিয়া থাকে । “অরে ছষ্ট ! অশ্বরূপধারী দৈত্য ! আগমন কর্‌। মহাদেব বে 
প্রকার পৃষার দন্ত উৎপাটন করিয়াছিলেন, এই আমি কৃষ্ণও তোর মুখ হইতে 
সেই প্রকারে সকল দন্ত উৎ্পা্টন করিব” গোবিন্দ এই কথা বলিয়া বাত 
আক্ফোটন করত কেশীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন দেই দৈত্যও 
মুখব্যাদান করিক্বা কৃষ্ণের প্রতি লক্ষ্য করত অগ্রসপ্ব হইল । তখন জনার্দন 
স্বকীয় বাহু প্রসাবণ করত সেই ছুষ্ট অশ্বের মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন! 
অনন্তর কেশীর বদনমধ্যে প্রবিষ্ট*সেই কৃষ্ণবাহু কর্ভৃক আহত, শুভ্র মেখখণ্ডের 
্তায়, কেশীর দত্ত সকল ব্দন হইতে পতিত হইতে লাগিল। ১১০ । হে 
দিজ। উৎপত্তি সময়ে উপেক্ষিত ন্যাধি যেমন, বিনাশের নিমিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের বাহও কেশীর দেহ প্রাপ্ত হইস্ষা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
অনস্তর ওষ্ঠদ্ব্ বিপাটিত হইলে, সে কুধির বমন করিতে লাগিল এবং তাহার 
শিথিলবদ্ধন নযনদ্য়, হ্বস্থান হইতে নিঃ্ত ও বিকৃত হইয়া পড়িল। অনন্তর 
& অশ্ব পদ দ্বারা ধরপ্রীতে আঘাত করিতে লাগিল এবং একবার ঘুত্রত্যাপ্গ 
করত স্বেদার্জ-শরীর হইয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়! পড়িল। কৃষ্ণ-বাহ হার! 
দ্বিধাভৃত সেই মহাভতঞ্কর অন্তর, মুখব্যাধান করত বজ্প্রহারে দ্বিখও বৃক্ষের 
্তায় ভূমিতে পতিত হইল। কেশীর সেই শরীর দ্বিখও্ড হইয়া বিরাজিত 
হইলে, তাহার এক এক খণ্ডে ছুইটা চরণ, পৃষ্ঠ গুপুচ্ছের অর্ধতাগ, এক এক 
কর্ণ নাসিকা ও নয়ন ছিপ। কৃষ্ণ কেশীকে হনন করত মুদিত শোপালগণে 
বেষ্টিত হুইয়! পুরর্ধার অকুটিল শরীর ধারণপুর্র্বক হাস্ত করিতে করিতে 
অবস্থিতি করিতে ন্ামিলেন। অনন্তর কে নিষঠত হইলে, বিশ্ব গোপ ও 


ক৮ বিয্ুপুরাণ। 


গোগীগণ, অনুরাগ-মনোহরভাবে পুগুরীকাক্ষ কৃষকে স্তব করিতে লাগিল । 
কেসী নিহত হইয়াছে অবলোকন করিধা, হর্ধনির্ভর-মানস নারদ, জলমধ্যে 
অন্তররিতভাবে অবস্থান করত বলিতে লাগিলেন, হে জগন্নাথ! হে অযু ! 
আপনার বিক্রম সাধু অতি সাধু! কাবণ আপনি দ্রেবতানণের দকলূশকর এই 

অসুর কেশীকে অবলীলাক্রমে বিন শ করিলেন আমি মনুষ্য ও অশ্বের এই 
অন্থত্র অভুতপূরব্ব মহাযুদ্ধ অবলোকন কবিবাব জস্ত, যুদ্ধোুকভাবে স্বর্গ হইতে 
এখানে আগমন করিয়াছি । ১৯২1 হে মধুহৃদন। আপনি এই অবতারে 
যে সকল তুন্দর্র কর্খ্ব সম্পাদন কবিযাছেন, সেই সকল কর্ম দ্বারা আমার এই 
বিশ্মিত চিত্ত অভিশঘ্র সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অশ্ব যখন কেশবসঘুহ 
কম্পিত করিয়া, হ্রেষোরব করত আকাশের দিকে অবলোকন কবিত তাহা। 
দেখিগ্জা দেবগণ ও স্বম্বৎ ইজও ভঘ পাইতেনু। হে জনার্দন। আপনি এই 
ুষ্টাত্বা কেশী নামক অহুরকে বিনাশ কবিলেন বলিষা, অদ্য হইতে লোকে 
* আপনি কেশব নামে বিখ্যাত হইবেন। হে কেশিনিস্দন । আপনার স্বস্তি 
হউক, আমি এক্ষণে গমন করিতেছি, পরশ্ব দিবস কংসের সহিত আপনার 
ফুদ্ব-সময়ে, আমি পুনরায় আপনার সহিত মিলিত হুইব। হে পৃথিবীধর ! 
উগ্রষেনহ্ৃত সাহ্ুচর কংস বিনিপাতিত হইলে, আপনি পৃথিবীর ভারাবতরণ 
করিবেন। হে জনার্দন! সেই ভারাবতার সময়ে আপনার ইচ্ছায় সম্পন্ন, 
পৃিবীপতিগণের নানাপ্রকার ও অশেষ যুদ্ধ আমি দর্শন করিব। গোবিন্দ ! 
সেই দামি এক্ষণে গন করিতেছি । আপনি দেবগণের মহত কাধ্য সম্পাদন 
করিয়াছেন এবং এই কর্ম বারা দেবগণ আপনা কর্তৃক সৎকৃত হইয়াছেন 
আপনার হক্ধবল হউক, আমি গমন করি। পরাশর কহিলেন, নারদ গমন 
ক্ষরিলে পর, গোপীগণের নদ্বনের একমাত্র দৃশ্ঠ কষ, গোপ ্থ থোলীগথের 
সহিত অবিশ্মিতভাবে গোজুলে প্রবেশ করিলেন । ২১২৮ 15 

যে]ুটিশ অধ্যায় সম্পূর্ণ | ১৬ ॥ 


সন্ত্রদশ অধ্যায় । 

পরুশর কহিলেন,_অক্রুরও কৃষ-সন্দরশনাশায একাকী, মধুরা হইতে নির্গত 
হস, ঈীরগামিসন্দনারোহণে নন্দের গোকুলে গান করিলেন। পথে যাইতে 
বইতে অক্ুব চিন্তা করিলেন ঘে, আমার স্ার কেনিও ব্যক্তি ধন্ততর নহে । 
যেহেতু আমি অংশবপে অবতীর্ণ চক্রীর মুখ দর্শন করিব। অদ্য আমার জন্ম 
সফণ হইবে, আমার সম্বন্ধে রজনী অদ্য সুপ্রভাতা; কাবণ আমি অদ্য 
বিকসিত পদ্বাপত্রেব সৃশ নয়নশালী ভগবানের মুখ দেখিতে পাইব। আমার 
নেত্র ও বাক্য সকল সফল হইবে, কারণ বিষ্ুকে দর্শন করিব এবহ ভীহাতে 
ও আমাতে পরম্পব বাক্যালাপ হইবে। কল্পনা-রচিত যে মুখ স্মৃত হইয়া, 
মুষ্যগণেব পাপ বিনাশ কবিয়া থাকে, আমি অন্য মেই পদ্দসদৃ-নক্বনছয়- 
শোভিত বিস্র মুখ অবশ্োকন্জ করিব। যাহা হইতে চারিবেদ ও অধিঙ্প 
বেদাঙ্গ নির্গত হইযাছে এবং ষে মুখ তেজোম শুষ্যাদির আশরয়স্বরূপ ; অদ্য 
আমি ভগবানেক দেই জ্যোতিস্ম়্ মুখ দেখিতে পাইব। যিনি অধিলাধার, 
খিনি পুরুষোত্তম এবৎ সকল বজ্জঞেই পুকষগণ ধাহার যজন করিয়া থাকেন, 
€অহো। কি আনন্দের বিষয় । ) আমি অদ্য সেই জগতপতিকে দর্শন করিব । 
একশত যজ্ঞ দ্বারা ধাহার ঘজন করিয়া, ইন্দ্র দেবরাপ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; 
ধাহার আধি বা অন্ত নাই, অদ্য আমি সেই কেশবকে দর্শন করিব। 
্রহ্ধা, ইন্দ্র, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমার, বহুগণ ও যরুদগণও ধাহার হ্বরূপ জানের 
না, অহো৷ সেই হরি অদ্য আমার অঙগম্পর্শ করিবেন ! ধিনি সকলেরই খতম 
যিনি সকলই জানেন অথচ [ঘিনি সকলেরই স্ববূপ ও অব্যয় এবং ব্যাঁপকরগ্গে 
খিনি সর্ধ-ভুতেই আবরকতাবে অবস্থিতি করিঞ্তছেন, সেই ভগঝন্‌ বিষ, 
অদ্য আমার সহিত আলাপ করিবেন । ১--১০। অহো! খিনি মতস্ব, কূর্ঘা, 
বরাহ্‌। হয়গ্রীব ওগ্ৃজিংহাদিরূপে অবশ্তীর্ণ হইয়া, এই জগতের স্থিতি রিয়া 
খাকেন ও খিনি দ্ুরছিত , তিনি অদ্য আমার) সহিত আলাপ গকর্রিবেন_। 


৬০ বিহুপুরাশ ৭. 


শ্বিনি জগতের স্বামী হইয়াও আপনার মনঃস্থিত কাধ্য সম্পাদন করিবার জঙ্ট, 
মনুষ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঘিনি অব্যয় অথচ স্বকীয় ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ 
করেন এবং ধিনি অনস্তন্ূপে গুথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ও এই পৃ্িবী 
ঘে অনস্তরূপী ভগবানের শেখরদেশে অবস্থিত, জগতের মঙ্গলের লন্ঠ অবতীর্ণ 
সেই ভগবান্‌ বিষ অদ্য আমাকে “ক্রু !” বিয়া সম্বোধন করিবেন । পিতা, 
ভ্রাতা, পুত্র, জম্থৎ, মাতা ও বন্ধু ইত্যাদি বুদ্ধিরূপিনী ত্বদীয় মায়াকে কেহই 
ত্যাগ করিতে সমর্থ নহে, সেই ভগবানৃকে নমস্কার । ধিনি জুদবে প্রবিষ্ট 
হইলে, যোগী, বিতত অবিদ্যারূপিণী মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন, সেই অমেয় 
বিদ্যাত্ম! ভগবান্কে নমস্কার। যক্তকর্তৃগণ ধাহাঁকে যজ্ঞপুরুষ, সাত্বতগণ ধাহাকে 
বাহুদেব ও বেদবিদগণ ফাহাকে খিষু। বলিয়া নির্দেশ করেন, আমি তাহাকে 
নমস্কার করি। যে প্রকার এই সদসতরূপী; ভ্রগৎ সেই ধাতা ও আশ্রয়ন্ধপ 
ভগবানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই সত্যরূপেই সেই ভগবান্‌ বিষ আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন। যাহাকে ম্মরণ করিলে মনুষ্য, সকল প্রকার কল্যাণের 
ভাজন হয়, আমি সেই জন্মরহিত নিত্য হরির শরণ লইতেছি। পরাশর 
কছিলেন,_-তক্তিনভ্রমানস অক্রুর এই প্রকার বিষ্ণুচিন্তী করিতে করিতে 
সধ্যান্তের কিঞ্চিৎ পুথে কুলে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর গাভীগণের 
দোহনস্থানে গিয়া অং খসগণের মধ্যস্থিত, প্রছুল্প নীঙ্োৎ্পলদলচ্ছৰি 
কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলে  ক্তুর, আরও দেখিলেন, ঘে, সেই মুকুলিত পদ্দপ্র 
সদৃশ নম্বন শোভিত, জ্ীবৎপাক্ষিতবক্ষঃস্থল, লম্বমানবাহু, আয়ত ও দীর্ঘ উব্ঃ- 
স্থলশালী, উন্নত নাসাশোভিত, বিলাসপূর্ণ শ্মিতাধার, মুখপন্মজধারী, উন্নত ও 
রক্বর্ণ অখশালী, ভূমিতে ছুপ্রতিগ্রিত, লীতবর্ণ বন্তরয়ধারী বন্তপুপ্পশোভিত 
স্ীকষ্ণের পশ্চাতে নীলাম্বরধর, আর্দরনীল লতাহস্ত, স্তপপ্নির্শিত অবতৎ- 
ধারী উন্নতশরীর, উন্নত বাছ ও অসংদেশ শোভিত, বিকশিত মুখ্পক্কজ, 
মেধমীলপিন্বিবৃত দ্বিতীয় লিন পর্বতের স্া অবস্থিত ঝ্লাতদ্র বিরাজমান? 


পঞ্চম অংশ । ৬১ 


১১--২৫। হে মুনে! দেই কৃষ্ণ ও বলভদ্রকে দেখিয়া, অক্তুরের সুখপ্র 
বিকমিতু হইল এবং তাহার সর্ধাঞজ পুলকিত হইল। তখন অক্রুর চিত্ত! 
করিতে লাগিলেন যে, “এই সেই পরমধাম ও সেইঞ্পরমপদ তগবান্‌ বাসুদেবের 
অংশ দুইতাগে অবস্থিতি করিতেছেন। এই জগতের ধাতাকে দৃষ্টি করিয়া 
আমার এ অঙ্ষিঘয় এক্ষণে সফলতা লাত করিল। কিন্তু ভগবান্‌ প্রসন্ন হইয়া 
অঙ্গসঙ্গ প্রদান করত আমাব এই অঙ্গ কি সফল করিবেন? এই জমান 
অনন্তমূর্তি ভগবান্‌ কি আমার পৃষ্ঠদেশে স্বকীয় হস্তপদ্থ অর্পণ করিবেন? 
বাহার অঙ্গুলি স্পর্শে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া জীবগ্রণ, নাঁশদোষ-বিরহিত 
সিদ্ধি (কৈবল্য) প্রাপ্ত হন; বিদ্যুৎ, অগ্নি ও রবির রশিমালার ন্যায় করাল- 
দর্শন চত্রক্ষেপ করিয়া, যে ভগবান্‌ দৈত্যপতির সৈল্তসমূহ বিনাশ করত 
দৈত্যাঙ্গনাদিগের নয়নাপ্রনসমৃহ হরণ করিয়াছেন (অর্থাৎ স্ব শ্ব পতি-বিনাশ 
দর্শনে অবিরল ধারে প্রবাহিত নয়নজলে দৈত্যন্ত্রীগণের থে নয়নঅঞ্জন বিধৌত 
হইয়াছিল, তাহার হেতু তগবান্‌ )) বলি রাজা ধাহাকে জল-বিনু প্রদান করিয়া 
বহৃধাতলেও মনোজ্ঞ ভোগসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মন্বত্তরকাল ব্যাপিয়া 
দেবতৃলাতপুরর্বক শক্রবিরহিত হইয়া ত্রিনশাধিপত্য করিয়াছেন ; সেই ভগবান্‌ 
বিষ্ু, আমি দোষরহিত হইলেও কংসপরিগ্রহ প্রযুক্ত, আমাকে দোষী 
বিবেচন! করিয়া কি অবজ্ঞা দ্বারা আমাকে মর্দ্াহত করিবেন? যে জন্ম সাধু- 
গণের বহিষ্কৃত, আমার তাদৃশ জন্মকে ধিক অথবা িনি জ্ঞানম্বরূপ ও নির্মল 
সত্তরাশিমন্, ধাহার অবিদ্যাদোষ নাই এবং যিনি সর্বদা প্রকাশমান, সকলেরই 
ভদয়স্থিত সেই ভগবান সকল পুরুষের হ্দয়ান্তর্গত কোন্‌ ভাবটী পরিজ্ঞাত 
নহেন ? সেই কারণে আমি তক্তিবিনগ্রচিত্তে সেই ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বার," আছি, 
মধ্য ও অন্তবিরহিত পুরুষোত্তম বিষধর অং. র এই ্ট্রীকৃষ্ণের নিকট গমন 
করি, ইনি কখনই আঁমার প্রতি অবজ্ঞা প্র ।. করিবেন লা। ২৬৩৪ । 
*সপ্তদশ অধ্যায় সম্পুর্ণ ॥ ১ 


অহীদশ অধ্যায় । 


পগাশর কহিলেন,--মন্থন্তর যছুবংশীষফ অক্ুর পূর্বোক্ত প্রকারে চিতা 
করিতে করিতে গোবিন্দের নিকট গমনপুর্ধক “আমি অক্রের' এই বশিয়া হরির 
শ্রীচরণদ্বয়ে অবনত-মন্তকে প্রণাম করিলেন। তখন সেই ভগবানও ধ্বজবজ- 
পদ্বচি্কিত হস্ত স্বার| তাহাকে স্পর্শ করিয়া, গীতির সহিত আকর্ষণ করত গা 
আলিঙ্গন করিলেন। অনস্তর অক্রুর যথারীতি রাম ও কৃষ্ণকে নংবাদদানাদি 
করিলে পর, প্রলষ্্ ক ও বলদেব, অক্রুবকে লইযা নিজ মন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন। তাহার পব, তাহাদের সহিত মিষ্টালাপপুর্বক আহারাদি সমাপন 
গিয়া অভ্র, স্কাহাদের দুইজনের নিকটে যথাবৃত্ত বলিতে আরস্ত করিলেন । 
ছক্লাত্মা দানব কংস যে প্রকারে বসুদেব ও দে্কীকে ভর্সন! কবে ; উগ্রসেনের 
প্রতি তৃহুরাত্মা কস যে প্রকাব ব্যবহার কবিতেছে এবং ষে প্রয়োন্ধন উদ্দেশে 
অদ্তুরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ কবিয্লাছে , ভগবান কেশিশ্থদন সেই সকল বৃত্তান্ত 
অক্ররের নিকট সবিস্তারে শ্রবণ করিষা অক্রুরুকে কহিলেন, হে দানপতে ! 
আমি এ সকল বিষয়ই অবগত আছি। শ্রীকৃষ্জ আরও কহিলেন যে, এই স্থলে 
ঘে উপায় দ্বারা ক ধ্যসিদ্ধি হইবে, আমি তাহাই অবলম্বন করিব | তুমি অন্তথা 
চিন্তা করিও না। তুমি জানিও যে, কংসকে আমি বিনাশই করিয়াছি । 
কলা আমি ও রাম এই দুইজনেই তোমার -সহিত মথুবায় গন করিব এবং 
আমাদের সহিত গোপবৃদ্ধগণও বহুধন লইয়া! গমন করিবে হেবীর! তুমি 
চিন্তা করিও না, ্বচ্ছন্দে এই রাত্রি ধাপন কর, আমি ত্রিকাত্রের মধ্যেই 
স্ানুচর কংসকে বিনার্শ। করিব । ১--১*। পরাশর কহিলেন, খঅনস্তর 
সন্ধুরও সমস্ত গোপগণকে কংসের ক্দাদেশ জ্ঞাত করাইয়া নন্বগোপণৃহে মাধব 
উ. বলতন্দের সহিত সুখে নিদ্রা বাইলেন। অনস্র হিয়র্ল প্রভাতে, মহামতি 
কষ ও হল্ত্াম, অকুরের ঝুঁছিত মধুর গয়ন কত্রিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন 
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কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, গোলীগণ ছুংখার্তা হইয়া, 
অশ্রপূর্ণনয়নে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পরস্পর বলিতে আরত্ত করিল ) এই* 
সমক্ধে তঁহাদের হস্তবলয় সকল শিথিলত। প্রান্ত হষ্ু়াছিল। তাহারা বলিতে 
লাগিল থে, "গোবিন্দ ম্থুরায় গমন করিগ্বা আর কেন গোকুলে ফিরিয়! 
আধিবেন % কারণ তিনি মথুরায় কর্ণ ভরিয়া নাগরক্ত্রীর মধুর অথচ অক্ষুট 
আনাপরূপ মধুপান করিয়াই পরিত্ৃপ্তি লাত করিবেন। নাগরীগণের বিলাসপূর্ণ 
বাক্যপানে আসক্ত হইয়া» গোবিন্দের মন কেনই বা পুনর্ধ্বার গ্রাম্য-গোপীগণের 
প্রতি অনুরানী হইবে % দ্বণা-বিরহিত ছুরাত্মা বিধি, অদ্য হরিকে হরণ করিয়া 
মস্ত গোপরমশীর প্রতি শির্দয়ভাবে প্রহার করিল। ভাবগর্ভ ম্মিতপুর্ণ বাক্য 
বিলাস-মনোহর গমন ও কটাক্ষ নিরীক্ষণ-ইহা নগর-স্্রীগণের সর্বদাই 
আছে। সুতরাৎ তাহাদিগের বিলান্লানিশড়ে বদ্ধ হইয়া, এই গ্রাম্য, হরি, বল 
দেখি, কোন্‌ যুক্তি অনুসারে তোমাদের নিকট পুনর্ধার প্রত্যাবর্তন করিবেন? 
অহে! ত্তরহ্দয়-নিরাশ অক্রুর কর্তৃক প্রতাব্রিত হইম্রাই। এই কেমব 
মথুরাম্ন যাইতেছেন। নৃশংস অন্রের কি অন্ুবক্ত জনের জদযুভাব ধানে না, 
যে, আমাদের নয়শবয়ের আহ্লাদস্বরূপ, এই হরিকে অন্তত্র লইয়! চলিগ্গ 
১১২০ এই অত্যন্ত নিষ্বণ গোবিন্দ রামের সহিত বথারোহণ করত গমন 
করিতেছেন, তোমরা ইহকে নিবারণ করিতে যত্্ুবতী হও । সখি! তুনি কি 
বলিতেছ ? গুরুজনের মন্মুধে আমাদের এই প্রকার ব্যবহার উচিত নে? 
বল দেখি, বিরহ-অগ্রিতে যাহারা দগ্ধ, গুরুজন তাহাদের কি কর্সিবেন ? কি 
হহখের বিষয় ! এই নন্দগোপ প্রমূখ গোপগণও মধুরায় ধাইতেই উর্দাতি হইন্বা- 
ছেন, কিন্তু কেহই গোবিন্দের মথুরাগমন নিবারণ বিষয়ে উদ্যোগ করিতেছেন 
না। অহ! যাহাদের নয়নরূপ ভ্রমরপৎক্কিসমূহ অচ্যুতের হদনাজ-মধু পান 
করিষে, দ্য দেই খ্ধুাব'দিনী বহইদিগের বুঙ্গনী হুপ্রভাতা। হইয়াছে। 
অন্য তাহারই ধন যাস পথে অনিবারিত ভাবে কৃষ্ঠকে হ্র্ম ও প্রুলকীফিত 


৬৬৪ 'বিষুপুরাণ। 


দেহে তৎপশ্চাঁৎ গমন করিতে পারিবে । অদ্য গোবন্দের অবয়ব দর্শনকারী 
মধুরানঙ্রীনিঝাসীগণের নয়নসমূহের অতীব মহোৎসব উপস্থিত, হইবে। 
সথভাগা মখুরাপুরবাসিনীগর্ণ( না জানি) কি সুন্বপ্র দেখিয্রাছে যে তাহার 
ফলে অশ্প তাহারা সুন্দর নয়ন বিস্তারিত করিয়া গোবিন্দকে অনিবারিত ভাবে 
ফর্শন করিবে। অহে!! অকরুণ-স্বভাঁব বিধাতা, মহানিধি দেখাইয়াই এই 
গোপীজনের নয়ন সকল উদ্ধত করিল! আমাদের প্রতি হুরিব অনুরাগ, 
শিথিলতা প্রাপ্ত হইল দেখিয়া, সেই সঙ্গেই কি আমাদের বলয় সকলও শিথিলতা 
প্রাপ্ত হইতেছে ? অহো ক্রের হদয় অঞ্রুর শীস্ড শীঘ্রই রথের ঘোটকসমূহকে 
চালাইয়াছে, এই প্রকার আর্ত স্ত্রীগণের এবন্প্রকাব অবস্থা দেখিযা কাহার এ 
প্রকার ছুক্ষশ্বে দ্বণা হয় না? ২১--৩০। হাহ।! এ দেখ, ক্-রখের চক্তরেণুত 
সমূহ উড়িতেছে। অহো! প্র রেজালই কৃণুকে দেখিতে দিতেছে না। অহো!! 
দেখ, সে রে]ও আর দেখা যাইতেছে না” এই প্রকাৰ অতিশয় অনুরাণ 
সহকারে গোপীঞ্জন কক নিরীকিত হইয়া কেশব, রামের সহিত ব্রজহ্থঁভাগ 
পরিত্যাগ করিলেন! অতি বেগবান অশ্বসমূহযুক্ত রখারোহণে গমন করিতে 
করিতে অক্ুর, বলদেব ও জনার্দিন মধ্যাহুসমযে যগুনাতটে উপস্থিত হইলেন। 
অনস্তর অফ্ুর কৃষ্ণকে কছিলেন, আমি যে পর্য্যন্ত ধমুনা-জলে আহ্ছিক সমাপন 
ন! করি, আপনর! তাবৎকাল এই রথের উপরেই অবস্থান কক্কন। হেবিপ্র! 
অনস্তর ভগবান্‌ *তাহাই হউক” এই কথা বিলে পর মহামতি অক্রুর, যমুনা" 
জলে প্রবেশপুর্ব্ক স্বান করত আচমন করিয়া পরমত্রঙ্গের চিন্তা করিতে 
লাগিলেন? সেই সময়ে অক্রুর দেখিতে পাইলেন যে, "হত্র ফণামগ্ডলে 
শোভিত কুন্দমানার যায় শুভ্র অন্গশোভিত, উন্নিদ্র-পদ্মপত্রাকুণাক্ষ- বাসুকি 
রপ্তাদি মহাসর্পগণে বেষ্টিত, গন্ধবর্বগণ কর্তৃক সংভূরমান, কৃষবন্তয় পরিধান, 
যমোহ্র পন্নিশ্িত' “অবতংস শোভিত এবং যনোজ্ত কুড্লধারী বলত, ধমুনার 
জ্ল্মধ্যে লব্থি উ করিতেছেন এবং তাহার উত্সঙ্গদেচশ মতের ভ্তাষ় শ্যামব্রূ, 
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তা ও আয়তলোচনশালী, চতু্জাহ, চক্রা্দি অস্ত্রে উপশোভিত, 'উদারাঙ্গ, 
পীতবর্ণবুসনঘয়ধারী, জ্রীবৎসান্কিত বক্ষঃস্থল মনোহর কেয়ুর ও মুকুট দ্বারা 
উজ্জল, বিকসিত-পদ্থানির্মিতকর্ণভূষণশোভিত & তগবান্‌ কৃষ্ণ, ইন্ধন এ 
তড়িম্নালা-শোভিত জলদের ভ্ভায়, বিন্লাজমান রহিয়াছেন । ৩১--৪১ | 
অন্রুর আরও দেখিলেন যে, সেই জলমধ্যেই সিদ্ধযোগ, নিষ্পাপ, নাসাগ্র* 
সস্তলোচন. সনন্দনাদি, মুনিগণ কঞ্চের সেই মুর্তি চিন্তা করিতেছেন। তখন 
অক্রের বলভদ্র ও কৃষ্ণকে তদবস্থ জানিতে পারিয্বা,, বিস্মিত অস্তঃকরণে. চিন্তা 
করিতে লাগিলেন ঘে, “ইহারা রথ ছাড়িয়া, এখানে কি প্রকারে আগমন 
করিলেন?” এই ভাবিয়া অক্রুর কিছু বলিতে ইচ্ছৃক হইলেন, তখন জনার্দন 
তাহাব্র বাক্য স্তত্বন করিলেন। অনন্তর অক্রুর সঙ্গিল হইতে নির্ঘত হইয়া 
দেখিলেন যে “রাম ও কৃষ্ণ উভয়েই পূর্বের ্ঠায় মনুষ্যশরীরে ক্সখের উপরে 
অধিষ্ঠান করিতেছেন।” অনন্তর অক্রুর পুনব্বার জলে নিমগ্ন হইয়াও দেখিলেন 
যে, "রাম ও কৃষ্ক, (পুর্ধবে যেমন দেখিয়াছিলেন, এক্ষণেও সেইরূপ ) মুনি, গন্য, 
সিদ্ধ ও উরগগণ কর্তৃক সংক্কুয়মান হইয়া বিরাজমান রহিষ্নাছেন।” তখন দ্বান- 
পতি অন্রুর পরমার্থ অবগত হইঘা সর্ববিজ্ঞানময় ঈশ্বর অচ্যুতকে স্তব করিতৈ 
লাগিলেন। অক্রুর কহিলেন-_সম্মাত্রক্ধগী অচিস্ত্য মহিমাব্যাপক অনেক অথচ 
একরূগী সেই পরমাত্মাকে নমস্কার । হে অচিন্ত্য ! ষত্বরূগী তোমাকে নমস্কার 
হরিংস্বরূগী তোমাকে নমস্কার ! হে প্রভো ! তুমি প্রকৃতি হইতে পর ও অবি- 
জ্ঞেয়র্ূপ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি ভূতন্বরূপ, ইন্জিয়দ্বরূপ ও প্রধান 
(প্রকৃতি) স্বরূপ ; তুমি আত্মা, তুমিই পরমাস্মা। হে প্রভো ! তুমি এক হইয়াও 
পাচ প্রকারে অবস্থিতি ক্রিতেছ। ৪২ --৫9। হে সর্ব! হে সন্বাত্বনু! হে 
করাক্ষরময় ! হে ঈশ্বর! ভুমি প্রসন্ন হও । হে তগবন্‌ ! ক্ষ বিষ ও পিবাদি 
রূপ কল্পনা করিয়া তোমার স্তব করিতেস্ি, ভুমি প্রসন্ন হও অনাঁথ্যেস্থরূপা- 
বন! হে ঘবস্ব্যপ্্ররোন! হে পরমেশ্বর! তোমায় নাম ও*বক্্যি বারা 
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নির্দেশ করা যায় না, হে প্রতো! ভোমাকে নমস্কার । হে নাথ! হে অজ! 
ধাহাতে নাম খাতি প্রভৃতি কঙ্গনা নাই, তুমি সেই অবিকারী পরমত্দ্ধ ।৪ হে 
শ্রতভো ! কল্পনা ব্যতিরেকে নকল পদার্থেরই জ্ঞান হয় না বলিরাই, তোমাকে 
কঙ্ণ বিষ অচ্যত প্রভৃতি নাম নির্দেশ করত উপাসনা করিয়া থাকি । হে অজ! 
তুমিই সকল পদার্থ স্বরূপ এবং তুমিই বিকল্পনাময় এই দেবাদি অখিল জগৎ, 
স্বরূপ । হে বিশ্বাত্বন্‌! তুমি বিকারতাবহীনরূপে সকল পদার্থেই অবস্থিত, 
তোমা ব্যতিরিক্ত অন্ত কোন পদার্থ ই সত্য নহে। তুমি তরঙ্গ, তুমি পশুপতি, 
তুমি হুর্ধা, তৃমি বিধাতা, তুমি ধাতা, তুমি ত্রিদশনাথ, তুমি সমীরণ, ভূমি অগ্নি, 
তুমি বরুণ তুমিই কুষের ও ঘম; হে ভগবন! এক হইয়াও তুমি এই সকল 
শক্কিভেদে বিভিন্নরূপ ধারণ করত জগংকে প্রতিপালন করিতেছ। হে 
ভগবন্! তুমি হুর্যকিরণন্ধপে বিশ্বস্জন কিরিতেছ। হে অজ! এই বিশ্ব 
ভোমারুই গুণময় প্রপঞ্ধন্বূপ। যে অক্ষ পরমব্রঙ্গস্বূপ ও তোমার বাচক, 
গ্েই ওকষ্কাররূপী জ্ঞানময় ও সদসৎ্রূপী তোমাকে নমস্কার। বান্ুদেবকে 
নমস্কার ; সন্বর্ষণক্পী ভোমাকে নমস্কার ; প্রহার ও অনিরুদ্ধ ত্বরূপী তোমাকে 
নমস্কার | ৫১৮৫৮ । 

অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পু। ৯৮ ॥ 


একোনবিংশ অধ্যায় । 


পরাশর কহিজেন,-_ঘাদব অক্রুর পূর্বোক্ত প্রকারে জলমধ্যে বিছুর স্ব 
ক্রিয়া। পরে মনোরম পু্প ও ধৃপ দ্বারা সর্বেহবরের অর্চনা করিতে লাগিলেন । 
অঙ্জুর অন্ত বিষয় চিত্ত পরিত্যাগ পূর্বক পরযাত্মাতে মনোনিবেশ করত বহ- 
কঈণ ব্রন্ঘূপে মগ হইয়া অবস্থান করিলেন; পরে বছুক্ষণ অভীত, হইলে 
সর্ধীধি হইতে বিরত হইলেন। অনন্তর মহামতি অগ্রং *আল্মাকে কতার্থের সায় 


পন আংদন হও 


বিবেচন! করিয়। মুদান্ধল হইতে নির্গমন করত পুনর্ধ্ণার রথের নিকট উপস্থিত 
হুইলেন। রখ-সমীপে আগমন করত অঞ্জুর, রাম ও কৃষ্ণকে পূর্ষের সায় 
অবাঁিতত দেখিলেন। বিশ্ময়োৎছুল্পনের্রে দণ্ডাযম্তন দেখিয়া কৃষ্ণ তাহাকে 
কহিলেন যে, "হে অক্রুর ! নিশ্চযই তুমি যমুনা্রলে কিছু আশ্চর্য্য দেখিয়াছ, 
যেহেতু তোমার নয্বনদ্বয়্ বিশ্বযসমাগমে উত্ফুল্প দেখিতেছি। তখন অজ্ঞুর 
কহিলেন হে অচ্যুত। জলমধ্যে আমি ঘে আশ্চধ্য অবলোকন করিয়াছি, 
এখানে ও অগ্রভাগে তাহাই খুর্ভিমৎ্ দেখিতেছি। হে কৃষ্ণ! এই মহাশ্চধ্য 
জগৎ যে মহাত্বার কপ, সেই আশ্ষর্যয-গ্রেষ্ঠের সহিত আমি সমাগত হইয়াছি। 
হে মধুহ্দন ! এ সকল আশ্চর্য্য বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়া কোন ফল নাই ; 
চলুন মখুবাক্র গমন করি; কৎসকে আমি ভয় করিয়া থ/কি, পরপিখ্োপজীবী- 
বিগের জন্সকেই ধিক থাকুক । এই কথা বলিঘা অক্রুনর বায়ু বেগবান্‌ অশ্বগ্ণকে 
শীপ্র চালাইতে লাগিলেন, পরে সাষাহৃকালে মখুবা প্রাপ্ত হইলেন। যাদব 
অক্রুর মথুরার প্রতি অবলোকন করিষা কৃষ্ণ ও বলরামকে কহিলেন বে 
আপনারা মহাবলশালী, পদব্রজেই গমন করুন। আমি একাকী রথারোহণে 
ন্গবী প্রবেশ করি। আপনারা বহ্থুদেবের গৃহে গমন করিবেন শা) 
কারণ আপনাদের জন্ত এ বৃদ্ধ সর্বদাই ক২সকর্তৃক তিরস্কত হইতেছেন। 
১--১১। পরাশর কহিলেন,--অক্রুর এই কথা বলিয়া নগরে প্রধেশ করিলে 
প্র, কৃষ্ণ ও বলভদ্র মথুরাপুরীতে প্রবেশপুর্র্ক রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন! 
অনন্তর তাহারা স্্রীগণ ও নরগণ কর্তৃক আনন্দ সহকারে বীক্ষিত হইয়া, লীল! 
ও বীরভাবে দৃপ্ত বাল গজদয়ের স্তায় গমন করিতে লাগিলেন। ভ্রমমাণ রুচি- 
বামন রাম ও কৃষ্ণ পথে একজন রঞ্গকারক বুজকবৌ দেখিতে পাইয়া, তাহার 
নিট সুন্দর বস্ত্র সকল প্রার্থনা করিলেন। এ রজক কংদের দাস ছিল, 
হ্বতরাও সে প্রমার্দীরূ় বিশ্ব সহকারে রাম ও কৃষ্ণকে উচ্ৈঃরে বহতর 
গালাগালি দিল। ততখন্ধ কু সেই ছ্রাত্ম রজকের 'প্রতি ক্রোধ কুিরী, 'কর- 


৬১৮ বিষ্ুপুরাথ। 


তল প্রহার শ্বারা তাহাব মস্তক হেদন করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। 
তাহাকে বধ করিক্বা নানাবিধ বস্ত্র গ্রহণ করত, বাম ও কষ্ণ নীল ও পীত নত 
থাক্রমে পরিধানপূর্বক অস্ভিশয় জষ্টন্তঃকরণে মালাকার গৃহে গমন করিলেন । 
হে মৈত্রেয়! সেই বিকাশিতনেত্র-মুগল রাম ও কঞ্চকে দেখিনা মালাকার 
অতি বিশ্মিতভাবে চিন্তা কবিতে শ্রাগিল যে, “ইঙাবা কাহার পুত্র এবং কোথা 
হইতেই বা এখ'নে আদিলেন ৪৮” পীত ও নীলাম্ববধারণ এবং অতি মনোহরা- 
কৃতি দেই দুইজনকে অবলোকন করিযা, মালাকার ভাংবিল, “বুঝি ছুইজন 
দেবতা পৃথিবীতে উপস্থিত হুইয়াছেন।” অনন্তব বিকশিতমুখপন্জ বাম 
ও রুষ্ণ তাহার নিকট পুম্প সকল প্রার্থনা করিলে পর, মালাকার হস্তদ্বয় 
দ্বারা ভূমি আলিঙ্গন পুর্ব মস্তক দ্বরা মহীস্পর্শ করিল এবং কহিল, হে 
নাথত্বয়। আপনাবা প্রপাদহুমুখ হইযা, আ্লামার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, 
আমি ধন্য হইলাম, থে কারণে আপনাদিগকে অদ্য পুজা করিতে পাবিব। 
১২-:২১। অনন্তর মালাকার প্রজষ্টন্দনে তাহাদের ইচ্ছান্থুসারে “এই 
ফুল দুন্দর, ইহা আরও নুন্বর"_-এই প্রকারে প্রলোভন করাইয়া নানা 
প্রকার মনোহর পুষ্প প্রধান করিল। মালাকাব বারবার সেই পুকষত্রেক্ঠ 
দবয়কে প্রণাম করিয়া গন্ধমুক্ত অমল ও চাক পুষ্পসমূহ প্রদান করিতে লাগিল । 
অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া মালাকাবকে বক্র প্রদান কবিলেন, হে 
ভছ! আমার বঙ্ষঃস্থিতা গ্রী তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না। হে 
সৌম্য । তোমার বল ও ধনহানি হইবে না এবং ঘতকাল চন্য উদন্ম 
হইবে, ততদিন পধ্যস্ত তোমাব বংশনাশ হইবে না। তুমি ইহকালে বিপুল 
ভোগ প্রাপ্ত হইবে এবং অষ্টকালেও আমাব প্রসাদ আমার চিন্তা করত দেহ- 
ত্যাগ করিয়া দিব্যলোক প্রাপ্ত হইবে। ছে ভদ্র। তোমার মন সকল সময়েই 
ধর্্পরারণ হইবে এবং তোমার বংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, ভাহারা 
দীর্ঘজীবী চইবে। হে মর্হাভাগ। যতদিন পরত ্, অবস্থিতি করিবেন, 


৪ 


ভতকাণ পথ্যন্ত্ তে'মার বংশ্বজগা্ড কোন 'বংক্ি উপসর্গাদি দো শ্রাপ্ত হুইবে 
না। পরাশর কহিলেন,--হে সুনিতরেষ্ট ! কৃষ্ণ, মালাকারকে এই প্রকারে 'স্ত 
প্রদ্জনপুষ্ব+ মালাকার কর্তৃক পুজিত হুইয়া, বলতগ্রের সহিত তাহার গৃহ 
ভইতে নিক্্রান্ত হইলেন। ২২--২৯। 


একোনবিংশ অধ্যাক়্ সম্পূর্ণ ॥ ১৯ ॥ 


বিংশ অধ্যায় । 


পরাশৰ কহিহেন,--অনন্তর রাজমার্গে কফ একটা নারীকে আগমন কৰিতে 
দেখিলেন। শ্রী নারী নবষৌবনে আবচ। এবং তাহাব হস্তে চর্পদনাদি অনুলেপনের 
পাত্র ছিল; কিন্তু সে কুজ।। কৃতণ* মনোহব স্বরে তাহাকে কহিলেন যে, হে 
ইন্দীববলোচনে ! এই অনুলেপন তুমি কাহার জন্ত লইয়া যাইতেছ, তাহা সত্য 
করিয়া বল » কৃষ্ণ সাহুরাগের ভ্তায় এই কথ! বলিলে পব্‌, হরিদর্শনে, আকৃষ্ট- 
চিন্তা কুজা, হরিব প্রতি সানুরাগ। হইশা, মধুর ভাবে বলিল যে, “হে কান্ত! 
আপনি কি আমা জানেন লা৭--আমি অনেকবক্রা নামে বিখ্যাত, ক 
আমাকে অনুলেপনকর্ধে নিমুক্ত কবিয়াছেন । অন্য কেহ অনুলেপন পেষণ 
কবিঘ। দিলে কংসের মনোনীত হয না, কেবল আমার প্রতি তাহার এই. বিষয়ে 
প্রসন্নতা আছে, অতপিষ্ট অনুলেপনই ভিনি অঙ্গে মাখিতে ভাল বাদেন।* 
শ্ীকষ্ণ কহিলেন-হে কচিরাননে। এই মনোহর রাজার্থ ও সণন্ধ অন্থু- 
লেপন, আমাণের গাত্রে মাধিবার উপদুক্ত। অতএব তুমি ইহা আমাধিগকে 
প্রদান কর। পরাশর কহিলেন,-কুঞ্ণের এই গ্রকান্স বাক্য শ্রবণ করিয়া 
আদরের সহিত কুজ! গ্রহণ কর? এই কথা বঙ্গিল এবং উতয়ের গাত্রযোগ্য 
অহুলেপ্ুন প্রদান কা্রিল। অনভ্তর পৃকষত্রেষ্ঠ বলভন্র ও কৃষ্ণ নানা প্রকার 
রভনাপারিপাট্যের ফ্ঠুহত চন্দনাদি লেপন করিয়া, ইঞ্রচাপঘুক্ত দুই .খণ্তশু্ ও 


০ 


সিডি (রিসুপুরশি। 

কৃষ্ণ মেগ্ের হায়, শোত। পাইতে লাগিলেন । অনত্তর উল্লাপন বিধাৰ্বিৎ ৯) 
শৌঁরী স্বকীয় হচ্ডের মধ্যমা ও তক্ররনী অন্থুশি দ্বার! কুজার চিবুক ধারুণপুর্ববক 
উদ্দেশে চাণিত করিয়া ত"হা উন্তোলিত কারিলেন এবং চরণদ্ধয দ্বারা তাছার 
চরণত্বয়ে চাপিয়া উদ্দে আকর্ষণ করিলেন। এই প্রকারে কেশব, তাহাকে 
সরলশরীর করিয়া দিলে, সে, রূপে সকল স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইঘা 
উঠিল । ১--১০। অনস্তব কুজ প্রেমণতরালদভাবে ভগবানের খন্সু আকর্ধণ 
করত বিলাসমনোহরভাবে গোবিন্দকে কহিল যে, “আপনি আমার গুহে 
চলুন।” অনন্তর হরি হাস্ত করিতে কবিতে, “তোমার গৃহে বিছুপরে গমন 
কগিব" কুজাকে এই কথা বলিবা বিদায দিলেন এবৎ বলধামের মুখেব দিকে 
চাহিয়া উচ্চৈ:ক্ববে হান্ত করিলেন । অনগ্তর রূচনানৈপুণ্য-বিলিখচন্দন, নীল- 
গীত-বন্ত্রধারী, বিচিত্র মাল্যোপশোভিভ রাম ও ব্। ধুশোজাতে গমন কাি- 
লেন। অনন্তর "সেই বহুলোকেব আযোজ্য ধনুঃশ্রেষ্টা কোথাষ আছে” 
রুক্ষিগণ্রে এই কথ। জিজ্ঞাস! করিষাৰ পব, বক্ষিগ্ণ ধন্গস্থান নির্দেশ ববিলে, 
কৃ তথায় গ্রমনপুর্বক বলে ধনুঃ গ্রহণ কবিঘা জ্যাপুনিভ কবিলেন। অনন্তর 
কৃ সবলে সেই ধুতে জ্যারোশণ কবিবামাত্র, সে ধনুঃ ভাজিযা গেল এবং 
সেই সময়ে সেই ধনুরছ্েষ শবে মখুবানগরী পৃবিত হইল । অনন্তর ধনুঃ ভগ্র 
হইলে রক্ষিনণ আগিঘ। তাহাদিগকে আক্রমণ কিল, তখন তাহারা উভয়ে 
সেই সকল রক্ষিসৈশ্কে বিনাশ কবিযা ধনুঃশালা হইতে নির্গত হইলেন। 
অনন্তর কংস, অক্রুর!গমন-বৃত্বান্ত ও ধনুর্ভঙ্গের কথা শ্রবণ ক্যি। চাণুর ও 
মুট্িক নামে ঢুই মকে কহিল,_গোকুল হইতে পোপাল বালকদ্ধয উপস্থিভ 
হইক্লাছে। তে'মর হুইজন্র আমার সম্মুধে সেই বালকদ্য়কে বিনাশ কর। 
স্বারণ & বালক জাবিত থাকিলে আমাব প্রাণ হরণ করিবে । অল্লযুদ্ধ 
সেই বালরছয়কে বিনাশ করিয়া আমাকে তুষ্ট কণ্ঞিত পারিছে, আমি 





( 5) ঠউন্তযাপন বিধান, অর্থ যে একারে বন্রতস্তকে দখল কন্ধ। তার । 


পঞ্চম অংণ। ৩৭১ 


তৌমাদিগকে অভিমত ভোগ প্রদান করির, ইহার অন্যথা হইবে না! আমার 
অউক্রারা দেই মহাবল বালককে, গ্রাস অথবা অন্তায় যুদ্ধে, যে প্রাকানে 
পার, বিনাশ করিও । কারণ ভাহাধিগকে বধ গ্ষরিতে পারিলে, এই রাষ্জী 
আমাদের সাধারণ ধন হইবে। ১১--৯০। কংস এই প্রকার মলছয়ক্ষে 
আদেশপুন্র্ধক হস্তিপককে আহ্বান করিধা আদেশ করিল,_“তুদি সমাজদ্বাক্ে 
মপীয় কুবলয়াপীড় নাম। উল্চ হস্তাকে স্থাপন কর এবং সেই বালকদ্বয় রঙ্গঘারে 
উপস্থিত হইপে, সেই হস্তা দ্বারা তাহাদিগকে বিন্বাশ করাইবে। আসম়মরণ 
কথ, এই প্রক্কারে আদেশ করিয়া উপকর্জিত ম্ঞ্চ কল অবলোকন-পুর্ব্বক 
সথর্ধেোাদয়েব প্রতীক্ষা করিতে লাণিল। অনন্তর হুধ্যোদয় হইলে, নাগিরিকগণ 
সাধাবণ-মঞ্চে আরোহণ করিল এবং বাঁজমঞ্চ সমুছে অমাত্য সফলের সাহিত 
নৃপতিগণ আবঢ হইলে । অনস্তরুকংস রঙ্গমধ্যভাগেব নিকট, যুদ্ধের যোগ্যা- 
যোগ্য পরাক্ষক ব্যাক্তিগণকে শিবেশিত করিয়া স্বযং উন্নত মঞ্চের উপর অবস্থিতি 
করি.ত লাগ্িল। সেইথানে অন্থঃপুরস্থ নারীগণের জন্য আরও অনেক ম্ঞ্চ 
শিশ্মিত হইয়াছিল এবং নাগরি ক-দ্রী ও বেস্ঠাগণের জন্তও বহতর মঞ্চ নিশ্মিত 
হইয়াছিল। নন্দগোপ প্রভৃতি গোপণণ এবৎ বহৃধেৰ ও অত্ুর প্রত্তি-_ 
ইহারা ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ধেববী *মৃত্যুকালেও 
পুত্রের মনোহর বদন দর্শন করিব” এই আশায নাগরী আ্ীগণের মধ্যে অবস্থিতি 
কঞ্জিতেছিলেন। অনন্তর চতুপিকে নানাপ্রকার বাণ্য বাধিত হইতে লাগিল। 
চা?ুর মল্ল ও মুষ্টিক গর্বিত ভাবে বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিল এবং সফল 
লোকেই চতুদ্দিকে হাহাকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময় হস্তিপক 
প্রেরিত কুবলযাপীড় নামক হস্তীকে হনন করিযা, সেই হভীর দন্তদয়কে 
অন্ন রূপে হস্তে ধারণ করত মদ ও রক্তে অনুলিপ্তাঙ্গ বলভদ্র ও কৃষ্ণ 
গব্র ও লীলা সহকারে অবশ্োকন করিতে করিতে, মৃগমধ্যে নিতে জায়, 
হুমহারঙ্গভূমে প্রজশট বরিলেন। ২৯--৩১। তখন সকল স্র্দেই এক 


লি বিপু । 


প্রকাণ্ড হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল এবং ইনি কৃষ্ণ ও ইনিই বল এই 
প্রকার বিশ্বয়স্থচক শব্ধ সকলের মুখ হইতেই ্রুত হইতে লাখিল। “পতন! 
নারী ভয়ক্করী নিশাচরীকে থিনি বিনাশ করিয়ছেন, শকট ও ফমলার্জীন 
নামে প্রকাণ্ড বৃক্ষত্বয়কে ঘিনি ভঙ্গ কর্সিঘাছেন, হলি সেই কষ্চ। যিনি 
ৰাল্যকালেই কাপিরনাগে আজাবোহণ করত নৃত্য করিয়াছিলেন এবং 
ধিনি সপ্তরাত্র পধ্যপ্ত গোবদ্ীন নামক মহ্াপন্বত ধাবণ করিয়াছিলেন? 
ইনিই সেই কৃষ্চ। যে মহাত্মা অবংালাক্রমেই দর্বস্ত অরিষ্ট, ধেনুক 
ও কেনীকে নিহত করিয়াছেন, এই সেই মহাত্ম।দর্শন কর। এই ইহাব, 
অগ্রভার্গে-ইহার অগ্রঙ্জ ব্লভদ্র অবনীলাত্রমে গমন করিতেছেন, আহা! 
ইহাকে দেখিলে যোষিদগণের মনঃ ও নয়ন আপন্দিত হদ। পুরাণার্থাধলোকন- 
কারী প্রাজ্ষগণ, ইহাকে বলিষা থাকেন যে, “এছ গোপাল, নিমগ্ যাদববংশকে 
উদ্ধার কিবেন। এই গোপাল, সর্থভতমন্থ ও অখিল কাবণ বিষ্কুব অংশ 
এবহ ভার-হরণের জন্য পথ্িবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।” পৌবগণ সকলে 
পূর্োজ প্রকারে দম ও কৃষ্ণ্রে বর্ণনা কবিতে লাগিজেন, কিন্তু এপিকে 
ফেব্ধীর স্তন হইতে গ্লেহতরে ছু$ স্বঘংই ক্ষরিত হইতে লাগিল এবং তাহার 
শদয় প্রকাণ্ড তাপযুক্ত হইল। পুত্রের দুখ বিলোকনবূপ মহোতসবপ্রাপ্ত হইয়। 
বহদেব ষেন জরা পরিত্যাগ করত যৌবন «াভ করিলেন । ৩২---৪০। ব্রাজান্তঃ- 
পুর নাববীগণ শু লগরস্টীমমুহ অন্দিযুগল বিস্তারিত করিয়া অবিরামভাবে কৃষ্কে 
দর্শন করিতে লাগিল । কোন নারী কহিতে লাগিল, হে সখীগণ ! কৃষ্ষের 
এই ছতিরক্কদেত্রপালী মুধ্ধানি দর্শন কর, আহা! দেখ, গজযুদ্ধজনিত 
পরিশ্রমে সমূত্পন্ন স্বেদাদ্ু ক'ণকা ছারা মুখখানি ভিজিয়া গিক্সাছে। কেহ 
কাহিল, হে সুখীগণ! নীহার-গরলসিক্ত, শরৎকালের রহ-প্ষজের ঘর্গহাবী 
র্‌ স্বেদজল কপাচিত মুখ দর্শন করিয়। নয়দদ্বমুকে সফল কর।, কেহ 
ক্কেহ 'কহিন্ত লাগিল থে “হে ভামিনি; বালক-কৃষ্ণেরএই বিপক্ষ ক্ষপণু 


পন অংগ । ৭ 


বৎজাক্কিত, বিপুল তেঙ্রঃশালী বক্ষোদেশ ও ভূয় কেমন সুন্দর-_দেখ 
দেখি। কেহ কহিল, সধি। এই সম্মুখ আগত নীলবস্ত্রপরিধায়ী বলভদরকে 
কোন দেখিতেছ না? আহ) ইই।র মুখ কেমন্ঠ হিমকুন্দ ও মৃণালের স্থান 
শুভ্রবর্ণ। কেং কহিল, সখি সুষ্টিক ও চা'ব মদদর্সিততাবে ভ্রমণ করিতে 
কবিতে বলভদ্রেব দিকে চাহিষা, (মনে মনে অপাবগ ভাবিয়া) কেমন ঈদৎ 
হাগ্ করিতেছে, একধাব দ্ধে। কেহ কিল, সখি । আহা। দেখ, এ চাগ্র 
যুদ্ধ কবিবার জন্য হবিব সর্থীপে উপস্থিত হইতেছে । আহা! উচিতকারী 
বৃদ্ধপণ কি এখানে নাই ? আহা । হরিব যৌবনোন্ুখ এই হুকুমার তুই বা 
কোথাষ? আর ক্জ্র কঠিন বিশ।ল শবীর মহান্থবহ বা কোথায় ? এই উভয়ের 
ক্ষি পরস্পর যুদ্ধ সম্তবে। আহা। ইহারা দুইজনেই নবযৌবনশালী, 
কিন্তু বঙ্গস্থলে এই চাণর প্রমুখ মন্তরণন অতি দাকণ। আহা। মুস্ধপ্রশ্ন কর্তারা! 
কি মহান্‌ ব্যতিক্রম করিতেছে? বে, ভাঙার! মধ্স্থ হইয়াও কিপ্রকারে 
কালক ও বলবানেব পরমস্পব যুদ্ধ অবলোকন করিতেছে ? ৪৯৫০ পরাশর 
কহিলেন,_পুবস্্রীগণ এই প্রকাব পবস্পব বলাবলি কবিভেছে, এমন সময় 
'তগবান হবি, প্রনতার মন্ধ্য পণতরে পৃথিবীকে চালিত করিয়া নৃত্য কশ্ষিতে 
লাগিলেন। অনপ্তব বলভদ্রও যখন আন্মেোটনপুর্বক মনোহর ভাবে নৃত্য 
করিতে লাগি লন, সেই সমর যে তাহার গদভবে ভূমি বিপীর্ণ হয় দাই, তাহা 
বড়ই আশ্্যের শিষ্ঘ। তখন অশিতদিক্রম কুছ) চা !রের সহিত যুদ্ধ করিতে 
লান্সিলেন এবং নিশুদ্ধক্বশল সুষ্টিকও বলতদ্রের সহিত দুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ব হইল! 
অনভ্তব্র হি পরস্পর শ্বেষ ও এক একার পঙন্পুর্িক চারের সহিত যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । তখন ক্ষেণণ, মুষ্টিপাত, বজ্্রসরূর্শ ঝীল প্রহার, জানুদেশে 
প্রস্তরক্ষেপ, বাহুবিঘটন, পাদ দারা উদ্ধাক্ষেপণ ও প্রসরণ দ্বারা উভয়েরই 
অতি এ্ুয়ন্ব় যুক্ধ গপ্রবৃত্ত হইল। ৩খ্ন সমাজোখদব সন্ধানে, উভয়ের 
শত্র-রুহিত বল ওঞটা্স নিম্পাদ্য সেই হরঙ্কর যুদ্ধ প্রবৃত হুইলু।* চাদুর 
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শ্প,হুরির সহিত যত যুদ্ধ করিতে লাগিল, ততই তিল তিল প্রমাণ 
জাহার বলক্ষয় হইতে লাগিল । জগন্ময় কেশব, কোপ ও খেদে স্বকীর শির- 
মাল্যকেশর কম্পিত করিয়া গ্লাবলীলাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 'অনডর 
চাণ্রের বলক্ষয় ও কুষ্চের বলবৃদ্ধি অবলোকন করিয়া কোপপরবশ কং তুর্ঘা 
বাদ্য করিতে নিবারণ করিল। অনস্তর কৎসকর্তৃক মদস্তাদি তৃষ্যবাদ্য 
প্রতিষিদ্ধ হইবামাত্র, আকাশে অনেক স্বরাদিমুক্ত দেবনধ্য ততক্ষণ" বাদি 
হইতে আরস্ত হইল ' সেই সময অন্ত দেবগণ, তি হটভাবে বশিতে 
লাগিলেন ধে, “হে গোবিন্দ! তোমার জয় হউক, হে কেশব । এই দ্রানবকে 
তুমি হনন কর” । ৫১৬০ মধুশদন পুর্নোক্ত প্রকারে বজক্ষণ পর্যন্ত 
চারের সহিত ভ্রীড়া করত পণ্৮া২ তাহার বিনাশে বন্কপরিকর হইয়া, ভাহ'কে 
উত্পাটন করত উত্তোলিত করিলেন । অনঙ্জর অচিত্রজিৎ কঙ্) সেই অল্প- 
প্রাণ দৈত্যকে শতবার গগনে ভ্রমণ করাইয়া, সে গঙ্জীবিত হইলে পর, ভূমির 
উপর তাহাকে আছাড়িয়া ফেলিলেন। কুষ্ণ কড়ুক আক্ফোটিত চাণ্র শতধা 
বিদীর্ণ হইল এবং তদীয় বক্তত্রাবে দেই সময় গৃথিনী মহাপন্বমন্ী হইয়া 
উঠিলী। কল যে প্রকারে চাখুরের সহিত ফুদ্ধ করিলেন, মহাবল বলভদও 
সেই প্রকারে দৈত্যমল্ল মু্টিকের সহিত, অকালে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন! 
ধলভদ্রও মুঠি ও জানুদেশ দ্বারা ভাহার সন্তকে ও বক্ষোদেশে আত্মাত পূর্বক 
তাহাকে ভূমিতে পাতিত করিলেন এবং এমনি ভাবে তাহাকে পেষণ করিলেন 
যে, ভাহাতেই তাহার প্রাণ বহির্গত হইল। কুষ্ণও ল্োসলক নামক মহাকল 
মল্লরাজকে বাম-ুষ্টিপ্রহার দ্বারা ভূভলে পাতিত করিলেন। অনন্তর চাণ্র 
মুদ্টিক ও তোসলক বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর, অন্টান্ত সকল মন্তগণ পলংয়ন 
ক্ধরিল। অনম্বর কৃষ্ণ ও বলভদ্রে সমানবয়স্ক গোপাক্-বালকগণ্কে আকর্ষণ 
করিয়া রজমধ্যে অতি হৃষ্টভাবে নৃত্য করিতে গ্াগিলেন। 'তখন কস (কাপে 
নেত্র র্তীব্ ক্র্তত ব্যাপৃত' জোক সকলকে, অতি উচ্চবন্রঘ কহিল, যে, “এই 
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সমাজ্মণ্ডল হইতে সবলে এই গোপবালকদ্বকে ভ্থ্াশিত করিয়া দাও । 
লৌহুমড়শৃঙ্ঘল দ্বারা এই পাপী নণাকে বন্ধন কর; অবৃদধার্থ দণডপ্রযোগ করিয়া 
এই বৃদ্ধ বন্ছদেবকে বধ কবআর কৃষ্ণেব সহিত, খে গোপবালকগণ এই সন্মুখে 
নৃত্য কব্িতেছে, ইহীপিগকেও বধ কর এবং ইহাদের গাভী সকল ও ষাহা 
কিছু ধন আছ, তাহা সকলই হরণ কব” । ৬১--৭১। কংস এই প্রকাৰ 
আজ্ঞা কবিলে পর, মণুহ্দন হান্য করত একটা লম্্ক প্রদানপুর্দক সেই মর্চের 
উপব আরোহণ কবিয়া! বেগে কংসঁকে ধাবণ করিলেন | কুষ্ণ, কেশসমূহ 
আকর্ষণ ক্সিষা কংসকে ডিমিতে লিগাতিত করিলেন এবহ তাহার উপর 
স্বযহ পতিত হইলেন, সেই মমব কংসেব মস্তক হইতে কিরীট বিগন্িত 
হইয়' পডিল। সকল জগতব আধার অতিভাব কৃষ্ণ উপবে পতিত হুইযা, 
উগ্রপেনপুত্র কংসেন প্রাণ পবিত্টীন করইলেন। মেই সমস্ত যধূদল মৃত- 
কৎসের কেশসমূহ আবর্থণ কবিঘা রঙহ্গমধ্যে তাভার দেহ কর্ণ কবিতে 
লাগিলেন । মগাজলবেগের মত ৰ আকুষামাণ কংসদেহেব অভিগৌবব প্রযুক্ত 
নেই সময সেইখাদন এক প্রবাণড পবিখা নিট্মিত হইল। কুঞ্ণ এবন্প্াকাবে 
কংসকে গ্রহণ কৰিলে পর্ণ, কহণসর ভাতা স্বমালী বোধ সহবাঁবে আগমন 
কবিল, কিন্তু বলভদ্র অবলীলাক্রমে তহাকে বিনাশ করিলেন। অনন্ত 
অবচ্ভাসহকাণব কুষ্ণ কর্তৃক নিপাতিত কংদকে অবলোকন কবিষা সেই রঙ্গ- 
মণ্ডপস্থ সকল ন্যক্তিই হাহাকার কবিতে লাগিল। অনন্তর মহানাহ কুষ্, বল- 
ভদ্রের সহিত সত্ব হইঘা বুদ ও দেবকীর পাদগ্রহণ করিলেন। তখন 
বহুদেব ও দেবকীব পুর্িজন্মবৃন্তাস্থ ম্মবণ হইতে লাগিল এবং তাহারা ভগবানকে 
ভুমি হইতে উঠাইয়), প্রণাম করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । ৭১--৮০ | 
বহ্দ্েব কহিলেন, হে অবসন্রগাণব নাথ, দেবগণেরও বরদ । হে প্রৃভো। প্রসন্ন 
হও। ৪হে কৈশব। আমা?দর প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ। 
হে তগবন্ৃ! আপনিপর্্নি আমাদিগের অ'বাধিত হইয়া, দুর্ধৃস্তগঞ্ষের শিধনের 
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নিমিত যে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইচাতে আমার কুল পবিত্র 
হইয়্াছে। তুমি সর্বরৃতের অস্ত, অথচ তুমি সর্কন্ীতেই অবস্থিত্তি কর্ধিতরেছে। 
হে সমস্তাত্মন ! তোমা হইর্ডে ভূত ও ভবিষ্যৎ, প্রবিত হইয়া ॥ হে সর্ক্দেব- 
ময় অচ্যুত ! সকল যজ্জেই তোমার ঘ্গন হইয় থাকে। হে পরমেশ্বর ! তুমিই 
বন্দর রূপ, অথচ তুমিই সকল যক্তের যষ্টা। আগার এবং দেবকীর আন্তঃ" 
কবণ যে তোমার প্রতি তনয়ল্লীতিবশে ভাগ্তিষুক্ত হইতেছে, তাহা যে অতান্ত 
বিড়ল্গনা, ইহাতে সন্দেহ কিণ সকল ভঁতগণের কও। অনাপি-নিধন তহিই বা 
ক্রোথায়, আর মনুষ্যরূগী আমার তোমাকে পুত্র কলিয়া সন্যোধনকারিণী জিহ্বাই 
বা কোথায় ? তুমি আমার পুত্র, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? হে জগনাথ। 
এই অধিল জগৎ ধাহা হইতে উৎপন্ন হইবাছে, মায় ব্যতিরেকে তিনি আম! 
হইতে জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহা অন্য কোন ধুঁক্তি দারা সমর্থিত হইবে? এই 
স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগ ধাহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিাচ্ছে, তিনি জঠর-মধ্যশাযী হইয়া 
মনা হইতে কেন জন্ম গ্রহণ করিবেন? হে প€মেশ্বর ! ভূমি সেই অচিস্ত নীক্- 
বিভব ) তুমি প্রসঙ্গ হও এবং অংশাবতার ছার বিশ্বের পালন কর, তুমি আমার 
পুদ্র নহ। হে ঈশ! এই আব্রহ্ষপ'দপ জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন হে পরমে- 
শ্বরাত্মন! আমাদিগকে কেন বিমোহিত করিতেছ? হে আপাস্থভর ! তুমি 
আমার তনয়, এই মায়াপ্রভাবে বিমুদরুষ্টি হইয়াই আমি কংস হইতে অতি তীব্র 
ভপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং সেই ভয়ে আকুল হইছাই আমি তোমাকে গোকুলে 
রাখিয়া আসিয়াছিলাম ; তুমি সেইখ নেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়ছ হে ঈশ! আমার 
মমত্ব-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে । কুত্র, মরু, অশ্গিনীকুমার ও ইন্দ্র প্রত্থৃতি দেবগণের 
অসাধ্য যে সকল কর্ম, তাহা তুমি সম্পাদন করিলে, ইহা প্রত্যঙ্ছই দেখিলাম । 
হেঈশ! তৃমি বিষ এবং জগতের উপকার করিতে বৃতীর্ণ হইয়াছ, ইহা? 
আমর! ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি,আমাদের মোহ ০ষ্ হইছে ৮২--৯১। 
বিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ /২০ |. 
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পরাশব কহিলেন,--ভঠীবানের অত্যাশ্চর্যা কর্ণ দর্শন কবিষ" বহুদেক ৫ 
দেবকী সম্পূর্ণ বিজ্ঞান লাভ কবিয়াছেন দেখিয়া হরি, ষছুমণ্ডলীর মোহোত 
পাদনেব জন্ঠ পুনর্বাব নৈষ্ক্বী-মায়া বিস্তাব কবিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ, বন্গুদেব 
ও দেবকীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ষে “হে পিতঃ। হে মাতঃ। কংস-তীত 
আমি ও কলভদ্র বহুকাল ধরিষা উতৎকন্তিতভাবে থাকিয। অদ্য ভাগ্যজামে 
আপনাদের ছুইজনকে দেখিতে পাইলাম। সাধুদিগেব পিতা ও মাতার পুজা 
ব্যতিবেকে যে কাল গমন কবে, জীবনের সেই অংশটরকুও বার্থ স্ববপে পরি- 
গণিত হয। হে তাত। দেব, দ্বিজ ও গুরুগণের এবহ মাতা ও পিশ্তার পুজন- 
কাবী দেহিগ্ণণেবই জন্ম সফল হইযাথাকে। হে পিতঃ। কংমেব প্রতাপ ও 
বীর্ধা তীত ও পরাধীন আমাদের দুই জনের এই অতিক্রম কত ব্যবহার 
আপনি ক্ষমী ককুন। পরাশর কহিলেন, কুষ্ছ। ও বলরাম উত্ডঘে মাতা ও 
পিতাকে এই বশিয়া প্রণাম কবিলেন এবৎ যথাক্রমে যছুনুদ্ধগণের পুজা করিয়া 
পৌরগণের সঞ্গান প্রদর্শন কবিতে জাগিলিন। অনস্তর কংসের পত়ীগণও 
মাতগণ উমিতে নিহত কণ্মাক পবিনষ্টন কলিষা দাখ ও "শাক পরিপ্ুতভাবে 
অতিশয় বিলাপ কবিতে লাগিল। তখন হবিও অন্ুৃতাপাতৃরভাবে স্বন্নৎ অশ্রু- 
কলুষিতন্গয়ন হইযা, তাহাদিগকে কন্বপ্রকাবে আশ্বাপ প্রদান কবিতে ল গিলেম। 
অনভ্তর মধুহৃদন, উগ্রসেলাক বন্ধন হইাভ মৌঁচন করিলেন এখহ সৃতপূত্ত 
উগ্রসেনকে পুনব্বার শিজর্লাজো পুর্বার হায় অভিষেক বরিলেন। বদুধিহ্হ 
উগ্রদেন, কু্ণ কর্তৃক স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, স্বীয় পুত্র কংম এবং যে সকল 
বীর সেই স্থলে ঘাতিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রেতকাধ্য সম্পাদন করিলেন। 
১১৬ । অিনভ্তর পুত্রের র্থদেহিক কণ্্ সম্পাদনান্তে, উগ্রঙ্েস সিংহাসদে 
উপবেশন করিলে পর্ম,'উগবামূ্‌ হরি তাহাকে কহিলেন, “হে বিদ্বো ? আহার 


৭৮ বিষ্ণপুরাণ। 


এক্ষণে কি কবিতে হইবে, আপনি তাহা অবিশঙ্কিতভাবে আজ্ঞা করুন্। এই 
খছুবংশ যযাতি-শাপে অরাজ্যার্থ হইলেও আমি বর্তমান থাকিতে, স্লাপৃনি 
হবচ্ছদ্দে দেবগণের প্রতি ঝ্্ক্ষা প্রচার করুন, রা্জগণের ত কথাই নাই ।” 
পরাঁশর কহিলেন,_-জগতেব কার্ধ্যসিদ্ধির জন্য মন্ষ্যূপধারী তগবান্‌ কেশব, 
উগ্রসেনকে এই প্রকার বলিয়া বাছুকে ম্মরণ করিলেন ও স্মরণ মাত্রেই বাযু 
তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবান বাদুকে কহিলেন, হে বাম্বো! তুমি 
ইন্দের নিকট গমন করিয়া স্বাহাকে বল,হে বাসব ! তোমার গর্ষে প্রযোজন 
নাই, তুমি উগ্রসেন নৃপতিকে স্ুধর্মী নামে সভ। প্রদান কব। কষ্ট তোমাৰ 
প্রতি আক্ষেশ করিতেছেন, ত্ধঙ্মীখ্য ঘে অত্যন্তম সভারহ্ আছে. তাহা বাঙ্জার্হ, 
সুতরাং সেই সন্ভায যছুগ্গণেব উপবেশনই সঢশ। পবাশর কহিলেন,-ভগপান্‌ 
পধনকে এই কথা বলি.ল গর পবন, গমনপূর্ত্ষ শচীপতির নিকট সকল কথা 
বলিলেন । তখন ইজ্ও বায়ুব নিকট সেই হুধন্মাধ্যা সভা প্রদান করিলেন । 
অনস্তর বারু কর্তৃক সমানীতা সর্বরত্বাট্য! দেই মনোহব দিব্যমভাকে যছুশ্রেষ্ঠ- 
গ্রণ উপভোগ করিতে লাগিলেন। যছুশ্রেঠ বীর কুষ্* ও বলরাম ঘদিচ অর্স্- 
জািসয় ও বিদিতাখিল-বিজ্ঞান ছিলেন, তথাপি তাভারা মনুষ্যলোকে আচার্ধা 
হইতে শিক্ষানুক্রযের কর্তবাভা খ্যাপন করিবার জন্য অক্স্তিপুরবাঁমী কাশা- 
সাদ্দীপনির নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য গমন করিলেন। বলভদ্র ও বৃষ 
সান্দীপনির শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্বাক গুরুর প্রতি উচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইযা! 
সকল জনে আচার শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ১১--২৮। হেদ্বিজ! ইহা!বক্ডই 
আশ্চর্যের কারণ হইয়াছিল যে, সাহারা চতুঃ যষ্টি দিক্সেই দরহস্ত ও অসংগ্রহ 
ধছুর্সেদে পারদর্শী হইয়্াছিলেন। সান্দীপনি তাহার্দের এবং-প্রকার আতি- 

হও অসস্ডাবনীয় কর্ণ চিন্তা করিয়া বিবেচনা করিলেন ্ে, নিশ্য়ই চর ও 
দিগ্লাকর ভাহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। অন্তর গুরুর উপনেশ স্াত্রেই 
ভীন্ারা, ঈর্কপ্রকার অন্ত্রশিক্ষা করিছা সান্দীপনিকে কছ্ছিঃহন যে, "আপনাকে 


পঞ্চম অংকা। ৭ 


যে গুরুদক্ষিণা দিতে হইবে, আপনি তাহ! প্রার্থনা করুন।» তখল মহামতি 
সান্দীপনি, তাহাদের অলৌকিক কর্ন অবলোকন করিয়া, তাহণঞ্জের নিকট গুরু 
দক্ষিইী দবক্ূপ, লবণসমুদ্রে,প্রভাসে মৃত স্বকীষ্ণ পুত্রের পুলজ্জীবন প্রার্থনা 
করিলেন! অনন্তর তাহারা অন্ত্রগ্রহণ করিষা, সমুদ্রের নিকট উপস্থিত 
হইবামাত্র সমুদ্র, নিজবপে অর্ধ্যপাত্র হস্তে সেইখানে উপস্থিত হইয়! 
কহিলেন, “আমি সান্দীপনিৰ পুত্রকে হরণ কবি নাই। শঙ্ঘকগী পঞ্চজন 
নামে একজন দৈত্যই সেই বালককে গ্রহণ কৰিম্ধাছে। হে অহ্রহ্দন! সে 
দৈত্য আমার জলমধ্যেই বাম কবিতেছে।” সমুদ্ব এই কথা বপিলে পর, কৃষ্ণ 
জলমধ্যে প্রবেশপুন্নক ছুষ্টম্বভাব পঞ্চজন নামক অস্থপ্রকে হনন করিয়া? 
তাহাৰ অস্থিসম্তব শঙ্ঘ গ্রহণ করিলেন। এই শঙ্খেব নাদে দৈতাগণের 
ন্লহানি হয, দেবগণের ভেজোন্কদ্ধি হয় এবং অধর্দ বিনাশলাভ করে। 
অনন্তর পঞ্চজন্/-শঙ্খ বাদন কবিতে কবিতে হত্রি ও বলবান বলদেব যমপুরী 
গমনপৃর্দক বৈবন্বত ষমকে জয় করিঘা, ষথাপুর্ব শরীবা যাতনাসংস্থ বালককে 
গ্রহণ করত তাহার পিতার হস্তে প্রদান কবিলেন। অনভ্ব কৃষ্ণ ও বঙগরাম 
উভয়ে উগ্রমেনপাশিতা মখুরাপুরীতে আগমন করিলেন। তখন তাহগদল 
দর্শনে মথুরার সকল স্ত্রী ও পুকৃষগণ শ্রন্গ্ট হইল | ২১--৩০। 


একবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ | ২১ ॥ 


দ্বাবংহশ অধ।য়। 
পরাশর কহিলেন,-কংস, অস্তি ও প্রাপ্তি নাি জবাসন্ধের ছুই কশ্তাকে 
বিবাহ করিয়াছিল । মগধাধিপতি বলী জরাসন্ধ, সেই কন্তান্বয়ের পত্িহস্তা 
কুষ্ককে ্লাদরগণের ফ্হিত বিনাশ করিবার জন্য, মহতীসেনা সমভিব্যাহারে 
আগনম করিল। আয়ার্বিংশতি অক্ষৌহিথ্ী সেনা-পরিবৃতত মগধেশখবর খ্লাগমল" 


৮5 বিধুপ্রাণ। 


পূর্বক গখুরাঁপুরীর অবরোধ করিল । তখন বঙ্গশালী রাম ও জনার্দন উতক্গে 
অলপ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, নগরী হইতে লিক্রুমণপুর্দক জরাসন্ধের*বলবান্‌ 
সৈনিকগণের সহিত মুক্ত কদিতে লাণিলেন। হে* মুনিসত্তম ! অনস্তর পাম 
ও জনার্দন, স্বকীয় পুরাতন অক্্রসমূহের আদান করিতে এক উত্তম সক্ল্প 
করিলেন। হে ধীর! অনন্তর জ্কাকাশ হইতে শার্গ, খড়া, অক্ষয়সায়ক 
তুণদ্ধয় ও কৌমদকী নামে গা, ভগধান্‌ হরির নিকট উপস্থিত হইল। হে 
কবে! মনোভিমত হল ও সৌনন্দ মুঘল গগন হইতে তাহার নিকট উপস্থিত 
হইল। অনস্তর রাম ও জনার্দন, সসৈন্ঠ যগধাধিপকে মুদ্ধে পরাজয় করিঘা, 
উভভ্লেই মখুরাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। হে মহামুনে! হুহূর্ধত্ত জরংসঞ্গ, 
পরাজিত হইয়', যে ভাবে পলায়ন করিল, ভাহাতে কষ ত হাকে পরাজিত 
ভাবিলেন না। হেঘ্িজোতম ! অনস্তর ক্ষিছুদিন পরে, বলান্বিত জরাসম্গ 
কফোপ-পুর্ব হইয়া পুনর্ধবার মুদ্ধার্থে আগমন করিল এবং রাম ও কুষ্ণ কর্তৃক 
পরাজিত হুইয়া পুনর্ধার পলারন করিল । ১--১০। ম্গধদেশাধিপতি রাজ। 
জরাঁসন্ধ, এই প্রকারে অষ্টাদশ বারকুষ্ংপ্রমুখ বন্ত যাদবগণেব সহিত মুদ্ধ করে 
এই্বইসেই সকল ঘুদ্ধেই বলাধিক জারাসন্ধ, অলপ-দৈন্ত যাদব্গণ কক প্র 
দ্বিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল? শ্যাদবগণের যে সেই প্রকার বল অর্তিিত 
হয়, তাহা কেবল চক্রীর অংশাব্তারের সনিধিমাছাত্স্যের প্রভাবেই ! মনুবা- 
ধন্মশীল জগতপতির ইহা লীল। ব্যতিরেকে আ।র কিছুই নহে; কারণ তিনি 
সর্বশক্তিমান হইয়াও শক্রগণের উপর অস্ক্ষেপণ করিতেন। যিনি জক্কজ- 
মাত্রেই এই জগতের কৃষ্টি ও সংহার করিয়। থাকেন, তাহার শক্রুপক্ষ ক্ষয়ু- 
বিষয়ে উন্যম-বিস্তান্রের আর প্রয়োজন কি? তথ পি মেই ভগবান্‌, মহ্ুষ্যণণের 
র্ানুবর্তা হইয়াই হীনগণের সহিত দ্ধ করিতেন এবং বলবানের সহিত সন্ধি 
করতেন। সেই ভগবান্‌ মহুষ্যধর্ষ্বের অনুসারে কোন স্থানে সাম, কোন স্থানে 

ধান ও কোন স্থানে ভেদ প্রদর্শন করিতেন ; আবার” হ্যোন স্থলে দণ্ডনীতির 


পঞ্চম ঘংশ। পু৮১ 


অন্কুপরণ করিতেন; আবার হয়ত কুত্রাপি পলায়নও করিতেন। এই প্রকারে 
মনুষা-দেহিগণের চেষ্টান্ুবর্তনকারী জগত্পতিব্র হ্বকীয় ইচ্ছানুসারেই লীল॥ 
সতবাতিত হইতে লাগিল । ৯৮--১৮। 

দ্বাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ২২॥ 


2 


ভ্রয়োবংশ অধ্যায় । 


পরাশর কহিলেন,হে দ্বিজ 1 গোষ্ে, সমগ্র ধাদনগণের সিধানে গার্গাকে 
তদীয় শ্তালক, নপুৎ্সক বপিয়া উপহাস করিপাছিল্গেন; তাহা শ্রবণ করিয়া 
তৎকালে সকল যাদবগণই উচ্চহাস্ত করিয়]ছিলেন। এই কারণে গার্গয 
অতিশয় কোপাশ্বিত হইয়া দক্ষিণপমুদ্রের তীরে গমনপুর্বক যছুবংশীয়গণের 
ভয়কারী এক পুত্রঙগানের শ্রত্যাশায় তপগ্তা আরম করিয়াছিলেন। মেই 
গার্গা, ব্রতন্বরূপ চূর্ণমাত্র ভক্ষণ করত মহাদেবের আবাধনায় প্রবৃত্ত হন) 
অনন্তর দ্বাদশ দিবসে মহাদেব প্রসন্ন হইযা, তাহাকে অভিদধিত বর প্রদান 
করিলেন । অনন্তর অপুত্র ঘবনেশ্বর। তাহাকে অতিশয় সম্মান করত নিভাঙ্গৃত 
লইয়, গেলেন এবৎ সেই স্থলে যবনেশ্বরমহিধীর সহবাসে তাহার ভমরের ন্যায় 
কুষ্কবর্ণ এক মস্তান জন্মিল। সেই বজ্াগ্র-কঠিনবক্ষস্থল পুত্র কালযবনকে, 
স্বীয় রাজ্যে অভিষেক করিয়। যবনেশ্বর বনে গমন করিলেন। অনস্তব বীধ্য- 
মদোত্সত্ত কালযবন, নারদের নিকট পৃথিবীস্থ বলবান্‌ নৃপতিগণের নাম জিজ্ঞাস! 
করিলে, নারদ তহুত্তরে ঘাদবনৃপতিগণের বিষয় কীওন করিলেন। নলারদের 
বাক্য শরণ করিরা কালববন, যাদব্গণের সহিত যুক্ধীর্থে, সহজ সহজ কোটি 
স্নেচ্ছসৈম্ত ও অনভ্ত রথ, অস্থ, হত্তী ও পদাতিসৈস্ভের এক মহান সমাবেশ 
করিল বং ষধ্যে মধ্যে বাহন হস্তী অশ্বাদি পরিশ্রান্ত হইলে, তং্রণাৎ অন্ত 
বাহলে আরোহণ করিয়া, প্রতিদিন অবিশ্রান্ত-গতিতে, রোষপুণটকপিযাকন 
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াগবগণের সহিত যুদ্ধার্থে মধুরায় আদিয়। উপস্থিত হইল। অনভ্ভর কুষ্, 
একদিকে ধার বার জ্তরাসন্ধের আক্রমণ ও অপরাদিকে কালবনের আক্রমণ 
দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিভ্ভান ধে, কালযবন্ের ক্হিত যুদ্ধে ক্ষীণপ্রায় হইলে 
যাদবগণ পুনর্ববার মাগধ রাজার সহিত বুদ্ধে নিশ্চর তত্কতৃক জিত হইতে 
পারিবে । আধার মগধাধিপতির সহিত মুদ্ধে বছুগণ ক্ষীনথল হইলে, পুঃব্বার 
সবল কালযবন, তাহ।পিগকে হনন করিতে পারিবে, তরাৎ এক্ষণে যছুতশীয়- 
গণের ছুইপিক্‌ হইতে বিপন্ভি উপাস্থত হইল । এই সকল কারণে এক্ষণে আমি 
ষছুগণের ন্বন্ত এমন একটা ছুর্গ কপ্দিব, যাহাকে আশ্রয় কৰিয়া যছুস্ত্রীগণও যুদ্ধ 
করিতে পারিবে, ধছুবীর শ্রেষ্ঠগণের ত কথাই নাই। আমি মত্ত, গ্রমত্ত, 
সপ্ত বা প্রধাসদত থে অবস্থাতেই থাকি না কেশ, পরকীয় দুষ্ট যোধগণ যেন 
কোন কালেই যছুবংশীয়গণের অভিভব কক্িতে না পারে, ইহা আমার করিতে 
হইবে । ১--১২। গোষিন্দ পু্ববাক্ত প্রকারে চিন্তা করত মহোদ্রধির নিকট 
শতযোঞ্জন পরিমিত স্থান যাচ.এ। করিয়া, সেই স্থানে ছ্বারকা নান্মী এক পুরী 
স্থাপিত করিলেন। পর দ্বারকাতে ঝড় ব্ড উদ্যান নির্মিত হইল আব গাহার 
বর্পন্মতি দৃঢ় এবং তাহাতে শত শত তড়াগ শোভ1 পাইতে লাগিল। প্রাকার) 
গৃহ ও ছুর্ প্রস্তুতিতে ন্ুশোভিভ ত্র পুরী ইন্ছের অমরাবতীর স্তায় শোভা 
পাইতে লাগিল। অনন্তর কালঘবন আসন্ন হইলে জনার্দন, মধুরাবাসী 
লোকর্দিগকে দ্বারকায় আনয়ন করি, গ্্ৎ পুনর্বার মখুরাতেই গিগ্চা অবস্থিতি 
কর্ধতে লাগিলেন। পরে কালধবনের সৈম্গণ পুর অবরোধ করিয়া, বহির্দেশে 
দৃক্ধপে নিবেশিত হইল) গোবিন্দ মথুরা হইতে নির্গমনপূর্বক যবনেশ্বরের 
সম্মুধীন হইলেন । যোগিগণেরও চিত্তপমূহ ধ হাকে ধারণা করিতে পারে না 

সেই তগবান্‌ বান্ছদেবকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া বহুমাত্র-প্রহরণ কালযবন, 
তার অনুগমন করিতে আরম্ত করিল। কালযবন কর্তৃক অনুগম্যমান কৃষ্ণ 
বেখানে মুহুকুপ্দ নামে মহাবীপ্য নরেঙ্বর শয়ন করিয়া ছিলেন, সেই গুহার মধ্যে 


পক্ষ অংশ । ৩৮৩ 


প্রবেশ করিলেন। হৃুছ্র্মতি যবনগ্ড সেই গুহ! মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শধ্যাগত 
রাজা মুচুকুন্দকে অবলোকনপূর্ধবক, কৃষ্ণবোধে তাহাকে পদাধাত ছারা তাঁড়না 
কষ্ধিল? হে মৈত্রেয়! আনভতর রাজার দিদ্রাভ্্ী হইলে পর তাহার দৃষ্টি- 
মাত্রেই ক্রোধজাতবহ্ছি দ্বারা এঁ যবন প্রজ্বলিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ ভম্ম হইয়া 
গেল । ১৩--২০। পুর্ব দেবানুর-যুদ্ধে গ্নপুর্কাক সেই রাজা মুচুকুন্দ, মহা- 
ম্থরগণকে জয় করিক্বা, অতিশষ় শিদ্রাতুব হন এবং সেইজন্য দীখকাল নিদ্রাৰপ 
বর, দেবগণেব নিকট প্রার্থনা করেন। দেই সময় দেবগণও তাহাকে বলেন 
যে. তুমি নিদ্রিত হইলে পরে যে ব্যপ্জি তোমাব্ু নিদ্রাভঙ্গ করিবে, সেই ব্যক্তি 
তঙক্ষণা তোমার দেহ হইতে সমুত্পন্ন অগ্ি ত্বার! দগ্ধ হইয়া যাইবে। এই 
প্রকারে রাজ। মুচুকুন্দ সেই পাপরূপী যবনকে দ্ধ করিয়া, মধুস্বদনকে অব- 
লোকন করত জিজ্ঞাসা কবিলেন, €ক তুমি? তখন ভগবান কহিলেন, আমি 
চন্রবংশে যছুকুলে উৎপন্ন এবৎ বহুণেবের পুন । মুচুক্ন্দেরও সেই সময্কে 
বুদ্ধগর্গনুনির বাক্য স্মবণ হইল। তিনি ততক্ষণ গেই সর্ধভৃতেশ্বর ছবিকে 
প্রণ।মপুর্ঘক কহিলেন, "আপনি বিষুধব অংশ ও পবমেশ্বর; ইহা আগ 
জানিতে পারিয়াছি। পুরাকালে পর্গন্ুনি কহিযাছিলেন, অষ্টাবিংশক্াদী, 
দ্বাপরাস্তে ধহৃৰৎশে হপ্লিব জন্ম হইবে । আপনি মভ্যগণের উপকার করিবার 
জন্ত, নিশ্টরই অবতীর্ণ হইযাছেন। তখাপি আমি আপনার এই হুমহ্ 
তেজ; সহন কবিতে সমধ হইতেছি লা। আপনার বাক্য সজলধরগঞ্জনবৎ 
ধীবতর । হে ভগবন্‌! আপনার পদভরে ধরণী পীড়িতা। দেবাহুর-মহাযুজ্ে 
দেত্যসেনাগণের মধ্যে মহাবীরগরণ আমার সেই উতৎ্কট তেজঃ সহ করিতে 
পারে নাই; কিন্তু অন্য আমি আপনার তেজঃ সহা করিতে পাবিতেছি 
লা। সংসারক্ষেত্রে পতিত প্রাণিগণেৰ আপনি একমাত্র রক্ষয়িতা, আপনি 
সেই আশ্মিত্তগণের *আপ্িহব, আপনি প্রদন্ন হউন এবং আধার অশুভ 
[বিনাশ করুন। আস্মুনই চতুঃসমুড্রের স্বরূপ, আপনি পর্বত ও সুগি সমূহ, 
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বননিচা, পৃথিবী, গগন? কাঘুং জল, অগ্নি ও মনযন্রূপ | ২১--৩০। হে ভগ্গবন ! 
আপনি বুদ্ধি ও প্রক্ততি হ্বব্ধপ, আপনি প্রাণস্বরূপ, অথচ প্রাণেশ্বর, আপনি 
পুরুষরূী অথচ পুরুষ হইতে িকাররহিত জন্মহীন £ঘে পরতর হস্ত, তত্র । 
আপনিই আদ্ান্তহীন, বুক্ধিনাশ-বিরহিত, শজাদিহীন, ক্ষত্ববঞ্জিত ও অমেৰ 
সেই ্হ্মা। আপনা হইতে দেবগণ। পিঠখণ। বক্ষ, গন্ষবরব। কিম, সিদ্ধ ও 
অপ্দরোগণ উৎপন্ন হইধাছেন । আপনা হই ইতেই মনুষ্য, পর ও পদ্ষিগণ সমু 
পন্ন। সকল মুগ, সরীক্ষপ ও মহীরুহপ্ণ আপনা হইতেই অঙিযাছে , বাহ 
কিছু অতীত হইধাছে ও হইলে, তাহা সকল আপনা হইতে ও হ্ই্যা 
গিয়াছে ও হইবে । অনুগত, অথব। মুত্ত, স্ুল অথকা শ্্সু, কিহহ। হিণস্বশাব 
মাভা কিছু পদার্থ আছে, হে ভগইকন্তী । পাহা সকল আপনা আর 
কিছুই নহে। ৩১--৩৫। হে ভগবন্' তাপত্রগাভিভত হইযা! আমি এই ফংসার- 
চক্রে সর্বদা ভ্রমণ করিতেছি, কিন্ত কোন কানেই শাগ্তি পাইলাম না। হে 
নাথ। আমি ছুঃখদমূহকে হুথ স্বকপে এবং মুগ গষ্ধাকে জলাশয়-বোধে গ্রহণ 
করিয্বাছি ও তাহাতে বড়ই তাপান্বিত হইয়ান্ি। হে প্রভো ! রাষ্, পৃথিবী, 
জৈটকোঘ, মিত্রপক্ষ, সম্ভানসঘূহ, ভার্ধযা, ভূত্যবর্গ ও শবাদি যে মকল বিবয় 
আছে, হে অব্যয়! সেই সকল বিষয়কেই আমি হুখ-বুদ্ধিতেই গ্রন্থ কৰিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু হে ঈশ্বর! তাহ। সকলই আমার তাপ স্বরূপে পরিণত হইয়াছে । 
হে নাথ ! এই দেবগণও দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াই, আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন, তখন কোথায় গেলে আর শাস্তির সম্ভাবনা আছে? হে পরমেশ্বব্র ! 
সকল জগতের উৎপত্তি-কারণ স্বরুপ আপনার উপাসনা না করিযা কোন ব্যক্তিই 
শাখতী শাস্তি লাভ করিতেখপারেন না। হে ভগবন্‌! আপনা মায়া প্রভ বে 
মুড মনুষ্যগণ জন্ম, যৃত্যু ও জরাদি সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়া প্রেভরীজের বদন অব- 
লোকন করিয়া থাকে । অনন্তর আপনার স্বরূপ অনভিজ্ঞ ৫নই মূলুর্যগণ, নরক- 
সমুহ "কী কম্দের ফল স্বরূপ দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াগধাুক। হে পরমেস্থর | 


পঞ্চম অংশ । ৩৮৫ 


আমি আপণার মারায় মোহিত হইয়া অত্যন্ত বিষবী হুইয়াছি এবং মমত্ব ও 
গর্ধরূপ মহাগর্মধ্যে রণ করিতেছি । এই স-সারাশ্রমের পরিতাপে তপ্ত- 
চিকআমি, পরিণতধাম নিঝ্জাথপদে অভিলাধী হন্টুয়া, অপার ঈশ ও পুজ্যতম 
স্ব্ূপ আপনার শরণ লইলাম, হে ভগবন্! আমি আপনার সেই পরমপদে 
আশ্রয় লইলাম, যাহা হইতে ভিন্ন ৪&আর কোন পদার্থই বিদা মান 


নাই 1 ৩৬--৪৫। 
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় উম্পূর্ণ ॥ ২৩। 


চত্র্র্িঘশ অধ্যায় । 


পরাশর কহিলেন, ধীমান যুচুক্ুদ্দ কর্তৃক স্ত সর্দভূতেখর ভগবান হরি, 
ত্রাহাকে বলিলেন, হে নরেশ্বর ! তুমি অভিবাঠিত দিব্য লোকসমূহ লাভ কর 
এবহ আমার প্রসাদ-প্রভাবে তোমার এরশ্বধ্য অপ্যাহত হউক । অনন্তর সেই 
সকল দিব্যলোঞ্ক ভোগপুর্্ক তুমি পৃথিবীতে কোন মহাবংশে জাতিম্মরন্ূপে 
জন্মগ্রহণ করিবে এবং অন্তকালে আমার অনুগ্রহে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে। পু” 
শর কহিলেন,_ভগ্গবান এই কথা বলিলে পর, রাঙ্গ। মুচুকুন্দ, জগডের ঈশ 
অগ্যতকে প্রণামপুর্দক সেই গুহামুখ হইতে বিনিষ্ষান্ত হইয়া মনুষ্যগণকে 
আপন। হইতে ধর্কবাকৃতি দেখিলেন। অনন্তর কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে, ই, 
জানিতে পারিয়া রাজা মুচুকুন্দ, তপন্তা করিবার জন্য নরনাবায়ণস্থান গন্ধমাদ্ধনে 
গমন করিলেন! কঞ্চও উপায়যোগে শক্রবিনাশ করত মথুরায় আগমন করিয! 
কালযবনের হস্তী, অথ ও রথানি দ্বারা উজ্জ্বল সৈন্তর্গদীকে পরাস্ত করিয়া বশী- 
ভূত করিলেন। অনস্তর ভগবান্‌ সেই নকল হস্তী ও অশ্ব প্রস্তুতি দ্বারবতীতে 
আনয়ন পু্বকণ্গ্রসে্ীকে অর্পন করিলেন। এ্রইকপে ষদুকুল পরান্ডিভবভগ্- 
হীন হইল। হে মৈঞ্কে্ন বলতদ্রও অথিল ুন্ধ প্রণান্ত হইয়াছে, ইহ] গেখিয়! 


৩৮৬ বিষুপুরাণ। 


জ্ঞাতি-সন্দর্শনে উৎকিত মানসে নন্মগোকুলে আগমন করিলেল। অমিত" 
জিৎ বলতদ্র গোকুলে আগমনানভ্তর পুর্ের স্ায় প্রেম ও বহুমাপুর্ক গোপ 
ও গ্রোগীগণকে অভিবাদন ঝরিলেন। অনন্তর কেছ কেহ বলভদ্রকে আরীলি- 
শন করিল, বলভুদ্রণ্ড ত্ধ্যে কাহাকে কাহাকেও আছিম্গন করিলেন এবৎ ভিশি 
কোন গোপ বা গোগীজনের সহিত্র হান্য কত্রিতে লাগিলেন । ১৯১০1 সেই 
গোপগণ বল্ভদ্রকে বহুবিধ প্রিদণাক্য বলিতে লাগিল » কি অপর রা 
প্রেমকুপিত হইরা ঈধ্যাঘুক্ত বাক্যে হার সহিত আলাপ কবিতে লাল । 
কোন কোন ণোলী ভাহাকে লিজ্ঞ।স। কবিণ, ৯পগজাপ্রেমের খতক্বকপ টি 
নাগরী্নবলত ক্ুঞ্ ত স্বথে বাগ ববিতেছেনন কে বা বলিল, ক্ষণমৌগদ 
কৃষ্ণ আমাদেব উপহাষক্ছলে পুব্ুবাশিনী বশণীগ ণর কি সৌভাশা মান বুক 
করিরা থাকেন না৭ কেহ বা কপিল, কৃত কি আর আমাদের শীতাুষায়া 
কল-ক্বরকে স্বরণ করেন? তিশি কি জননীক্গে দেখিবার জন্ত আর একনার 
ব্রঙ্ে আাসিবেন৭ কোন কোন গোপী পিন, অথবা তাহাব আলাপ করিঘ! 
কি লাভ হইবে? অশব কোন ধাক্যান,প কবাবাক। আমাদের তাহাকে 
ছীর্টিষ। এবং তাহা আমাদের ছাড়িয। দিনও কাটিয়া যাইবে । পিতা, মাত, 
ভর্তা ও বন্ধুজনকে কি আমরা সেই কুষ্ণের জন্য পরিত্যাগ কৰি নাই+ খে! 
কুন্ত অক্তজ্ঞণণের ধ্জ স্বরূপ, তাহার সন্দেহ কি? কেহ বা বলিল, সে মক 
কথ। এক্ষণে প্রয়োজন কিছু হে অক্ুকক। আপনি সত্য করিয়া ষলিবেন, 
কু কি আর এখানে আগমন বন্ধে কোন আল!প করিঘ! থাকেন % ছে 
গামোদ্র। গোবিন্দ, পুরস্্ীর প্রতি মানদ অর্পণ করিয়াছেন, হতরাৎ আমাদের 
প্রতি আর তাহার প্রীতি নাঁই। এইহেতুক তাহার দর্শন আনাদেব কপালে 
দুক্ষর, ইহা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। পরাশর কহিলেন, 
বলতদ্রকে গোপীগণ এই প্রকার একবার দামোদর ও কু বলিপষ যে বোধন 
করিলএকৎ হরি কর্তৃক হুত-চিন্ততা প্রদুক্ত পুনর্ধা্র পরে হান্ত্র করিয়। 


পঞ্চম অংশ । ৩৮৭ 


উঠঠিল। অনন্তর সান্ত্রনামনোহব, গর্মহীন, প্রেষগর্ড ও অতিমনোজ্ঞ কৃষ্ণের 
সন্ট্রেশ গ্াপা বলভদ্র সেই সকল গোপীগণকে আশ্বামিত করিতে লাগিলেন । 
অনন্তব বলরাম গোলীগণেব* মহিত পক্ষের গ্ার* পরিহাপমনোহর নানাবিধ 
কথা কহিতে লাগিলেন এব তাহাদের মহিত ব্রজভূমিতে নানাবিধ লীল! 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ১৯--২১। 

চতুবিশ অথঠাফ সম্পু ॥ ২৪। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায। 


প্বাণৰ কহিলেন, মহাত্াঠ। ধবনীধ বণকাবা, শিল্পাদিড শুককার্ধা। 
কাঘ্যেব নিমিত্ত পৃথিবীব্হালী, মাধঠুষকপী, শেযাবতাব বণভদ্র, বনে গোপগণেব 
সহিত বিডবণ কগিতেছেন দেখি, তাহাব উপভোগার্থ বকণ বাকণ্রীকে 
(যণ্রাকে ১) কহিলেন, হে মপিপে। যে ম্হাব্ণশালী মহাত্বার তুমি জর্ধদ] 
আ[ভলাবেব পাত্র, সেই এনভদবের উপ/ভানার্থ, হে ৩ভে। তুমি গমন নিউ 
বকন এই শ্রকার বলিলে পর, বাক্নী বৃশ্দাবনোহষ্ণন কদম্বরুক্ষের কেটিকে 
সন্নিহিত হইলেন। ব্লভদ্রপ্ত বিচরণ কবিতে বরিতে উত্তম মদিবাক্ষেব 
আপ্রাণ পাইয়া পুরাতন মদিরানুরাগ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তব হে মৈত্রেম। 
লাঙ্গ দী (বলভদ্র) সহসা কণন্পক্ষ হইতে, বিগছিত মন্যধারা অবলোকন 
করিয়া! পরম হধ প্রান্ত হইলেশ। অনন্তন হর্যানিত বলভদ্র, শীতবাদ্য-বিশ।ন্দ 
£গাপ ও গোগীগণ কতৃক উপগীর়যান হইঘা তাহাপ্ন্টে সহিত একত্র সেই মদিরা 
পান কবিলেন। অনন্তব মন্ত্র শরীর হইতে উত্পন্ন ঘর্বিশিষ্ট বারিকণায় 
উক্ধ্বশগাত্র বুনি ধমদ্রাপানে বিভ্বল হইয়া কহিলেন,__হে ষ্ুনে। তিমি 
এইস্থঞ্জে আমন কব, আমি হ্বান করিতে ইচ্ছ" করিতেছি। সেইু মর 
বলভদ্রের মত্ততাকাণ্ে কঁথিত-বাক্োষ অমম নপুর্্বক, নদী যমুনা ই স্থলে 


৩৮৮ বিষুপুরাণ। 


আগমন করিল না । তখন লাঙ্গলী, কুদ্ধ হইয়া! লাঙ্গল গ্রহণ কিতোন। অনভ্থরন 
মদবিহ্বল বলভদ্র সেই লাঙল দ্বারা যমুনাকে গ্রহণ করত তটের দিকে ধ্াকৃর্ধণ 
করিতে লাগিলেন এবং বঙ্গি'তে লাগিলেন,-_ব্বে পী-প! তুমি আসিবে « না? 
আসিবে না? এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসাবে গমন কর দেখি 'নহপা বলভদ্র 
কর্তৃক আকুষ্যম পা নদী, স্বকীয় গমর্োপযোগী পথ পরিত্যাগ কিয়া, বলভদ্র 
যেখানে ছিলেন, সেই তট সহসা প্লাবিত করিদা দিলিল এব নদী, শরীর- 
ধারণপুর্ধক জল হইতে উদ্যান করত ত্রাসণিহ্লল লোচিল্ন বায”ক কলিতে 
লাগিশেব,--ছে হলায়ুধ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আম'কে পধিভাগ 
করুন। অনস্ভর বলভদ্র বলিলেন, আব যদি কথন আমাৰ শৌর্ধ্য ও বলের 
প্রতি তুমি অবক্রা কর, তাহ। হইলে আমি এই হলাখাত দ্বারা তোমাকে সহস্র 
ধণ্ড করিয়া ফেলিব। পরাশর কহিলেন--বলতাদ এই প্রকারে ভিরঙ্কাক 
করিলে পর, নদী অতিসক্লাসে, দেই ভুমি প্লাবিত কবিষ! দলজন্্রকে প্রসন্ন 
করিলেন ? তখন তিনিও তাহাকে পবিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তাহার ক্গাঁন 
সমন হইলে, লক্ষ্মী শরীবিণী হইযা মনোহর অবতংসোৎপল এবং এক কুণ্ডল 
গ্রহণ করত মহাত্মা বলভঙ্ের নিকট আগমন কবিলেন। এবঞ লক্ষ্মী তাহাকে 
ধ্রুণ প্রেরিত এক্লানপক্কজা মাল! ও সমুজ্রের শ্ঘঘ নীলবর্ণ ভুইধানি বক্র 
প্রদান করিলেন! তখন কৃতাবতংন, চারুকুডলশোভিত, নীলাশ্বরধর ও মালা. 
ধারী বলভদ্র কাস্তিযুক্ত হইযা অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন । এই প্রকারে 
বিভূবিত হইয়া বলভদ্র, ব্রজভূমিতে ছৃইমাস কাল নানাপ্রকার লীলা করিলেন 
ও পরে পুনর্ধার ঘ্বারকাস্ধ গমন করিলেন। বলতভ্র, বৈবত-রা'জার কন্া 
রেবতীকে বিবাহ করেন! তাহার গর্ভে বলভদ্রের রসে নিশঠ এবং উল্ম ,ক 
নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইল। ১০-_১৯। 
প্চবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ২৫॥ 
পপিস্পরী 


ষড়িংশ অধ্যায়। 


পরাঁশর কহিলেন,_-ক্দি্দেশের মধ্যে কুত্ডিন্টু নামক রাজ্যে তীম্মক লামা 
এক রাজা ছিলেন। তাহার রুক্সী নামে এক পুত্র ও রুত্সিণী নামে এক 
বরাঙ্গনা কন্তা জন্মে! সেই চারুহাসিনী করুসিদী কফ্ণের প্রতি অনুরক্ঞা হইয়া 
তাহাকে কামনা করেন। এই কারণে কুষ্। তদীয় পিতার নিকট তাহাকে 
প্রার্থনা করিলেও, কল্লী কুষ্দেঘ-প্রযুক্ত কুষ্ণকে কুক্সিণী প্রদান করিলেন না । 
উক্রবিক্রম রাজা ভীম্বকণ জরামন্ধের পরামর্শ অনুসারে রুক্মীর সহিত একবাক্য 
হইয়া শিওপালকে কুক্সিণী প্রদান করিবেন৮ইহা অঙ্গীকার করিলেন। অনস্তর 
শিশুপালের হিতৈষী জরানন্ষপ্রমুখ নৃপতিগণ বিবাহার্থে ভীম্কের পুরীতে 
গমন করিলেন। কুষ্চও ব্লভ্ুদরষ্জমুখ বহু যাদবগণে বেষ্টিত হইয়া, বিবাহ 
দর্শন করিবার জন্য ভূপতি জীঘ্বকের কুণ্ডিন নগরে গমন কৰিলেন। অনন্তর 
খিবাহের একদিন পুর্সেই হন্গি, রামাদি বন্ধুবর্গের উপর বিপক্ষণণের সহিত 
ুদ্ধাদির ভার অর্পণিপুণ্বক সেই কন্াকে হরণ করিলেন। অনন্তর পৌপ্রক 
দ্তবন্র, বির্রধ, শিশুপান, জরামক ও শান প্রভৃতি যহীপালগণ কুপিতশ্ছ্ইরা 
হরিকে হনন কিপার জন্ত উত্তম উদ্যোগ করিলেন; কিন্ত যুদ্ধার্থে আগমন 
করিয়া তাহার সঞ্চলেই ব্লভদ্র-প্রনুখ যছুত্রে্ঠগণ কর্তৃক পরাজিত হই- 
লেন। ১--৮। অনন্তর পধুদ্দে কেশনকে বধ না করিরা আমি আর কুণ্ডিন 
নগ্রে প্রবেশ করিব না”__ এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া রুক্সী, কৃষ্ণকে বিনাশ 
করিবার জন্য তাহার পণ্চাদঘামী হইল। কিন্তু চক্রী (কৃষ্ণ) হস্তী, অশ্ব, 
পদাতি ও বুথসন্কুল তদীয় দকল সৈন্তকে হনন করিখী।, অবলীলাক্রমে কুদ্ধীকে 
জগ্প করিয়া ভূষিপৃষ্ঠে পাতিত করিলেন । অনভ্তর যখন ভগবান হরি, যুস্হুশমদ 
কম্নীক্বধ করিতে ইচ্ছ! করিলেন, তখন রু্সিনী প্রণাম পূর্বক হরর নিকট 
প্রার্থনা” করিলেন ডে ঞহে ব্রন! আপশি আমার এই ভাতাটুকে ইনন 


৩১০ বিষ্পুরাণ। 


করিবেন না। হে দেবেশ! আপনি কোপনেগ কুদ্দ করিয়া আমাকে ভ্রাউতিক্ষা 
প্রদান কক্পুন।” অক্রিষ্টকর্শু। কষ, কুতিতী কর্তৃক এই প্রকারে প্রার্থিত হইয়।, 
ক্ুলীকে পরিত্যাগ করিলেন অনস্ভব কুদ্দী, গ্রস্তিরা সফল না হওয়াধি আ্াব 
কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ না কররম্বা। ভোঙ্কট দামে এক পুর নিশ্মীনপূর্বক সেই- 
পানে বাম করিতে লাগিল । মধুক্দুনও কুলীকে পরাঙ্গয় করিয়া ধাক্ষস-বিবাহ 
অন্ুমার প্রাপ্ত কন্সিণীকে জমাক মূ ধি অন্মাবে বিলিভ করিলেন। সেই 
কল্সিণীর গর্ভে মদনাংশ বীর্ধবান গ্রাচ্ছায় জঙ্মগ্রহণ কদেল। শশ্ববাজুর এই 
প্রহাকে জম্মকাজেই হবণ কবে এবং প্রায় ও কাজজ্রমে ত শন্ববকে বধ 
কনেন। ৯১৫ ॥ 


বড্ন্ংিশ অধ্যায় জম্পূর্ | ১৮৪ 





সপ্তবিংশ অধ্যায। 

মৈত্রেষ কহিলেন,হে মনে? শহর, গুদান্ববীবাকে কেন হরণ কবিয়া- 
শ্ছিল্দ আর মহাবীর্ধ্য শশ্বনাসথপ্রকেও প্রা কি প্রকারে বিনাশ করিয়াছিলেন, 
ইঙ্তা প্রকাশ করিয়া বলন। পবাশব কহিলেন,হে মুনে! প্রায় জন্মিলে 
পর ষটদিনে কাল শন্গব, “এই বালক আমার হন্তা" ইহা জানিতে পারিষ' 
শ্তিকাগৃহ হইতে তাহাকে হরণ করিল। হরণান্তে শন্দরাস্থুর বালক প্রদ্যুয়কে 
জবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিল । এ লব্ণসমুদ্রে মহান মঙ্তান কুভীরাদি বাস 
করিত। বিশাল লহ্‌রীমালাধ সর্বদা উহাতে আবর্ত পরিপূর্ণ ছিল এবং উহা 
অভি ভযান্ক মকরগণের ধ্াসস্থান। জয়জ্পতিত সেই বালককে একটী মত্ত 
গ্র্ণপুর্ধক গিলিয়া ফেলিল। কিন্তু আশ্ধোব বিষয় সেই মতন্তেক্ত জঠয়াল- 
দীপিত হইয়াও প্রছাতর নত্যুমুখে পতিত হইলেন না। হেদ্বিজ !মহস্তজীবিগণ 
এবপিহ অন্থান্ত মংশ্যথপণের সহিত সেই মহ্স্টীকে া্ণপুরব্বক বিনার্শ করিয়া 


পঞ্চম অংশ । ১১ 


অন্ুরশ্রে্ঠ শন্বরকে প্রদান করিল। মায়াবতী নারী কোন একটী কামিনী 
শহ্বরাহূরের পত্বীচ্ছলে গৃহে অবস্থান করিতেন । কিন্তু তিনি বাস্তবিক তাহার 
পরী ছিলেন না। সেই স্থয়াবতী শঙ্মরগৃহে স্কুল পাচকদিগের আধিপত্য 
করিতেন। অনন্তর ধীবরগণ কর্তৃক আনীত সেই মত্গ্তের ভঠর ছেদন 
করিলে পর, সেই ম যাবতী দেখিলেন, সই মতস্তের জঠরে অতি সুন্বরাকৃতি 
দীভৃত কামতরুর প্রথমাস্ুর সদ্শ একটী কুমার বিবাজ করিতেছেন তখন 
কেমন করিধা এই বালকটী মহশ্রেন্ব জঠরে প্রবেশ করিল--এবম্প্রকার 
কৌতুকাবিষ্টা মায়াবতীব নিকট, নারদ উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, “এই 
বালকটী সমস্ত জগত্র স্থষ্টি ও সংহাবকারী কৃষ্ণের পুত্র। এই বালক 
শন্বরকর্তৃক স্ৃতিকাগৃহ হইতে হৃত হইঘা সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্র হন এবং মং 
জঠরে অবস্থিতি করেন। এক্ষপেছইনি তোমার অধীন হইলেন। হেসুক্র! 
তুমি বিশ্বাসের সহিত এই বালকটীকে পব্রিপালন কর”। ১--১০। পরাশর 
কহিলেন,_-নারদ কর্তৃক এই প্রকার উক্ত হই বালকের রূপ দর্শনে মোহিত 
মায়াবতী, অন্ুরাঁগমহকারে শ্রী বালকটাকে পালন করিতে লাগিলেন । ছে. 
মহাযুনে! অনন্তর যখন প্রচ্যয় যৌবনমমাগম ছ্বাবা ভূঘিত হইয়া উর্টিজে 
তখন সেই গজগামিনী মায়াবভীও তাহার প্রতি অগ্রাণ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । তখন প্রানের প্রতি আকু্নযনজদয়া! মায়াবতী অতি অনুধাগ- 
প্রসুক্ত ভাহাকে স্বকীয় সর্বপ্রকার মায়া-বিদা শিক্ষা করাইলেন। অনন্তর 
কুষ্ণপুত্র প্রায়, কমলেক্ষণা মায়াবতীকে কামপজ্জায় মজ্জিতা দেখিয়া কহি- 
লেন,__ তুমি মাতভাব পরিত্যাগ করিফা, অন্থপ্রকার ভাবের আশ্রয় কেন গ্রহণ 
করিতেছ ? তখন মায়াবতী তাহাকে কচিলেন, সুমি আমার পুত্র নহ; তুমি 
কৃষ্ণের তনয়; কাল শম্বর তোমাকে হরণ করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ কদিয়া- 
ছিল; আমি তোষাকে মতস্তের জঠর হইতে পাইয়াছি। হে ক্ম্ত! তোমার 
অতিধত্মলা ননী এদ্যাপি রোদন করিডেছেন'। পরাশর কপ্িলেন”_ 


৩৯২ বিষুপুরাণ। 


মায়াবতী এই প্রকার বলিলে পর, মহাবল প্রহর অতি ক্রোধাকুলীকুতমনা 
হইস্কা, শ্গরকে মুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন। অনন্তর প্রছয় যুদ্ধে শব্বরুাছ্ছরের 
অশেষ-সৈম্ত বিনাশপূর্ধাক দদৈত্যকৃত অগ্তমী-মায়* অতিক্রম করিয়া, স্ব 

অষ্রমী-মায়ান্ প্রয়োগ করিলেন । প্রছ্যন্ন, সেই অষ্টমমাত্বা প্রদণবে সেই কাল 
শশ্বর নামক দৈত্যকে হননপুর্কক মায়াবতীর সহিত গণনমার্গে আরোহণ 
করত পিতৃগৃহে আগমন কবিলেন। ১১--১১। অনন্তপ্ব মাধাবত্তীর সহিত 
অস্তঃপুর-মধ্যে নিপতিত প্রছ্যন্নকে অবলোকন করিষা, পু স্ী্গণ তাহাকে 
কু বলিয়া বিব্চেনা করিতে লাগিলেন; কিন্ত অনিন্দিতা কক্সিণী অশ্রপূর্ণ 
নয়নে অবলোকন করিতে কবিতে স্েহের সহিত বলিতে লাগিলেন, “আহা ! 
কোন ধন্তান্'র এই পুত্রটী নবযৌবনে স্থিতি করিতেছে । আমার প্রদ্ুন্ 
হ্দি জীবিত থাকিত, তাহা হইলে এতদিনে তাহারও এই প্রকারই বঘস 
হইত! হে ব্স! কোন ভাগ্যশালিণী জনশীকে তুমি জন্মগ্রহণ দ্বারা ভূষিত 
করিয়াছ ? অথবা আমার যাতৃশ স্বেহ ও তোমার যাদৃক্‌ বপু*, তাহাতে আমার 
নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, ছে বহস। তুমি কৃষেরই পুত্র হইবে। পরাশর 
স্কীহিলিন-_এই মময়ে কের যহিত নারদ উপস্থিত হইয়া, অন্তঃপুরচারিণী 
দেবী রুক্সিণীকে আনন্দিত কবিষা কহিলেন,“হে সুত্র! শহ্বরাহ্থ্রকে হনুন 
করিয়া তোমার পুরে প্রচ্ান্ন উপস্থিত হইযাছেন। শশ্বরাহ্র, ইহাকে 
বাল্যাবস্থায় স্তিকা॥হ হইছে হরণ করিয়াছিল। ইহার সহিত যে রমলীকে 
দেখিতেছ, ইনি তোমার তনয়ের ভাধ্যা সতী । ইনি শম্বরের ভাধ্যা নহেন। 
ইহার কারণ শ্রবণ কর। পূর্বে কাম, দ্ধ হইলে পর্ন, পুনর্র্ধার তাহার 
জন্মকাল প্রতীক্ষায় নুদ্দররী রাঁতি মায়াূপে শশ্বরাহ্রকে মোহিত করিয়! রাখেন 
এবং নিন্দিত উপভোগাপিতে এই মদিরেক্ষণা রতি শম্রানুরকে মায়াময় রূপ 
প্রদর্শিত কারিতেন। হে দেবি! কামই এই তোমার পুক্্রপে, অবতীন্ু এবং 
এই মাক্মীবন্্ী তাহার দগ্রিভা তি, এই ব্ষিয়ে কোন সন্ক্টে করিও না__গ্রই 


পঞ্চম অংশ। ৬১৯৩ 


রতি তোযার পুক্রবধ্‌1 অনভ্বর কুক্সিশঈ, কেশব ও সমস্ত লগরবাসীই হর্ষ- 
সমাবিট্র হইয়া “সাধু সাধু বলিতে ছাগ্রিলেন। বছকাল হইতে অপহৃত 
পুত্রের সহিত কুন্সিন্ীকে পুষ্গবর্বার যিলিতা৷ হইসে দেখিয়া, দ্বারকাস্থিত সকল 
জনই বিম্ময়ান্বিত হইল । ২১--৩১। 

সপ্তবিহশ অধ্যায় স্কম্পূর্ণ | ২৭ ॥ 


অগ্রাবিংশ অধ্যায় । 


পরাশর কহিলেন __কক্সিণী, চারুমতী নায়ী এক কন্তা ও যে কয়টা পুত্র 
প্রসব করেন) তাহাদের নাম চারুদেক্, স্থদেষ্। চাকুদেহ, হুষেণ চারুগুণ্ড, 
তদ্রচার, চারুবিন্দ, সুচারু ও চান্ত ইহারা! বীধ্যবান্‌ ও বলিশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
প্রচ্যম্ের জনমবৃস্তান্ত পূর্বেই কথিত হু-যাছে। কুত্সিণী ভিন্ন আরও সাতটা 
শোভন! স্ত্রী কৃষ্ণের পরী ছিলেন । তাহাদের নাম কালিন্দী মিওবৃশা, নাগ্রজিতী 
সত্যা, কামন্বপিনী রোহিগীদেখী, জান্ববতী, মদ্ররাজহৃতা শীলমণ্ডনা, হুশীলা 
জন্রাজিতকন্তা সভ্যভামা এবং চাকুহাসিনী লক্ষণা। ইহাদের ছাড়া চত্রীরি' 
আরও ষাড়শ সহত্র পত্রী ছিলেন মহাবীধ্য প্রন্যক্র স্বয়ত্বরস্থা কক্ীরাজার 
কন্ঠাকে বিবাহ কবেন, এ কন্তাও তাহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। 
তাহার গর্ভে প্রহ্যন্সের এক মহাবল পরাক্রম পুত্র হয়। তাহার নাম অনিরুদ্ধ। 
ইনি রণে ক্রুদ্ধাবস্থাস্ বীর্যোদধি অরিগণকে দমন করিতেন । কেশব, রুল্সীর 
পৌত্রীর সহিত অনিক্ষদ্ধের বিবাহ প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণের প্রতি 
স্পর্ধান্বিত হইয়াও দৌহিত্রকে স্বকীয় পৌঁত্রী প্রদানগ্করিলেন। হে ছ্বিজ! সেই 
কন্ঠার বিবাহোপলক্ষে বলরাম আদি যাদবগণ হরির সহিত তোগ্জকট নামে 
কুম্বীরঃরাজধানীতে গমন করিলেন। অনন্তর প্রহ্যনপুত্রের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া 
গেলে, কলিঙ্গরাজ প্রস্ৃভি হুমহাত্মাগ্ণ রু্্রীকে বগিলেন যে, এই হলধর 


৩৯৪ বিষ্ুপুরাপ। 


দ্যুতক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ, সুৃতরাৎ সেই ভ্রীড়া দ্বারা ইহার মহত খ্যদন উপস্থিত 
হইবে, অতএব হে মহাছ্যতে ! আমর! দ্যৃত্রীড়া দ্বারা বলতদ্রকে কেনই ব! 
জয় না করিব৭ ১--১১। পূরাশর কহিলেন, অনভ্র বলমমৰিত রাজা কুশী, 
নৃপতিগ্রণকে কহিলেন যে, “তাহাই হইবে” এবং গেই কালেই সভাস্থলে 
বলভদ্রের সহিত দ্যতক্রীড়াবস্ত করিল । অনস্তর রু্ী প্রথমবাবেই চারি সহত্র 
স্বর্ণ পণ দ্বারা বলভদ্রকে পরাজিত করত দ্িতীয়বারেও চারি সহস্র হ্ববর্ণ জয় 
করিষ্া লইল। অনম্ষ বলভদ্র তৃতীষবারে চত্বাত্রিংশঙ সহত্র সুবর্ণের পণ 
করিলেন ; কিন্তু দ্যুতবিদগণের শ্রেষ্ট কুত্মী তৎসমুদাব ভয় করিয়া! লইল | 
হেদ্বিজ! অনন্তব কলিক্ষাধিপতি দন্ত সকল প্রদর্শন করত উচ্চৈঃস্বরে হান্ত 
করিল এবং মদোদ্ধত রুল্বী কহিল,_দ্যুতক্রীড়ায় অভিজ্ঞ বলদেবকে মামি 
পরাজব করিলাম, এই বলভদ্র বৃথা অক্ষগর্কে,অদ্ধ হইয়া আপনাকে অক্ষত্রীডায় 
পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। অনন্তর কলিখদেশাধিপতিকে দত্র- 
প্রদর্শনপুর্থক হাস্ত করিতে এবং কুক্দীকে দুর্বাক্য-পরায়ণ দেখিয়া! বলভঙ্ছ 
অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তংপরে কুপিত বলদেব চারিকোটি সুবর্ণ পরিষিত 
আঁ গ্রহপ করিপেন। তখন কুক্দীও দেই পণ জঘের প্রত্যাশায় অক্ষপাত 
করিজেন। কিছ্ত এনার বলভদ্্র ক্ুক্বীকে পরাজয় করিলেন € উচ্চৈত্বেরে 
কহিলেন যে, আমি কুক্ীকে পরাজয় করিয়াছি । সেই কালে কুব্দীও কহিল, 
হে বলদেব! আপনি বুখ! মিখা। কহিবেন না; আমিই আপনাকে জয় 
করিঘ্নাপ্ছ, আপনি এই পণৈর কথা বপিয়াছিলেন বটে, আমি শত ইহাতে অন্থু- 
মোদন করি নাই ; এবজ্প্রকাব স্থলে যদি আপনার জয় হইল, তবে আমারু 
ভয় কেন হইল না? ১২-৯২০। এই সময়ে আকাশে গম্ভীরনাদিনী বারী, 
মহাত্বা রলতদ্দের কোপের বৃদ্ধি করত কহিলেম যে, “ব্লদেবই ধর্খেব সহিত 
জয় করিদ্াছছেন ; কুত্ীর বাকা মিথ্যা, কারণ অনুমোদর্ণ বাক্যৎনা বৃলিলেও 
বদি অন্গপাতাদি কার্ধা করে, তাহা হইলে তাহার পঞ সত্রীকারই হইয়াছে * 


পঞ্চম অংশ । ৩৯৫ 


তানন্তর মহন বলরাম কোপে আরক্তলোচন হইযা উখ্বান করত অষ্টাপদ 
€অক্ষরাতফলক ) দ্বার আঘাতপুর্ধবক কুক্সীকে বধ করিলেন। তত্পরে বলদেব 
সীল ঠীপামান কলিঙ্গাধ্ষ্্রুতিকে গ্রহণ করত অতি কোপে তাঁহার দত্ত সকল 
তাঙ্গিযা দিলেন; কলিঙ্গািপতি দেই সকল দন্ত প্রকাশপুর্ধধক বড়ই হান্ 
করিধাছিল ॥। অনন্তর কুপিত বলঙ্দেব বলক্রমে জাতরূপময় স্তস্ত আকর্ষণ 
করিঘা বৈরিপক্ষীয অন্যাগ্ত রাজগণকে বর্ধ করিলেন । হে দ্বি্। বলতদ্রকে 
এনম্্রকাব কৃপিত দেখিয়া স্'ল হাহাকার করিতে লাগিল এবং সকল রাজগণ 
পঙ্গাযনপরাধণ হইলেন । হে মৈত্রে়? বলতদ্র রুল্লীকে নিহত করিয়াছেন 
শুনিয়াও মধুশ্দন এবং রুঝিিণী, বলভদ্দেব ভয়ে কিছুই বলিতে পানিলেন না। 
অনন্তব কৃতোদ্াহ অন্দিকদ্ধকে সঙ্গে করিয়া কেশবের সহিত সমস্ত যহুমণ্ডলী 
দ্বারকায় আগমন কৰিলেন। ২১5২৮ । 


অস্টাবিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ২৮ ॥ 





একোনবিহশ অধ্যায়। 


পরাশনু কভিলেন,হে মৈত্েয়! অনশ্বব ত্রিুবনেশ্বর ইন্দ্র, মন্ত-্ীরা- 
বত্তপূষ্ঠে আবোহণ করত দ্বারকায় কষ্চের নিকট আগমন কবিশেন। অনন্তর 
ইন্র, দ্বারকাৰ প্রস্শেপূর্বক হরিন সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নরক নামক দৈত্যেপ 
ছুন্ব্যবহারের বিষধ ত্বাহার নিকট বলিতে আরস্ত কৰিলেন। (ইন্দ্র কহিলেন) 
হে মধুল্তদন। আপনি দেব্গণের নাথ হইয়া! এক্ষণে মনুষ্যক্ূপে অবস্থান্গ করত 
আমাদের সর্জপ্রকার হুঃখশান্তি কন্রিয়াছেন। গ তপম্ষিজনের বিনাশকাধী 
আরিষ্ট, ধেন্থক, চাণ্র, মুষ্টিক ও কেশী প্রভৃতি মহাহ্থরুগণকে আপনি বিনাশ 
করিয়াছেনত কৎজ, কুবলয়ালীড় ও বালবাতিনী পুতনা এবং অন্তপন্কা জগতের 
উপত্রবকারিগর্ণকৈ স্ভাপনি বিনাশ করিয্বাছেন। আপনার দৌকগপ্রতাপ 


৬৯৬ বিযুপুরাণি। 


ও নুদ্ধিলে ভ্রিলোক অসজ্জন হইতে পরিত্রাণ পাওয়াতে এক্ষণে দেবগণ, 
ঘত্তরকাারি-প্রদত্ত যজ্জাথশ লাত করিয়া তৃপ্তি লাত করিতেছেন। হে জনাদিন ! 
আমি সেই ইন্দা, এক্ষণে আগ্ুনার নিকট যে কারণেঞ্সাগমন করিয়াছি, 'আরনি 
তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক তাহার প্রতীকারচেষ্টা কুন । হে অরিন্দম! প্রাগ.জ্যোতিষ- 
পুরেশ্বর ভৌম নরকনামা একজন ০মহর এক্ষণে সর্ধভৃতের প্রতিই উপদ্রব 
করিতেছে । হে জনার্দন! ীনরকাহর দেব, সিদ্ধ, অনুর এবং নুপগণের 
কম্তাগণকে হরণ করষা নিজগুহে রুদ্ধ করিরা রাখিয়াছে। বক্কণের যে 
কাঞ্চনআ্রাবী ছত্র ছিল, তাহা এবং মণিপর্তাখ্য মন্দরশৃঙ্গও, ত্র অনুর 
হরণ করিয়াছে । ১--১০| হে কৃ! নরকাহুর মদীয় জননী অনদ্তির 
অমৃতআ্রাবী দিব্য কুগুলদ্বয় হরণ করিয়াছে এবৎ সর্বদাই আমার এই 
এরাবতের প্রতি অভিলাষ প্রকাশ করি থাকে । হে গোবিন্দ! এই 
আমি আপনার নিকট নরকাহরের দুন্ধীভির বিষ বলিলাম, এক্ষণে এই 
স্থলে যাহা কর্তব্য, আপনি তাহা স্বগংই বিবেচনা করিবেন। পরাশর 
ক।হলেন,-ভগখান্‌ দেবকীলগুত, বাসবের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ পূর্যাক ঈষ্ 
হান্ত কয়ত ইন্রের হস্ত ধারণ করিয়া মহার্হ আসন হইতে গাত্রোথান করি- 
লেন। অনস্তর ভগবান্‌ বিস্ণ, মনে মনে গরুড়কে চিন্তা করিলেন এবং চিন্তা 
মাত্রে নিকটাগত গগনচারী গক্ষড়ের উপর সত্যভামার সহিত আরোহণপুর্বক 
প্রাগৃজ্যোতিষপুরো দেশে যাত্রা করিলেন হে মৈত্রেয়! অনন্তর অবলোকন- 
কারা স্বারকাবাসিগণের জন্মুখেই ইঞ্জ, এরাবত নামক হস্তীতে আরোহণপুর্ধ্ক 
স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। হে দ্বিজোভম ! প্রাগ্জ্যোতিষপুরের চতুর্দিকে শন 
যোজন বিস্তৃত ভূভাগ, সুক্লা্ভাগ সদৃশ তীস্কাগ্র, মুক্ধ নামক অহুররচিত পাশ- 
সমূহ বারা বেষ্টিত ছিল। হরি সুর্শনচক্র ক্ষেপণ করিয়া সেই পাশসমৃহকে 
ছেদন, করিলৈন। অনন্তর মুকুর প্রতি আক্রমণপূর্ববক ভাঁহারক বিনাশ 
কষিলেন'। অনত্তর ভগবান্‌ হরি মুক্ধর সপ্ডসহজ পুগর্ককে শলভের ভা 


পঞ্চম অংখা। ১৭ 


চত্তধারা-সম্ভূত অগ্সি স্বারা, দ্ধ করিয়া ফেলিলেন। হে দ্বিজ! বীমান্‌ হরি 
এবপ্প্রকারে মুকু, হয়ন্্রীব ও পঞ্চজনকে বিশাশ করিয়া, ত্বরার সহিত প্রা + 
জেমিতিষপুরে উপস্থিত হইজ্শন। ১১--১৯। অনুস্তর মহতী সেনা-পাঁরবারিত 
নরকাহুরের সহিত ভগবান কৃষ্ণের তর্ক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই মুদ্ধে 
ভগবান গোবিন্দ সহস্র সহস্র দৈত্যগণকে দ্রেনাশ করিলেন। অনস্তর শস্ত্র ও 
অশ্সমূহের বর্ধণকারী ভমিহত নরকাহরের বলী-দৈত্যমমুহ-বিনাশকর্তা ভগ- 
ৰান চত্রক্ষেপ করত দ্বিখণ্ড কারঘা ফেলিলেন। ওই প্রকারে নববকান্র হত 
হইলে পর, ভূমি, কনকময় বু গুলগ্স্ন গ্রহণ পুর্বক ভগবানের শিক্ট উপস্থিত 
হই! মেই জগন্নাথকে বলিতে আবস্ত করিলেন, হে নাথ ' আপনি যখনশৃকর- 
দুন্তি ধারণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন, সেই সম আপনার অন্গম্পর্শে আমাৰ 
এই নরক নামা পুত্র হইয়্াছিল। সআ্বাপনিই ঘাহাকে দিয়াছিলেন, অদ্য আপনিই 
স্ডাছাকে বিনাশ কত্রিলেন। এই কুগ্ুলদ্বম্ গ্রহণ করুন এবং কপাপরবশ হই! 
এক্ষণে এই নরকামুরেব পুত্রগণকে পালন করুন। আপনিই ভগবান, গে 
প্রভা ! আপনি প্রসাসুমুখ হইয়া আমরাই ভারাবতারণার্থে স্ববীষধ অংশে এই 
মণ্ত্যলোকে অন্তীর্ণ হইঘাছেন' হে অচ্যুত! আপনি জগতের কর্তা, আক্ঈনিইস্ 
বিকর্তী এবং সংহারকান্ী। আপনিই সকলের কারণ, অথচ বিনাশরূলী। 
আপনি ভগদ্রপ, আপনার স্তব আমি কি প্রকারে কবিতে সক্ষম হইন? 
যখন আপনিই ব্যাপক অথচ ব্যাপ্য, আপনিই ক্রিয়া অথচ কর্তা এবং কার্য, 
ছে ভগবন! আপনি সক ভূতের আত্মার স্বরূপ, তখন আমি কি প্রকারে 
আপনার স্তব করিতে সমর্থ হইব? আপনিই ঘখন অব্যয় পরমাত্মা, ভূতাত্মা 
বং মহাত্মা, তখন আপনার্ন স্তবই নাই ; কোন্‌ অঙ্্েরে উল্লেখ করিয়া আপনার 
অ্ততি প্রবৃত্ত হইবে? হে সর্কভূনাত্বন্! আপনি প্রসন্ন হউন এবং নরককৃত 
সকল স্তপরাধ হুমা ইরুন। দোষনিবৃত্ত কামনায় আপনিই স্বকীয় সু্ীকে বিনাশ 
করিয়াছেন । ২*__২৯ * পরাশর কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ ভুতভাবনু তাবানু | 


৩৯৮ বিঝুপুরাণ। 


“তোমার অতীষ্টদিদ্ধি হউক" পৃথিবীকে এই কথা বলিয়া নরক-গৃহ হইতে 
ব্রঃসমূহ গ্রহণ কবিলেন। হে মহামতে ! অনন্তর অতুলবিক্রম ফুগবুন 
নরকানু রর কন্তাগ্রঃপুরমধ্যে শতাথিক যোড়শ অরত্র কন্তা দর্শন কাঁরলেন। 
তিনি আরও দেখিতে পাইলেন বে, শরঞ্পুরে চারিটা কাবঘা দন্তশাপী 
ভত্রাককার ছয় সহস্র গজ রাহধাছে 'এবৎ একবিংশতি পিযুহ কান্বোজ-জাতায় 
অগ্ব সমুহও দেখিতে পাইগেল। তখন গোরিন নবকাঙ্গরের কিরণ ছ্বার। 
সেই সকল কন্ত॥ হ্সহ্হ এবং অন্গণকে সদ্য দ্বাপ্রকাপুবীতে প্রেরণ 
করিপেন। অনন্তর বারু৭ ছএ ও ধণিণন্মত অবলোকন করিলেন, & ন্য- 
দ্বয়কে পন্নগাশন গরুডের উপব আতন্রোহণ কপাইলেন। ভত্পন্রে ঘভাভাদরে 
সহিত ভগবান কষ স্বয়ং গকড়পৃষ্টে আরোহন করত অপিতিব ন্‌ গুলদ্ধঘ অর্পণ 
করিবার জন্ত স্বর্গে গমন করিলেন । ৩০_৩%। 


একোনত্রিংশ অধ্যান্ধ সম্পূর্ণ 1 ২৯ । 


জিংশ অধ্যায়। 

পরাশর কহিলেশ,-গনন্ড, মেই বাঞ্ণ ছত্র, মণিপব্লত এনহ আভা 
জফীকেশকে অবলীলাক্রমেই বহন কবত গমন কধিত্ে লাগিলেন অনন্তর 
হরি স্বর্সছ্থারে গমন করিয়া শঙ্খবাদা করিলেন। তঙ্পরে শন্দশক শ্রবণ 
করিপা দেবগণ অর্ধ্যপাত্র হস্তে লইয়া জনার্দনেব নিকট আগমন করিলেন । 
আনস্তর হরি, দেবগণ কর্তৃক পুজিত হইয়! শুভ্র মেঘশিধবাকানু দেবজনন্ট 
অদিতির গৃহে প্রবেশ কর অপিতিকে দর্শন করিলেন। ভগলান জনানন 
ইন্দ্রের সহিত তাহাকে প্রশামপূ্লক্ক উত্তম কুগুলত্ধয অর্পণ কবিষ্বা, টটাঙ্গাব 
নিকটে নরকাুরবিনাশ বৃত্তান্ত বর্ধন করিলেন । অনন্তর জগন্থাতা শনি 
অবাগ্রভাবে চিত্তকে তগ্প্রবণ করিয়া, জগ্গতের ধাতা"'হরকে স্তব করিতে 


২ 


পঞ্চম অহশ। ৯১৯, 


আবস্ত করিলেন অদিতি কহিলেন,হে পুণুরীকাক্ষ ! হে ভক্তগণের 
তয়হারিন! হে সনাতনাস্মন! হে মন্সায্মনূ। হে ভূপ্াত্বন্‌ ! হে উ্তভাবম ! 
তোঁমাকে নমস্কার তুমিঞ্মন, বুদ্ধি ও ইন্্রিয়গণ্লে শ্রণেতা । হে গুণাত্মক। 
হে ত্রিগনাতীত! হে নিদ্ঘন্ছ। হে ভদ্ধসত্ব ! হে জশিশ্থিত ! হে সিডদীর্খাদি- 
নিঃইশেষ-কজনা-বজ্জিত! হে জদ্জাণিসক্গন্লিরহিত ! হে স্বপ্লাদিপরিবর্জ্জিত ! 
ভোমাকে নমঙ্গান। হে অট্রান্ত। ভূমি সন্ধা, রাত্রি, বিবস, ভূমি, গগন, বায়, 
জল, ছুতাশন, মন ও বুদ্ধিস্বরুপ এন তুমি উ"নিবহের আদিনত। হে 
ঈশ্বর! তুমি ছষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কা অথচ কভৃপতি। ভুমি জঙ্গা, 
বিছু। ও শিনরুপ --আত্মঘুক্টিত্রর় দ্বাবা উক্ত কাধ্্যএম শিষ্পাদন করিয়া 
থাক। ১১০ দেল, যক্ষ, দৈত্য, শাক্ষম, সিদ্ধ, পন্নগ, কুক্মা্ পিশাচ, 
গন্ষর্ন। মনুষ্য পাক্ছ। হগ, মাত, জরীত্তপ) বুক) শর) লতা, বঙ্লী, সমস্ত 
তণজাতি- স্কুল মধ। সক্ষ। স্থতর ও জক্ষতর প্রশতি ঘত গ্রাকার দেহবিশেষ 
এবং ধৃত পরমাণ আছে, তুমি ঘেই সকলেরই এক্চমার স্বর । পরমাত্ন- 
স্বন্পানভিজ্ঞগণের যোহকাধিতী তোমারই মায়, আত্মতিম্্ পদ্দার্বে আত্ম- 
নিক্ঞান জন্জাইতেছে। হে দেব! ৯ মায়াই মুলাভিকে সংসারে অন্ুুত্ধশ 
কষিয়া থাকেন হে নাথ! এই সংসারে "আমি এ আমার” ইড্ঠাদি 
বে সকল ভাব, পকযগণের মনে উপ্িত হইয়! থাকে, তাহা জগত জনপী 
তোমার মাধণরই বিলাস । হে লাথ। যে ম্বধশপরানণ মনুযাণ তোমাকে 
আ:রাধন। কবিয়। থাকেন, তাহারা আয্মবিমুক্তিব জন্য এই অখিল মাগা হইতে 
উত্তীর্ণ হইতে পারেন । ব্রক্গ দি যাকল দেবগণ, মন্তুয্যুপণ ও পণুগণ--সকলেই 
বিষুমাযাঠীপ মহা ভমে পতিত এবং মোহরপর্গ ঘোর অন্ধকারে আরুত 
রহিয়াছে । ইহাই তোমার না্া;) হে ভগবন! যে মার্াপ্রভাবে জীবগণ 
আত্মেস্ম ও খঈর্এরকারনর মধোও তোমার আরাধনা করিয়। কামসমূহের অন্টি- 
লাব কিয়া থাকে ।* পু্রগণের মক্গলাভিলাষে আমিই থে তোমানে গ্রারাধনা 


8০৮ বিষুপুরাগ । 


করিয়া শক্রেগপের বিনাশ কামনা করিয়াছি, কিন্তু মোক্ষের কামনা করি নাই, 
ইহাই ভোমার যায়ার বিলাস। কজফ্রমের নিকট হইতেও কৌপীন্বস্ত্রের 
বাসার স্টায়, তোমার নিকট কইতে পৃথ্যহীনগণের «য সামান্া বিষয়াভিঙগাি- 
পূরণের প্রার্থনা, তাহা নিজের দিজের কম্্রজাত অপরাধ বৈ আর কি হইতে 
পারে ১১২০। হে অখিল-ডগুতের মায়ামোহকর ! হে অনায়। তুমি 
প্রসন্গ হও। হে ভুতেশ “আমিই বিদ্বান” এসখবিধ অক্জান বিনাশ কর। 
হে চক্রহস্ত! তোমাকে নমস্বাব ১ হে শার্গঈধাবিন । তোমাকে নমস্কার । ভে 
বিষে]! হে গদা ও শঙ্খহন্ত । ডোহাকে নমস্কার হে পরমেশর । জামি 
তোমার এই মকল স্থুল-চিহোপলক্ষিত কপই দেখিতে পাইভেছি, তোমাণ 
পরম রূপ আমি জানি না, তুমি প্রসন্ন হও । ভগবান বিষুঃ অপিতিকতৃক 
এবন্প্রকার আ্বত হইয়া কুরমাতাকে হাঙ্দের মহিত কহিলেন) হে দেবি! তুমি 
আমাদের জননী, প্রসূন হও এবৎ আমাদের প্রতি ব্রা হও। অদিতি 
কহিলেন,_হে পুরুষব্যাদ্দ! তোমান ঘাহা ইচ্ছা, তাহ।ই হউক; অশেষ 
হুরাম্নরগণ কর্তৃক তুমি মত্তালোকে অদ্ছেয় হইবে। অনস্তর ইত্র'নীর সহিত, 
-জরত্ভাঁমা ভগবানের প্রণামানস্তর অন্দিতিকে প্রণামপুর্বক পুনঃপুনঃ কহিলেন, 
আপনি প্রসন্ন হউন । অদিতি কহিলেন,_-হে শুক্র । আমার অন্গ্রহে তোমার 
জর! বা বৈরূপ্য হইবে না এবং তোধার সব্ধপ্রকার এশ্বধ্য অব্যাহত হইবে। 
অনন্তর অদিতির আজ্ঞান্ুসারে দেবরাজ ইন্র বহুমানপুরঃসর্র যথারীভিতে 
ভগবান্‌ জনার্দনকে পুক্তা করিলেন । হে সাধুশ্রে্ ! অনপ্তর কৃষ্ণও সত্য- 
ভামার সহিত, মনোহর নন্দনানি দেবোদ্যান সকল দর্শন করিতে লাগিলেন । 
সেই উদ্যান মধ্যে কেশিশ্দর্ন জগন্নাথ কেশব, অমৃতমথনকালে উদ্ভুত পরাক্জ্তিত 
বক্ষ দর্শন করিলেন। এ পাবিজাত অতি ুগন্ধাট্য, মঞবীপুঈধারী ও শচার 
আহ্মাদজনফফ। উহার চারিপার্্ে নবীন তাবর্ণ পল্পবগ্। শোতা পাইতে- 
ছিল। পট্হার তু সকল সুবর্ণময় ছিল। ২৯ ৩১ হে দ্বিজোতমং 
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লৃক্ষকে দর্শনি করিয়া সত্যভামা, গোবিন্দকে কহিলেন,_-এই দেবপাদপটী কি 
কারণে দ্বারকাধু লইয়া বাইতেছেন না € হৃদি আপনার এই কধ' সতা হয় ষে, 
"সঠাভীমা আমার অতিশঙ প্রিকল," তাহা হইলে,ঘামার গৃছোদ্যানের জন্য এই 
বৃক্ষটাকে লইয়া চলুন । হে কচ । আপনি অনেকবারই আমাকে এই প্রিক্ধাক্য 
বলিয্লাছেন,_“হে সত্যে । তুমি আমার ৫ষ প্রকার প্রিয়া, এবন্প্রকার কারিম 
বা জাশ্ববতী কেহই আমার প্রিয়া নহে ।” হে গোবিন্দ] আপনাব সেই সকল 
বাক্য যদি সত্য হুষ ও আমার প্রঙ্গোভনার্থে না ব্যবহৃত হইযা থাকে, তাহা 
হইলে এই পারিজাত বৃক্ষটী আমাব গৃহবিভ্নণ স্বরূপে পরিগণিত হউক। এই 
পাবিজাতমঞ্জরীকে আমি স্বকীয় কেশভারে ধারণপুবক সপতীণণের মধ্য 
শোভা পাই, ইহাই আমি কামনা করি। পরাশর কহিলেন, সত্যভামা এই 
কথা বলিলে পর, হরি-হান্তপুর্ন্ক গকড়ের উপর মেই পাবিজাত বৃক্টাকে 
উঠাইয়্! লইলেন। তখন বনরক্ষিগণ তাঁহাকে কহিল যে, খি'ন দেবরাজের 
মহিষী শচ়ী, এই পাবিজাত বৃক্ষ তাহাবই,-অতএব হে গোপিন্দ! আপনি 

ইহাকে হরণ কবিবেন না। দেবগণ অমৃতমন্থন কালে শচীর বিভূষপের জঙ্ক 
এই বৃক্ষকে উদ্ধাব কবিখাছেন। আপনি ইহা গ্রহণ করিঘা কুশলে শ্াইক্ে 
পারিবেন না । দেববাজও ছে শচীর মুখাপেক্ষী, সেই শচীব পরিগ্রহ এই পারি 

জাত বৃক্ষ হরণ করিয়া কোন্‌ ব্যক্তি কুশলে গমন করিত্ডে পারে? ৩২--৪৪ | 
হে কষ । দেবেশ্ছু অবশ্যই এই কর্শের প্রতিবিধান করিবেন এবৎ বজোদ্যভ-কর 
ইন্সোর পশ্চাতে সকল দেবগণই ধাবিত হুইবেন। হে অচ্যুত। এই কারণে 
দেবগণের সহিত বৃথা বিরোধ করিবেন না। পণ্ডিতগণ, পরিশাম-বিসদৃশ 
কশ্খবকে কখনই প্রশস্ত বলেন না। বনরক্ষিগণ এইঞ্প্রকার বলিলে পর, অতি 

কোপিনী সত্যভাষ। তাহাদিগলক কহিলেন, অরে। পারিজাত সম্বন্ধে শচীই 
বা কে! আৰু হুরাষ্ষিপ ইন্রুই বাকে? ইহা যদি অমৃত মন্থনে উৎপন্গ হইক্কা 

থাকে; তাহা হইলে সরল লোকেরই সাধাবরণ-সম্পত্তি। তবে হেঞ্নুধগণ! 
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একা ইন্দ্র কেন ইহাকে গ্রহণ করেন? অরে বনরক্ষিগণ! সমুন্র হইতে উৎপন্ন 
সুধা, চক্র এবং লক্ষ্মী যে প্রক্কার সকল লোকেরই সাধারণ ভোগ্য, সেই শ্রকার 
এই পারিজ,তও সর্বলোকের_সাধারণ সম্পত্তি, ইহান্ত সন্দেহ কি? ভর্তার 
বাহহীর্ঘেয গর্বিত শচী যে প্রকারে এই বৃক্ষকে রোধ করিতে সমর্থা হন, 
তোমর! সেই প্রকারে গিয়াই তাহাকে বল যে, হরিপ্রিয়া সত্যভামা স্বীয় পতির 
বলে বৃক্ষ হরণ কর্িতেছেন। তোমাদের ক্ষমার আবশ্তকতা নাই। এব 
তোমরা সত্বর গমন পূর্বক শচীকে অ'মার এই বাক্য বন্দিয়া দেও ঘে, সত্যভাম! 
অভিগর্ত্োদ্ধত-পদে এই প্রকার বাক্য বলিতেছেন। ভুমি ঘদি তোমার স্বামীর 
প্রিশ হও এবং স্বামীও যদি তোমার বশবস্তাঁ হন, তাহা হইলে আমার স্বামী 
বৃক্ষহরণ করিতেছেন, তুমি তাহা নিবারণ করাও । আমি তোমার পতি ইন্তরকেও 
জানি এবং তিনি ষেন্বর্গের অধিপতি, তাহাঁও জানি; তথাপি আমি মানুষা 
হুইয়াও এই পারিজাত হরণ করিতেছি । ৪১-৪৯। পরাশর কহিলেন,-- 
সত্যভামার এই বাক্যে দূতগণ'গমন করত শচীব নিকট যে প্রকার সত্যভামা 
বলিয়াছিলেন, তাহা বলিম্বা দিল। অনস্তর শচী৪ স্বীয় পতি ব্রিদশনাথ 
ইন্সকে প্রোৎসাহান্িত করিতে লানিলেন। হে দ্বিজ! তৎ্পরে ইঞ্জ, সমুদ্ষ 
দেবসৈন্তে পরিবৃত হইয়া,পারিজাডানঘনের জন্ত হরির সহিত নুদ্ধ করিতে যাত্র! 
করিলেন। অনন্তর ইন্র্র বস্্রহস্ত হইবামাত্র পরিঘ, নিস্তিংশ, গদা ও শুল 
প্রন উত্তমাপ্্রধারী হুবদেনাগণ সক্ষিত হইল। তংপরে হস্তিরাজোপবিস্থিত, 
দেবসেনা-পরিবেষ্টিত ইন্জ, ফুদ্ধার্থে উপস্থিত হইযাছেন দেখিয়া, গোবিন্দ শঙ্ঘ- 
ধ্বনি করিলেন এবং ধনুর্জ্যাশব্দে দিকৃসমূহ পুরিত করিয়া, এককালে সহত্রাযুত 
প্ররিমিত-শস্্নিকর নিক্ষেপ" করিলেন । অনস্তর দিক সকল ও আকাশ অন্ত 
শর্রসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াছে দেখিঘ্থা, দেবগণ অনেক প্রকার অগ্র লিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন । ত্রিজগত প্রভু মধুহৃদন তৎকালে প্রত্যেক দেবগণক্ষিপ্ত 
্রত্তেক-পন্্কে অবলীলাক্র্ে গহ্রথণ্ড করিতে লাগিলেন গরুড়ও সলিলরাদ্ধ 


পঞ্চম অৎশ। ৪০৩. 


ব্রণের পাশান্ত্র আকর্ষণ-পূর্ত্বক ভূজক্ষশিশর দেহের ন্যাম, চু দ্বারা খণ্ড খণ্ড 
করিয়া ফেলিলেন$ ভগবান দেবকীনুত, যম-প্রন্টুত দণ্ডকে গদাক্ষেপ দ্বারা 
খণ্ড খণ্ড করিয়া পৃথিবী পাতিত করিলেন। ভগবান্‌ বিডি শৌরি চক্রক্ষেপ 
দ্বারা কুবেবের শিবিকাকে তিল তিল প্রকান্রে বিভিন্ন করিলেন এবং দৃষ্টিপাত 
দ্রারাই হূর্ধাকে বিনষ্টতেজাঃ করিলেন। ভগবান শত শত বাণ দ্বারা অগ্নিকে 
ড্রব কবিঘ্া ফেলিলেন। বহ্থগণ নাচাদিকে পঙ্গায়ন কম্িলেন। ভগবানের 
চক্রে শ্জি নিজ শৃলাগ্রতাগ হিচ্ছিন্ন হওয়াতে ভ্রমশহ হীনবল কুদ্রগণ ভূমিতে 
নিপাতিত হইতে লাদিলেন | ৫০--৬০। সাধ্যগণ, মরুদণণ, বিশ্বদেব ও গঙ্গন- 
গন কষ-প্রক্ষিপ্ত বাণাঘাতে বিক্ষিপ্ত হইনা অন্তবীক্ষে শাহলীতুলার ভ্ভাষ পরি- 
জমণ কবিতে লাগিলেন । অনন্র*গকডও দুখ, পক্ষ ও শখরাম্র দ্বান! 
দেলগ্ণকে ভাড়নাননুধ ব্দারিত করিব! ভক্ষণ কবিতে লাগিলেন । অনন্থর 
অবিরুল-বারে বর্ষণকারী মেখছছের ম্যায় মধুচ্দন এলৎ দেবরাজ ইজ পনষ্পন্থ 
সহস্র সহস্র শরধার! বর্ষণ কবিতে লাগিলেন। মেই মুদ্ধে গুড় উষ্লাবতেব 
সভিত এবং ভগবান একাই অনন্ত দেবগণ এবং ইজ্জেব হহিত মুদ্ধ কীরিতে 
লাগিলেন। অনন্থব অনেক প্রকার অস্কশ এই প্রহাণর ছিম্বিছিন্ন হইয়া 
থেল দেখিষা বাসব ভরাশিত হইষ। বজ্র ধারণ কবিলেন। এদিকে জনার্দলও 
সবরশনিচত্র গ্রহণ করিলেন । অনন্তর দেবরাজ ও জনার্দনকে যখাক্রমে বভ্র ও 
স্থশন্চক্ত গ্রহণ করিতে দেখিয়া, হে দ্বিজসত্তম ! সকল ভ্রেলোক্যই হাহাকাণ 
করিতে লাগিল। তধন ইঞ্র বজ্র নিক্ষেপ করিলে পর, ভগবান বজ্র ধারণ 
করিষা, ইক ! থাক্‌ থাক্‌” এই কথ বলিতে লার্গির্লিন, কি চক্রেক্ষেপ করি- 
লেন না। অনস্থর শ্রনষ্টবক্স, গকুড ক্ষতবাহন কীর দেক্জ্রকে পল'ল-পর্রাণ 
বেখি্া সত্যস্ভামা বছিতে লাগিলেন, হে ত্রৈলোক্যেশ্বর ইন্্র! আঙ্গনি শর্টীন্ব 
ভর্তা, বাঁপনার কি পশ্যু্ উচিত ? পলায়ন করিতেছেন কেন € শচী পা্িজাত- 
মালাভুষিতা হইদ্রা শীগ্রই আপনার নিকট উপস্থিত হইজ্েছন। ৬১-৭*। 


৪০8 বি্ুপুরাপ। 


পৃর্কো পারিঞাতমাঙার় উজ্জ্বলপকাস্তি রতিকে ইদানীং পারিজাত-মাল্যে হীনা 
দেখিয়া আপনার দেবরাজ কি প্রকার হুখের ভুইবে? হে ইন্্! গলাদনে 
প্রয়োজন কি! লজ্জিত হইবেন না। এই পারিজাত লইঙ্ব যাউন; দেব- 
গণের ব্যথা শাস্তি হউক। পতির বীর্যজনিত গর্বভরে গর্ববিতা শট, 
গৃহাভিগ্মনোম্বুখী আমাকে বহুমানপুর্বক দেখেন নাই, বরঞ্চ অবজ্ঞার সহিত 
দেখিয়াছেন। আমি স্ত্রীলোক, স্ৃতরাৎ নিভভর্ভার শ্লাধা-তৎপর হইয়া লঘু- 
চিত্ত প্রমুজত, হে ইঞ্জ ! আপনার সহিত বিগ্রহ ঘটাইয়াছি। হেইল! এই 
পরছ্বপারিজাত হরণ করিয়া আমাদের কি ফল? শচী আপনাকে অত্যন্ত 
রূপশালিনীজ্ঞানে পতির গর্বে গর্ধিত হইয়াছিলেন, কোন্‌ স্ত্রী নিজ পতির 
গোঁরবে গর্ধিতা নহে? পরাশর কহিলেন, ছে দ্বিজ! সত্যভামার এবম্প্রকার 
বাক্যে নিবৃত্ত হইয়া নির্দ্ল ভাবে ইল্স তাহাকে কহিলেন, হে কোপনে ! আমি 
আপনাদের মিত্র, হৃতরাং আমার খেদ বিস্তার করা আপনার উচিত নছে। 
বিনি ব্রিলোকের সর্শ, সংহার ও স্থিতিকারী, সেই বিশ্বরুগী ভগবানের 
-এনিকটৎ আমি পরাজিত হইযাছি, ইহাতে আমার কোন লজ্জা নাই। হে 
(বি! আদি-মধ্যহীন ষে পরমাত্মাতে এই সকল জগৎই প্রতিষিত, ধাহা 
হইতে এই প্গং উৎপন্ন এবঙ সর্বভৃতময় ধাহা হইতে এই জগৎ প্রলগান্তে 
পুনর্বার উৎপন্ন হইবে, দেই বিশ্বের কষ্ি-স্থিতি-বিনাশকারণ ভগবান্‌ কর্তৃক 
পরাজিত হইলে লঙ্জা কেন হইবে? বাহারা সকল বেদের অর্থ পরিজ্ঞাত 
আছেন, তাহারাই সকল প্রকার, ভুবন প্রসবকত্তী যে ভগবানের অভি সুক্ষ 
(অগ্দ্েয়) মৃত্তি কি প্রকাক্ষ তাহা জানেন ন1। সেই কম্মৃহীন, শ্ৃশ্বত, জন্ম- 
হীন এবং ম্বকীয় ইচ্ছায় জগতের উপকার কন্সিতে মনুষ্য-শরীরধারী ঈশ্বরকে 
কোন্‌ ব্যক্তি পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে ? ৭১--৭৮। 
ব্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৩৭ ॥ 


একজিংশ অধ্যায় । 


গপরীশর কহিলেন দ্বিজশ্রে্ঠ! ভগবান কেশব, দেবরাজ কর্তৃক 
এবনপ্রকারে স্তত হইযা ভাবগস্তীর ভাবে হান্তপুর্ধক কহিলেন, হে জগৎ্পতে ! 
আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, আমরা মন্ত্যমানব, হৃতরাৎ আমি যে অপরাধ করিয়াছি, 
ক্ষমা করিবেন । আপনার এই পারিজাত্ত বৃক্ষকে ইহার ঘোগ্য-স্থানে লইয় 
যাউন, হে ইন্ত্র! ইহা কেবপ জামি সত্যভামাব বচনানুসারেই গ্রহণ করিয়া- 
ছিলাম । এবঞ্ু আপনি আমান্গ প্রতি যে বজ্ঞ প্রহার করিয়াছিলেন, তাহাও 
গ্রহণ করুন, হেইন্ত্র! এই বৈবিবিদারণ প্রহবণ আপনারই যোগ্য । ইঙ্জ 
কহিলেন,হে ঈশ ! “আমি মর্ত্য”" এই কথা বলিয়া কেন আমা.ক বিমোহিত 
করিতেছেন? হে তগবন্! আপনার এই পরিদৃশ্যমান রূপই আমাদের জ্মান- 
গোচর; কিন্তু আমরা আপনার সুক্ক্রপেত্র বিষঘ জানি না। হে জগতের 
ত্রাণকারিন্‌ ! আপনি যাহা, তাহাই আছেন, হে অহুরস্থনন ! আপনি শ্বকীয় 
প্রবৃত্তিতে সংস্থিত হইয়া জগতেব কণ্টকোদ্ধার করিতেছেন। হে কষ! এ 
পা রূজাত বৃক্ষকে আপনি দ্বারকায় লইয়। যান। আপনি মর্ত্যলোক পুরিত্যাগু. 
করিলে, ইহা আর পৃথিবীতে থাকিবে না, এইখানে চলিষা আমিবে। অনস্তর 
হরি, "তাহাই হউক”--দেবেলকে এই প্রন্যত্বর প্রদানপুর্দক, ভূমিতলে 
আগমন করিলেন। আগমন কালে মিদ্ধ, গন্ববর্ব ও ঝষিগণ মিলিত হইয়। 
তাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ। অনন্তর হরি দ্বারকার উপরি- 
ভাগে সংস্থিতি পূর্বক শঙ্খবাদ্য করত দ্বারকাবামী জনগণের হর্ষোৎপাদন 
করিতে ন্তাগিলেন। অনন্তর সত্যতামার সহিত এঞিগবান্‌ কেশব, গরুড় হইতে 
অবতরণ করিথা নিচ্ধটে (অন্তঃপুরে পারিজাত নামক মহঃতরুকে স্থাপিত 
করিলেন । ৯--১০৪। এই পাবিজাত তন্দধ নিকটে গমন করিলে সকল লোকেই 
৬১৪ 
কী পূর্বের বিষু স্মবশ করিতে পারি এবং ইহার গন্ধে ভ্রিনযোজন 


8০৬ বিযুপুরাণ । 


'পর্যাস্ত বিভূতি ভূমি আমোদিত হইত। অনস্তর সকল যাদবগণই সেই পারি- 
জাত তরুতে মুখদর্শন করিতে গেলে, স্বকীগ্র দেহকে দেবশরীর বলিষা বোধ 
করিতে লার্গিলেন। অনন্তর কষ্ণ কিছ্বরগ্রণকর্ুক আনীত নরকাহ করেত হৃস্তী 
অশ্ব প্রভৃতি ধন এবং সেই বাকল স্ক্রীগণকে গ্রহণ” করিলের্ন। অনন্তর শুভ 
সময় উপস্থিত হইলে, সেই সকল নরকাহুর কর্তৃক অপহৃত বন্ত,গণকে জনার্দন 
বিবাহ করিলেন। হে মহামতে! াশ্চধ্যের ন্ষিয এই৮-এক এমষেই পথকৃ 
পৃথক গেহে ভগ্রবান্‌ সেই সকল কম্ঠাগণের ধর্থান্ুমারে পাণিগ্রহণ করিলেন। 
ষোড়শ সহত্র ও একশত কন্ঠাকে বিবাহ করিবার কালে, ভগবান মধুহৃদন 
তাবৎ সংখ্যক কপ ধারণ করিধাছিলেন। ষেই সকল কন্তাগণ প্রত্যেকেই 
বিবেচনা করিতে লাগিল ঘে, স্বয়ং ভগবান মধুহ্দনই আমার পাণিগ্রহণ 
করিলেন। হেবিপ্র! প্রতিরাত্রেই বিকপধারী জশংকষ্ট। হবি, তাহানিগেরু 
প্রত্যেকের গৃহে গমনপুর্ববক বাম করিতে অবস্ত করিলেন । ১১৯৮! 
একত্রিংশ অধ্যায় জম্পূর্ণ | ৩ ॥ 


শালী 


দ্বাত্রিহশ অধ্যায় । 


পরাশর কহিলেন _-ক্ুক্সিমীর গর্ভে হরির প্রত্যন্র আদি কবিয়া যে সকল পুত্র 
হয়, তাহা তোমাকে বলিয়াছ্ি। সত্যভামা,ভাঙ্ক ও তৈমরিক নামে দুই 
সন্তান প্রসব করেন। রোহিনীর গর্তে হরির দীপ্তিমান্‌ ও তাত্তপক্ষ প্রত্তৃতি 
পুত্র হুন্মে এবং জান্বতীর গর্ডে শাম্ব আদি করিয়া বলশালণ বহুপুত্র দ্বশ্মিয়াছিল। 
নাগ্মজিতীর গর্ভে মহাবল পরুদক্রান্ত তাত্রবিদ্দ আদি এবং শৈব্যার গে ত্যহার 
সংগ্রা্থজিতপ্রধান বহুসপ্তান জন্মে । মাত্রীর কৃক আদি বহুপুত্র হস, লক্ষণ। নারী 
হুরিমহিষী পাত্রবতপ্রমুখ বছ পুত্র লাভ করেন। কালিন্দীর গর্ভে শ্ুত আনি 
নেক গৃতর জন্মে। চত্রীর অন্তান্ত ভাধ্যাগপেরও একলক্ষ আশ্ীাঘার সংখ্যক 


পকম অংশ। ৪০৭ 


পুত্র জন্মে। ভগবানের সেই সকল পুত্রের মধ্যে রুক্সিনপুত্র উঁহায়ই ক্রেষঠ 
ছিলেন! প্রহ্যয়ের অনিরুদ্ধ নামে একপৃত্র হয়, অনিরুদ্ধেরও বজ্র নামে এক 
পুর হয়। হে দ্িজোত্মণ মহাবলশালী অনিকুন্ঠু বাণাহুবের পুত্রী ও বলির 
পৌত্রী, উ্যাকে বিবাহ করেন; এই কারণে বাণরাজা তাহাকে মুদ্ধে পরাজয় 
করত কারাগাবে বন্ধ করিল। সেইস্থলে হুরি ও শঙ্করের পরস্পর যুদ্ধ হয় এবং 
যুদ্ধে ভগ্রবান্‌ চক্রী বাণরাজের সহস্র বাহু ছেদন করেন। মৈত্রেয় কহিলেন” 
হেত্রন্ষন্‌! উদ্ধার জন্ত কেন মহাদেৰ ও কষ্ের পরম্পর সংগ্রাম হয় এবং হরি 
কেনই বা বাণের বাহু সকলকে ছিন্ন কবেন? হে মহাভাগ! আপনি এই 
সকল বিষয় আমার নিকটে বর্ণন ককন। ভগবান্‌ হবিন এই সকল লীলার 
বিষয় শ্রবণ করিতে আমার কৌতুহল উৎপন্ন হইয়াছে। ১--১। পরাশর 
কহিলেন,_হে বিপ্র! বাধনুতাঞ উ্ধা, পার্তীকে মহাদেবের সহিত ক্রীড়া 
করিতে অবলোকন করিযা, নিজেও পতি সহিত মেইব্দপে ভ্রীড়া করিতে 
অভিলাধবন্তী হইলেন। অনম্থর সকলের মনোভাবড্ভ ক্ৌরী সেই ভাবিনীকে 
কহিলিন, বসে ! ভুমি অতিশয় পরিতাপ করিও না) কারণ তুমিও এইরূপ 
নিজ ভর্ভার সহিত ভ্রীড়া করিতে পারিবে । পর্ধতী কর্ভৃক এইরস্পে উর্তা” 
হইয়া উষ্ষা, পুনক্লা মনে মনে চিতা করিতে লাগিলেন, “কোন্‌ ব্যক্তি আমার 
পতি হইবেন ₹" তখন পার্বতী আবার কহিলেন, “হে রাজপুতি ! বৈশাখ 
মাসের শুক্ুপ্বাদশ্ী তিথিভে স্বপ্রাবস্থায় ষে ব্যক্তি তোমাকে আক্রমণপুর্ব্বক 
সান্তরোগ করিবেন, তিনিই তোমার পতি হইবেন। পরাশর কহিলেন/- 
অনভ্ভর পার্বতীর আদেশমত সেই বৈশাখী দ্বাদশ তিথিতে রাজকুমারী স্বপ্ন 
দেখিলেন একজন পুরুষ তাহাকে পূর্বোক্ত প্রকার অভিভব করিল। তিনিও 
সেই পুরুষের প্রতি অনুরাগ্গিকী হইয়া পড়িলেন। অনস্তর উষা, স্বপ্রাস্তে 
প্রবেধলাঙ ক্রত সৈই স্বপদৃষ্ট পুরুষের অদর্শনে ও ওঁষ্হ্ক্য বশতঃ নিজ 
ভাবে সধীর প্রতিষ্ট ল্য করিয়া! কহিলেন, হে নাথ! তুমি কোথক্ গিয়াছ? 


০৮ বিুপুরাণ | 


বাছুরের কুল্সাড নামে মন্ত্রীর কণ্ঠা। চিত্রলেখা, উষার সধীরূপে নিষুক্তা ছিল। 
সেই চিত্রলেথা উষধাকে কহিল/-রাজনন্দিনি! তুমি কাহার কথা বলিতে? 
অনন্তর সতী রাজকুমারী লঙ্জ[কুলা হইয়া তাহার নিখ্ট কিছুই বলিতে পারি- 
লেন না, তখন চিত্রলেখ! নানাপ্রকার শপথাদি দ্বারা তাহার বিশ্বাদ উৎপাদন 
করাইল। অনন্তর উ্ধা, তাহার নিকটু সকল বিষয় ব্যক্ত করিলেন। ১১--১৮। 
অনস্তর চিত্রলেখা দ্বপ্রবৃত্তান্ত অবগত হইলে পর, উষা! পুনবর্বার তাহার নিকটে, 
দেবী গৌরী যাহা ষাহা বলিয়।ছিলেন, তাহাও প্রকাশ করিলেন এবং কহি* 
/-সখি! তাহার সমাগযের জন্য এক্ষণে যাহা সহুপায় হয়, তাহার উপায় 
চিন্তা কর পরাশর কহিলেন,--অনন্তর চিত্রলেখা,__দেবগণ, দৈত্যগণ, গন্ধ 
ও মনুষাপণের মধো প্রধান প্রধান ব্যঞ্চিকে পটে চিত্রিত করিয়া উষাকে 
দেখাইতে লাগিল । উধাও সেই চিত্র-লিখিত দেব, গন্ধবর্ব ও অহ্থরগণকে পরি- 
ত্যাগ কৰিয়া মনুষ্যলোকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কব্সিলেন এবং ক্রমে মনুষ্যষধ্যেও কৃফি- 
কুলের প্রতিই দৃষ্টি সর্ধালন কবিলেন। হে দ্বিজ! তখন উষা, কৃষ্ণ ও বলরামের 
প্রতিকতি দর্শন করিয়া লজ্জায় জড়ীভূততপ্র,ষা হইলেন। হে দ্থিজ! পরে প্রছ্যক্পেব 
স্প্রাতি দৃষ্টিপাত হইবামাত্র তিনি অন্ত দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। অনন্তর 
অহ্যয়তনয মনোহর অনিক্ুদ্ধকে দেখিবামাত্র অতি-বিকাশিনী দৃষ্টি দ্বাবা উষ্া 
ধেন লঙ্জাকে কোথায় দূষ কর্িলেন। অনন্তর উষ্ষা, “ইনিই সেই, ইনিই সেই” 
এই কথ! বলিলে পর, চিত্রলেখা। উষাকে আশ্বানিত করিয়া যোগগতি অবলম্বন 
পূর্ববক দ্বারকার় গমন করিল ।১১-২৪। 


দ্বাত্রিংশ অধ্যায সম্পূর্ণ ॥ ৩২ ॥ 


কয়ন্ত্িংশ অধ্যায় । 


পরাশর কহিলেন,-_হে মৈত্রেয় ! পুরাকালে বাপ রাজাও মহাদেবের নিকট 
কছে ষে, হে ভগবনু! যুদ্ধব্যতিরেকে আমি এই সহত্র বাহু লইয়া বড়ই 
নির্কেদ প্রাপ্ত হইতেছি। কখনই কি আম্মার এই বাহসহত্রের সফলতাকারী 
সমর উপস্থিত হইবে না? হে দেব! যদিযুদ্ধ করিতেই না হইল, তবে আব 
এ বাহুসহত্রের ভার বহন কর! নিরর€ক। শ্রীমহাদেব কহিলেন, হে বাণ! 
তেমার মযূরধ্বজ যে কালে ভগ্ন হইবে, সেই, সময় তোমার মুগ্ধ উপস্থিত 
হইবে এবং ও যুদ্ধ রক্তপায়ী জীবগণের অতিশয় আনঙগজনক হইবে। এই 
কথা শ্রবণে হর্ষান্বিত বাপ, শত্তুকে প্রণামপূর্ধবক নিজগৃহে আগমন করত মযূর- 
ধ্বব্রকে তগ্গ দেখিতে পাইয়া আরুও হর্ষ প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে বরাগ্রা 
চিত্রলেখা (উধার্র সখী) যোগবিদ্যাবলে অনিরুদ্ধকে উর নিকটে লইয়া! 
পিয়াছিল। অনন্তর কন্তান্তঃপুরমধ্যে উধার সহিত অনিরুদ্ধকে রতিনিরত 
অবলোকন করিয়া, রক্ষিগণ দৈত্যক্্পতি বাণের নিকট গমনপুর্বক মকল বৃত্তান্ত 
প্রকাশ করিয়া দিল। ওখন বাণ রাজা মেই রক্ষিটসম্তগণকে যুদ্ধ ফ্রিতে 
আদেশ করিলে পর, তাহারা আক্রমণ করাতে, পরবীরবিনাশকারী অনিরুদ্ধ 
লৌহময্র পরি নিক্ষেপপুর্বক দেই সৈন্যগণকে বিনষ্ট কিয়! ফেপিলেন। 
প্নেই নকল সৈম্তগণ হত হইলে পর অনিরুদ্ধের বিনাশকামনাগ রখারোহণপূর্ববক 
বাণ বাজ। ফুদ্ধোদ্যত হইল। কিস্তু অবশেষে যখন বথাশক্কি যুদ্ধ করিয়া 
অনিরুদ্ধ কর্তৃক পরাজিত হইল, তখন মগ্ত্রিগণের পরামর্শান্ুসারে অনিরুদ্ধের 
সহিত নান্মাপ্রকার মাঝ বিস্তারপুর্ক যুদ্ধ আরত্ব এরিয়া পন্নগান্ত্র দ্বার! অনি- 
রুদ্ধকে বন্ধন করিয়া! ফেলিল। অনম্তর দ্বারকাপুরীজ্ত "ক্মনিকুদ্ধ কোথায় গমন 
করিল" এই প্রকাঞ্জে সকলে বলাবলি করিতেছে, এমন সময় “নারদ গিয়া 
বলিয়া দিলেন ধঁ বভতর্তক অনিরুদ্ধ আবদ্ধ হইয়াছেন। ১--১+। এ*ষৌগ- , 


৪১০ বিষুপুরাণ। 


বিদ্যা-বিদগ্ধা চিত্রলেখাই অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরে লইযা গিমাছে” ঘাদবগণ 
নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া, তাহাই নিশ্চয় করিলেন এবং “পার্রিজাত- 
হরণে বিজিত দেবগণই দুকি অনিরুদ্ধণক হরণ «করিযাঞ্ছেন” এই প্রকার 
সন্দেহ পরিত্যাগ করিলেন । অনন্তব ম্মরণমাত্র উপস্থিত গকডের পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়া হরি,_বলদেব ও গঁছ্যুয়ের সহিত বাণপুরে গমন করিলেন । 
অনস্তর পুরপ্রবেশকালে মহাত্মা হরির সহিত প্রমথগণের মুদ্ধ হয়, কিন্ত 
হরি তাহাদিগকে বিনাশ করিা বাণপুরীব নিকটে উপস্থিত হইলেন। 
অনন্তর বাপকে রুক্ষ! করিবার জন্য মহ্শর-নিশ্ম্িত জর, হরির সহিত 
অতিশয় সুদ্ধ আবস্ত কবিল। রজব, অতি মগাকায় এবং তাহার তিনটা 
মস্তক ও ঠিনটা চরণ ছিল। সেই জরেব প্রভাব এমনি যে, এই ভর 
প্রথমে কৃষককে আক্রমণ কবে। কৃষ্ণের সাহিত আলিঙ্গিভাঙ্গ থাকা প্রদুক্ত, 
বলদেব্ সেই জরক্ষিপ্ত-ভম্ম-ম্পর্ক জনিত তাপে ঘোৰ তাপিত হইলেন 
এবছ অতিকষ্ট প্রদুক্ত নযনদ্ব় আমীলিত করত শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। 
অনন্তর দেব কৃষ্ণের সহিত মুদ্ধ করিতে করিতে তাহার দেহপ্রবিষ্ট জরকে, 
বৈষ্তষ্ষর শীন্ঘই কষ্চদেহ হইতে দরীভুত করিয্া দিল। অনম্র শৈব-ক্বর“ক 
বাহ্ছদেবের ভুজাাতঞ্জনিত নিপীডনে বিহ্বশীভৃত অবলোকন করিয়া, পিতামহ 
্রন্ধা তগবান্কে কহিলেন ষে, আপনি উহাকে ক্ষমা ককন। অনন্তর ভগবান 
মধুস্দন “আমি ক্ষমা করিলাম” এই কথ। বলিয়া বৈষ্বজরকে স্বক্ীঘ শরীরেই 
বিলীন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর "আমার সহিত আপনার এই যুদ্ধকথা 
যাহার! শ্রবণ করিবে, তাহারা আ্বররোগ হইতে মুক্ত হইবে” জ্বর ভগবানকে 
এই কর্থা বলির! স্বস্থানে প্রধান করিল। অনস্তর বিশু, পঞ্চ আগ্িকে বিজন্ন- 
পুর্লাক বিনাশ করত অবলীলাক্রমে দানবগণের সেন] বিচ্ছিন্ন করিয়! ফেলি- 
লেন ১১--২। অনন্তর বপিপুত্র বাপ, অসংখ্য দৈত্যগৈত্গৃণ ফর্তৃক। পরি- 
'বেষ্টিত ইয়া শৌরির সহিত যুদ্ধ করিতে আরস্ত করিস ৎএবং তাহারই পক্ষ 


পঞ্চম অংশ । ৪৯৯১ 


হইয়া স্বয়ং শঙ্কর ও কার্তিকেয় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তথন হরি এবং 
শক্ষরের পরম্পর অতিদাকন যুদ্ধ আবস্ত হইল। এই যুদ্ধে অন্রকিরণভাপিত 
সক্কগ 'লোকই অতিশয় ক্ষ্ঠেভপ্রাপ্ত হইল। সেই মহ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর, 
দেবগণ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, "বুঝি অদ্য'সমন্ত জগতেরই প্রলয় উপ- 

স্থিত হইল!” অনন্তর হরি ভূত্তণাস্থক্ষেপ ছারা মহাদেবকে নিতান্ত অলস- 

ভাবাপন্ন কন্তুয়া ফেলিলেন; তধন প্রম্থগণ ও দৈত্যগণ যুস্ধক্ষেত্র হইতে 
পলায়ন করিতে লাগিল। অনগ্তর ভ্রন্াতিভূভ হইয়া মহাদেব বথোপরি 
উপবেশন কবিতে বাধা হইলেন এসৎ আর কোনপ্রকারেই অক্িষ্টকশ্্মা কের 
সচিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না৷ অনন্তর কার্তিকেয়েব 'বাহনকে গরুড় 
নিক্ষত করিয়া ফেলিলেন এবং তিনিও ক্বয়ংই প্রচ্যমের অস্ত্র কর্তৃক নিপীড়িত 
ও ্রীকরফাহঙ্কারে নির্দ,তশক্তি হইত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর শঙ্কর অলস, 
গ্বহ পরাজিত, দৈত্যমৈন্ ও প্রমথগণ পলায়মান এবং কৃষ্ণকর্ক সৎক্ষীয়মাণ 
হইলে পর, রাজ বাণ রথে আনোহণপূর্বক কষ ও রুষসৈহ্তগণের সহিত যুদ্ধ 
করিতে আগমন করিল। বান, যে মহারধে আরোহণ করিয়াছিল, এ রথের, 
অশ্বগণের বর্ন! স্বঘৎ নন্দীশর ধারণ করিয়াছিলেন । তখন মহা বজশীলী দ্বলভঙ্ 
ুন্ধধর্্মান্সারে অনেক প্রকার বাণপমূহ ক্ষেপ কর বাণটৈগ্ঠগণকে বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন) সুতরাং সেই সৈন্যগণও শ্রেশীত্রষ্ট হইয়া ইতস্তত; পলায়ন 
করিতে লিল । ২১_-২৯। অনস্তুর বাণ দেখিতে পাইল যে, বলতঙ্গ সৈস্তগণ্কে 
লাঙ্গলাগ্র ও মুল দ্বার| অবপোথিভ এবং কৃ্ণও চক্র গ্ব'রা ছিন্নবিচ্ছন্ন করিতে 
ছেন। ত২্পরে বাণাস্রের দহিত কৃষ্ণের ঘোর যুদ্ধ আরত্ত হইল । তখন উভয়েই 
উভয়ের প্রতি প্রদীন্ত ও করত্রাণবিতেদক বাণমমূহ ঈক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; 
কিন্ত ক্ষণকাল পরে কৃষ্ণ বাণাহুর-প্রক্ষিপ্ত সায়কনমূহ ছেদন করিতে লাগি- 
লেন। তখন্‌ বাণ ক্রুজ হইয়া কেশবকে বিদ্ধ করিলেন এবং চত্রধারী কৃফণও 
বাণহুরীকে চত্রী হার! রিদ্ধ করিলেন। হে ব্রহ্মন! এইকপে বাণাহর ৬ কৃষ্ণ, 
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কৌতুহণী হইয়াছি। পরাশর কহিলেন,__হে বিপ্রর্ষে! -মানুযাবতারে 
কি প্রকারে বারাণনী পুরী দাহ করেন, ভাহা অমি ক্লুলিতেছিৎ তুমি আদরের 
সহিত শ্রবণ কর। অজ্ঞার্নমোহিত জনগণ পৌপুবংশী় কোন রাজাকে, 
“আপনি বাহ্ুর্দেবরূপে ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন” এবম্প্রকার বাক্যে স্তব 
করাতে, সেই ব্যক্তি সেই বাহুদেব নামে প্রধিত হইয। উঠে ।, এইবপে 
রাজ। নষ্টম্মৃতি হইয়! বিবেচনা করিতে লাগিল যে, আমি বাহ্থিদেৰ পৃথিবীতে 
অবভীর্ঘ হইয়াছি এবং সেই. বিবেচনায় নিডেই সকল প্রকার বিছু-চিহ্কের 
বাবহার আর্ত করিয়া দিল। তৎপরে হুমহাত্মা কুষ্ের নিকট এই বলিঙ্জা 
দূত প্রেরণ কিল যে, তুমি আমার চিহ্ন ও নাম পরিত্যাগপুর্ধবক এবং আপনার 
প্রতি “আমিই বাহুদেব” এই প্রকার ছ্িমানও ছাড়িয়া, আপনার লীহন 
রক্ষার নিশিস্ত আমাকে প্রণতি কর। দূত গিয়া এই প্রকার বলিলে পৰ 
ভগবান অনার্দন, হান্তপূ্স্ট দূতকে ক হলেন৮_হে দূত! তুমি তোমার 
্রভুকে গিয়া লিও থে, আমি নিজচিহ্‌ (অন্তর) শত্বরই তোমার প্রতি পরি- 
ত্যাগ করিব। তোমার প্রভু তে মার নিকট হইতে এবাক্য শ্রবণ করিয়া যাহা 
অদ্ধিবেচনাসিজ্ধ হয়, তাহার আচরণ করুক । ১--৯। ভগবান আরও কহিলেন, 
হে দত্ত! তোমার প্রন্তুকে বলিও যে, আমি 1চহৃধারণ পুর্ববকই তোমার পুরে 
হাইৰ এবং দেইখানেই আমি তোমার প্রতিই নিজচিহ্ু চক্র পন্নিত্যাগ কৰিব, 
ইহার সন্দেহ নাই। তুমি আমার উপর আচ্ছা পূর্ব্বকই বলিয়াছ, "তুমি 
এইখানে আসিবে”) আমি তখন অবশ্বই কল্য তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন 
করিব, ইহ্থাতে বিলম্বের সম্তাত্বনা নাই। আমি সত্বরই তোমার গৃহে,উপস্থিত 
হইয়া তেমার সহিত তাদৃশ ব্যবহার করিব যে, যাহা ছার! পুলর্ধবার তোমা 
হইতে আমান আর ভয় হইবে না। ভগবান্‌ কতৃক এবনপ্রকারে উক্ত হইয়া! 
ৃত প্রস্থান্্ব করিলে পর, হরি, ম্মরণমাত্রেই সমুণস্থিত গুরুড়োপরি আরোহণ 
পুর্ঘ্বক সত তৎপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে পৌগ্রুকও দৃতমুখ 
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হইতে “হত্ির প্রেরিত বার্তা শ্রৎণপুর্র্বক বছুতর সৈল্ত সমভিব্যাহারে যুগ্ধ- 
যাত্রোনুখ হইল। "অনস্তর বাহুদেবাভিমানী রাজা পৌগ্রক অতি মহান্‌ কাশী- 
রা্জর সৈন্যগণেক্ষ সহিতক্কীয় মহতী দেনা যাগ করিয়া, কেশধাভিসুধে 
গমন করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্‌ হরি দূর হইতেই দেধিলেন, 
শঙখচক্রগদাপদ্থধারী রাজা আগমন করিঠ্তছে! আরও দেখিলেন, রাজা 
পৌগ্রুক মাল্য, শার্ এবং বক্ষ-ম্থলে শ্রীবঘসপ্রতৃতি হগ্গির সকল চিহ্ন ধারণ ও 
গরুড় সদৃশ পক্ষী বারা ধবজও নির্মাণ করিযাছে। গক্রজধ্বজ হরি পৌ্ুককে 
কিরীট-কুগুল ধর ও গীতবাসহপন্দিধাধী অবলোকন করিয়া ভাবগন্ভীররূপে হাস্ত 
করিতে লাগিলেন । হেদ্ধিজ! অনন্তর শিশ্ত্িংশ, ঝষ্টি, গদ” শৃল, শক্তি ও 
ক-প্ুকধারী, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি বলশালী মেই পৌ্ুক সৈন্তপ্গপেন্স সহিত 
ভগবান্‌ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই শরবিদারণকারী, শার্গনিপুক্জ 
শরমিকর দ্বাব| এবং গদা ও চত্র প্রভৃতির নিক্ষেপে জনাদন, গৌপ্রকের সৈষ্ঘ- 
গণকে মদ্দিত করিধা ফেলিলেন। ১০--২০। অনস্তুর এই প্রকারে কাশীরাজের 
সৈল্লগণকেও পরাজয় কবিঘা ভগবান নিজ চিহধারী সুড়ু পৌঁপ্রকে কহিলেন, 
হে পৌগ্রক তুমি দূতমুখে আমাকে যে চিহ্ন পরিত্যাগ কবিতে বলিয়াছিলে, 
আমি তাহা সম্পাদন কবিতেছি। আমি এই চক্র পপ্সিত্যান করিলাম, এই 
তোমার জন্য গদাও বিসর্ত্িত কবিলাম, তোমাওই নির্দেশানুসারে এই গরুড়, 
তোমার ধ্বজে আরোহণ করুক! পরাশর কহিলেন, ভগবান্‌ কু এই বলিয়া 
চক্র ও গদা নিক্ষেপ করিয়া পৌগুককে বিদারিত করত প্রোথিত করিয়। ফেলি- 
লেন এবৎ ভগবদ্বাহন গক্ুড়ও তদীর গক্ুড়াভিমানী বাহনকে বিনাশ করিল। 
অনন্তর ক্ষোকসদুহ হাহাকার করিতে লাগিল ফোৌঁথয়া, বলী কাশীরাজ বন্ধুর 
প্রতিকর্তব্যান্থরোধে ভগ্গবানের সহিত মুদ্ধ করিতে আরম্ত করিল ৭ অনন্তর 
ভঙগবানু শা শির্দুক্ শরনিকর দ্বারা তাহ'্ব মস্তক ছেদন করিয়! কাশীপুরীতে 
নিক্ষেপ করিলেন, তান্জাকচ লোকসমূহ বিছ্ুর প্রাপ্ত হইল। শোন কৃষ্ণ £ীও ক 
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ও সানুচর কাসীরাজকে নিহত করিয়া পুনর্্বার ঘ্ারকায় আগমসপূ্বরক ঈগগদৃশ 
ুখানুভব করত লীলা করিতে লার্গিঞ্সেন। এদিকে দেই 'কাশীপতির পুরীতে 
কাশীরাজের ছিন্স মন্তক গৃতিত রহিয়াছে দেখিয়া, বিস্থিতভাবে লোক 
পঞ্ম্পর বলিতে লাগিল,_-ইহা' কি প্রকারে হইল এবং কেই বা করিল? 
অনন্তর কাশীরান্পুত্র, এই কর্ম বাস্থদেব কর্তৃক কৃত, ইহা জানিতে পারিয়া, 
পুরোহিতের সহিত একত্রে শঙ্করের উপাসন! করিতে লাদিল। অবিমুক্ত মহা- 
ক্ষেত্রে কশীর।জ-পুত্রের সেবার মহাদেব পরিতুষ্ট হইরা তাহাকে কহিলেন,_ 
হে বস! তুমি বর প্রার্থনা কর। ২১--৩। তখন কাশীরাজপুত্র বর প্রার্থন] 
করিল যে, আমার পিতৃহস্তা কষের বিনাশের জন্য, হে ভগবন্‌! আপনার 
প্রসাদে কৃত্যা উত্থান করুন। পরাশর কহিলেন_তখন মহেশ্বর বলিলেন, 
আচ্ছা, তাহাই হইবে । (১) অনন্তর দক্ষিণাগি সমাপ্ত হইলে অগ্ঠি হইতে 
তাহারুই বিনাশকারিণী মহ্ণকৃত্যা শক্তি উ্থিত হইলেন। অনন্তর কুপিতা 
কুত্যা, কৃষ্ণ কুষ্ণ' এই প্রকার সম্বোধন করিতে করিতে দ্বারবতীতে প্রস্থান 
করিলেন। এ কুত্যার আস্তদেশ বহিশিখা দ্বারা ভয়াক ছিল এবং তাহার 
কেশসমুহ অগ্নির স্তায় দীপ্যমান ছিল। হে মুনে! সেই কৃত্যাকে বিলোকন- 
পূর্বক জনসমূহ ভয়বিচলিতলোচনে জগতের শরণ মেই মধুহ্দনের শরণ 
লই । ভগ্বান্‌ মহাদেবের আবাধনা করিয়া কাশীরান্ধপুত্র ইহাকে উৎপাদন 
করিয়াছে, চক্র এই কথা জানিতে পারিলেন। অনস্তর তিনি “এই বহি 
জ্ালাজটাল! মহাকুত্যাকে হনন কর” এই বলিয়া অবলীলাক্রমে সুদর্শন চক্র 





(2) মহাদেবের এবন্প্রজ্র বর পাইয়াও কেন কাশীরাজপুত্র সফলকাম চইজ ন1? এ 
প্রকার আশঙ্কা করা কর্তব্য নহে, কারণ এ ব্যক্তি যাহ? প্রার্থনা করিয়াছিল, িনি তাভাই 
আদান করিয়াছিলেন । কিন্তু কপালক্রমে এ বাক্তির প্রার্থনাই হিশরীত হইছিল) । কারণ 
উহার প্রার্বদ,--ঘামার পিতৃহন্তার বধের অন্ত কৃড্যা উতিত হইক। এই বাক্যে ইহাও 
প্রভীত পানে যে, পিভৃহন্তার হস্তে আমার বখের জন্য _ক্কৃত্যার ইঞান হট ।* মূল 
ক্লোকের ত[ংপর্ধা এই প্রকারেই গ্রহণ করিতে হইছে । 


পঞ্চম আশ 1. ৪১৭ 


পরিত্যাগ করিলেন। এরই সমর ভগবান্‌ অক্ষত্রীড়ায় আসক্ত ছিগেন'। অনন্তর 
বিচ হুদ, সত্বর সেই অগ্সিমালাসম্বৃহে ছটিল, শিখারাশির উদ্গারে 
অর্তিভীষগ কত্যার জ্মনুগমন ঞ্ররিতে লাগ্িল। অনুর অতিবেগিনী যাহেস্বরী 
কুত্যা বিস্ুচক্রপ্রতাবে বিধ্বস্তা হইয়া অতিবেগে পলায়ন কন্সিতে লাগিলেন 
এবহ হুদর্শনিও কাহার অনুসরণ করিতে লাগিল । এই প্রকার পলায়ন-পরায়ণ 
রত্যা অবশেষে ত্বরাহ্িতা হই বাহাণসী-পুরীতে প্রবেশ করিলেন । হে 
মুনিশ্রেষ্ঠ ! বিস্ণচক্রের প্রভাবে তাহার সমুদয় প্রভাবই প্রতিহত হইয়াছিল। 
অনন্তর কাশীরাজ-সৈম্ভ ও অলেক প্রমথসৈন্ত নানা শস্ত্রান্ত্রে সজ্দিত হহইয়! 
চক্রের অভিমুখে আগত হইল । তৎপয়ে শ্তানতরবনিক্ষেপ-চতুর সেই সৈন্তগণকে 
তেজঃপ্রভাবে দগ্ধ করিয়া হুদশনিচক্ত অবশেষে কত্যার সহিত সেই বারাণসী- 
পুরীকেও দগ্ধ করিয়া ফেলিল। গ্ী পূরীতে সেই সময় রাজা, পৌর, ভূত্যগণ, 
অশ্ব, মাত, মানব এবং অনেক কোষ ও কোষ্ঠ যাহা ছিল, সমুদয়ই দগ্ধ হইয়। 
গেল। অন্তর সেই হরিচক্র জ্বালা-প্রদীপ্ত অনন্ত গৃহ, প্রাকার ও চত্বর- 
শালিনী, দেগপেরও তুপিরীক্ষা সেই সকল পুরীকেই দাহ করিয়া ফেলিল। 
অনন্তর অনপগতক্রোধ এবং বিশিই্ী দীপ্তিশালী হৃদর্শনচক্র, বিষ্ুর"করে 
পুনর্ববার উপস্থিত হইল । হে মুনে! এ চক্র এতই ক্রোধমুক হইয়াছিল যে, 
এত বড় কর্ম মম্পাদন করিয়াও, ইহা অতি অজ্প বলিয়া আরও ভীষণ কর্দের 
প্রতি তাহার পুর্ণ স্পৃহা বিরাজমান ছিল। ৩১--৪৪। 
চতুপ্রিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৩৪ ॥ 


পঞ্ত্রিংৎশ অধ্যায়। 


মৈত্রেয় কছিলেন,-_হে বু্ধন! আমি পুনর্ধ্ার ধীমান্‌* বভদ্বের পর)" 
ক্রঘবার্তী শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি , আপনি তাহা কৃপাপূর্ব্ণক আমাকে বলুন । 
হে ভগ্গবন্! বলভদ্র যমুনাকর্ষণাদি,যে সকল কর্ম্ঘ করিয়াছিলেন, তাহা আমি 
ত শ্রবণ করিয্াছি ; এক্ষণে তিনি অগ্ত অন্য ঘাহা করিদ্বাছিলেন, তাহাই আমার 
নিকটে কীর্তন কক্ষন। পরাশর কহিলেন,_-হে মৈত্রেয়। অধিতীয়্ অপ্রমেব 
ধরজীধারী শেষীবতার বলরাম যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। পূর্বে 
হ্ব়্বরার্ধে সঙ্বিতা দূর্ধ্যোধন-তনয়াকে জাম্ববতীপুত্র বীর সাম্ব বলপুরর্বক গ্রতণ 
করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই সময়ে কর্ণ, ছুর্যোধন, ভীক্ম ও দ্রোপ এ ২, 
বীরগণ মহাতুদ্ধ হইন্কা সাম্বকে যুদ্ধে পরাণয়পূর্ধবক বন্ধন করিলেন। হে 
মৈত্রের়! এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল যাদবগণই হুর্ধোধনাদির উপর ক্রোধ 
করিলেন এব তাঁহার্দিগকে বিনাশ করিবার জন্ত এক মহোদ্যম করিশেন ! 
তখন বলদেব, তাহাদিগকে মদলোলাক্ষরে শিবারণপূর্বাক কহিলেন, সেই 
কৌরবগণ আমার বাক্যেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ; অতএব আম্মি একাকীই 
তাহাদের নিকট যাইতেছি। অনন্তর বলদেব হস্তিনাপুরে গমন করিয়া তাহার 
বাহু উপবনের মধ্যেই অবস্থিতি করিলেন ; নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। 
অনস্তর হুত্যোধনাধি ন্থপতিগণ “বলতদ্র উপস্থিত হইয়াছেন” ইহা জানিয়া, 
তাহাকে গাভী ও অর্থয নিবেদন করিলেন। অনস্তর বলভদ্র সেই সকল অর্ধযানি 
বিধিবৎগ্রহপূর্র্বক ভাহাদ্দিগকে বলিয়া পাঠাইলেন ঘে, রাজা উগ্রসেন আজ্ঞা 
করিতেছেন,_আপনারা সিকে প্রত্যর্পণ করুন। ১--১*। হে দ্বিজ? 
ভীগ্ঘ, ভ্রোণ, কর্ণ ও তুর্ধ্যোধন প্রত্ৃতি সকলেই বলদেবের সেই বাক্য শ্রবণ 
$ কারয়া অতিশয় জুদ্ধ হইলেন। অন্তর বাহুমীকাদি কৌরধগণ,ফুপিত হইয়া 
অল্িতে 'াগিলেন্ু যে, এই ঘহুবৎশোৎপন্স সুতরাং অরতয্ এই মুষলাযুুকে 


পঞ্চম অংশ । ৪১৯ 


দেখিয়াও কেন আমরা এই বলভন্র-প্রেরিত বাক্য গণনা করিব? কোন্‌ যাদ- 
বেরঞঞষ্ট প্রকার মতা যে, কুরুকুলোৎপন্ন আবাদিগের উপরও আজ্ঞা প্রদান 
করে? অহো! উগ্রসেনতষ্ষদি কৌরবগণের প্রক্তি আজ্ঞা প্রদান করিতে 
পারে, তবে আবার এ নৃপযোগ্য, বিড়ম্বনামাত্র-সার, পাগুরচ্ছত্রসমুহে আমাদের 
কি প্রয়োজন ? অনস্তর তাহারা বলিঘ্না পারষ্ঠাইলেন যে, হে বলতদ্র! আপনি 
শমন কক্ুন। আমতা আপনার অথবা উগ্রসেনের শাসনে পাপাচ্য অন্তায়কারী 
সান্বকে পরিত্যাগ করিস না। কুকুর-অদ্ধককুলোৎ্পন্নগণ পুর্বে পুজ্িত আমা* 
দের যে প্রণাম করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বরঞ্চ না করুন, ভাহাতে ক্ষতি 
মাই; কিন্তু ভূত্যগণের স্বামীর প্রতি আশার আজ্ঞা কি? আমরা আপনাদের 
সহিত সমান আসন ও ভোঙ্জনাদি” কর্মে গর্বিত করিয়া দিয়াছি। ইহাতে 
আপনাদের দোষ নাই, কান্রণ আমরাই প্রীতি বশতঃ নীতি অবলোকন করি 
মাই। হে বলভদ্র ! আমরা ঘে আপনাকে অর্ধ্য প্রদান করিয়াছি ; ইছা কেবল 
প্রণষের জন্য দেওয়! গিয়াছে, ইহা আপনাদিগের কুলোচিভ সন্মান নহে? 
পরাশর কহিলেন,-_হুক্ষগণ এই কথ বলিয়া, আমরা কখনই কষ্চের পুত্রকে 
পরিত্যাগ করিব না,-ইহা নিশ্চয় করত সর হত্তিনায় প্রবেশ করিলেন। 
অনন্তর হলানুধ, ত্াহাদিগের তিরঙ্কার-সম্তৃত কোপে মত্ত ও আধুরণিতি হইয়া 
পার্চিভাগ দ্বাব্র! বহ্ধা তাড়িত করিলেন । ১১--২১। তন মহাত্মা বলভদ্রের 
পাদতলপ্রহারে পৃধা বিদারিত হইল এবং বলভদ্রও শকে দশদিক্‌ পৃরিত করিয়া 
বাহ্বাস্ফোটন করিলেন । অনন্তর ভ্রফুটাকুটিলানন তাম্রাক্ষ বলতদ্র বলিলেন, 
অহো! এই অসার-শ্াস্বব কৌরবগণের কি ম্দাবলেপ? কৌরুবগণেন্ত 
পৃথিবীপতিত্ঁ ত্ষতঃ, আর আমাদের মহীত্বরত্ অর্গান্তক? সেইনন্ত ইহারা 
উগ্রসেনের আস্তা প্রতিপালন না করিয়া উন কর্রিতেছে ই শচীপৃতি ইত্্র 
দেবগল-সুহিত মিলিত ইইয়্া উগ্রসেনের আন্ডা ধর্জ্ঞানে প্রতিপালন রুরিসকা 
খাকেন। উপ্রসেন শ্ীপতির সেই হুধর্্াখ্যা সভাতে বর্ষা আটা সীদ 


৪২০ বিছুপুরাপ 


থাকেন। ব্বহো! শনুধ্যশতোচ্ছি্, ইহাদের নৃপাসনে দিক্‌ থাকুধ। যে 
উগ্রসেনের ভৃত্যগথেরও স্ত্রীগণ পার্রিজাততরুর মণ্তরী ধারণ-করিয়া থাকে, সেই 
উগ্রসেনও ইহাদিগের পক্ষে, রাজা নন? উগ্রসেন সমস্ত" পৃথিবীপতিগণের 
নাথ হই অবস্থিতি করুন। অদ্য পৃথিবীকে নিক্ষোরব। করিয়া আমি 
স্বারাবভীতে প্রত্যাবর্তন করিব। কর্ণ, দূর্ধ্যোধন, দ্রোণ, ভীন্, বাহনীক, হুষ্ট 
ছুঃশাসনাদি, ভূরিশ্রবা:, সোমাত, শব্য, ভীম, অঞ্জন, মুধিটির, নকুল, সহদেব 
এবৎ অন্তান্ত কৌরবগণকে অধ্য স্ব, হস্ত্রী ও রথের সহিত বিনাশপুর্ক্মক, 
সপত্ীক বীর শাশ্বকে গ্রহণ করত, ম্বারাবতীতে গমন করিয়া উগ্রসেদাদি বাদ্ধব- 
গণকে অবলোকন করিব। অথবা আমি পুর্ব্রে দেবরাজ ইন্্রকর্তৃক পৃথিবীর 
ভারহরণে প্রার্থিত হইয়াছি, সেই কারণে এক্ষণে, এই কুরুকুলের অধীন হস্িন! 
নরকে কুকুগপের সহিত উৎপাটন করিয়া, প্তাগীরধীর মধ্যে নিক্ষেপ করিব । 
২২--৩২। পরাশর কহিলেন, মুষলায়ুধ বলরাম কোপে অক্ুনীকুতলোচন 
হইয়া, পুর্কোক্তপ্রকার বাক্যোক্চারণ করত, কর্ধণাধোমুখ লাঙ্গল, হতিনার 
প্রীকার“দেশে বিস্তাসপুর্ধক উক্ত ন্গরীকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনশ্কর 
সেই ইস্তিনাপুর সহস1 আদূর্ণিত হইতে লাগিল দেখিয়া, কৌরবগণ সংক্ুন্ধহদয়ে 
বদিতে আরভ্ত করিলেন,--হে রাম! রা! হে মহাবাহো! আপনি ক্ষম? 
করুন, ক্ষমা করুন। হে মুষলাযুধ ! আপনি কোপের উপসংহার করুন, প্রসন্ন 
হউন) হে বলদেব! এই সাম্বকে পত্থীর সহিত প্রত্যর্পণ করিতেছি, আমর! 
আপনার প্রভাব না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আপনি ক্ষমা করুন। পরাশর 
কহিলেন,--হে মুনিসতম ! অন্তর কৌরবগণ সত্বর নগর হইডে শিক্রান্ত হইয়া, 
সাম্বকে পত্থীর সহিত, বর্লংদবের নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন। অনস্তর ভীম্ম- 
প্রোথাদি সকলে প্রণামপুর্ধক, তাহাকে প্রিম্ববাকা বলিতে আরম্ভ কর্িলেন। 
তখন বলিশ্রেষ্ট বলতদ্র াহাদিগকে বলিলেন, "আমি ইহা কষা করিলাম" 
৭ হেখ্থিজ। ৪ হত্তিনাপুর অদ্যাপি আঘুরনিহ্াকারে লক্ষিত হই 
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খাকে ৷ বলভদ্রের শোধর্য উপলক্ষে এই প্রবাদ কীত্িত হইল। অনন্তর 
কৌবুবগ্ী বলতদ্রের'ঘহিত তাধ্য। ও ধনস্মন্ষিত দাস্বকে পুজা করিয়া হবার 
বতীতে প্রেরণ করিলেন । তই-_.৪* | 

পঞ্চত্রিংশ অধ্যার সম্পূর্ণ ॥ ৩৫1 


য্ত্রিংশ অধ্যাক্স। 

পরাশর কহিলেন” হে মৈত্রের ! বর্ধন! বলশালী বলদেব, অস্ত যে বন্ধ 
করিদ্বাছিলেন, তাহ। শ্রবণ কর। পুর্বে দেবপক্ষ-বিকোধী নরক-নামক আর" 
শ্রেষ্ঠের এক মহাবীধ্যশালী বাপরঞ্জাতীত্ব সখা! ছিল। তাহার নাম দ্বিবিদ। 
সেই স্বিবিদ বানর দেবর্গণের প্রধ্তি বড় শত্রত! আরত্ত করে । ইহার কারণ, 
পূর্বে কৃষ্ণ, নরকাহুরকে বিনাশ কল্পেন; প্র নরকাহুর বড়ই বলদর্পশালী ছিল। 
ভখন ছিবিদ চিন্তা করিল বে, এই আমিই একাকী সকল দেবগণের প্রতিক্রিয়া 
করিব! এই প্রকার ভাবিয়া সে স্থির করিল, ঘজ্জধ্বংস করিলে সর্বলোক 
ক্ষদ্ব হইবে, হৃতরাৎ আর যজ্া্ি হইবে না, কাজে কাজ্জেই দেবগণের ইহাতে 
মহত কষ্ট উপস্থিত হইবে । অভঙএব ইহাই জামার পক্ষে মঙ্গলকর। এই গ্রকার 
নিশ্চয়ান্তে অজ্ঞান-যোহিভ ই বানু, ষজ্ঞ সকল নষ্ট করিতে আরত্ত করিল! 
এ বানর সাধুগণ্ের মরধ্যাদাভঙ্গ করিতে লাগিল, দেহিগণের ক্ষয় করিতে 
লাগিল এবং কথন কখন গ্রাঞ, পূর ও বনসমৃহ পোড়াইতে লাগিল। কখনও 
বা! পর্বত নিক্ষেপ করিয়া গ্রামাি চুর্ণ করিয়া ফেলিল, কখনও বা! পর্বত উৎ- 
পাটন করিস! সমুত্রের জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। হে স্বি! এ বানর 
পুন্ধান্ বাখনও সমৃছের মধ্যে পিয়া সমুদ্রকে ক্ষোর্থিত করিতে আরত্ত করিল। 
তাহাতে সেই সমদ্ব সমুদ্্, বেল! অতিক্রম করিয়া খ্অতিবেগে গ্রোম ও মগরাদি 
গ্লাদিত্ঞকরিরী ফেলিষ্ট। কামরূপী এ বানর কখন কন নানা রূপ ধারণ করিয়া 
গ্রাহাদিয় লুঠন কর্জ্ঞঞ্ভরযগলঘঘর্ধ ছারা! গ্রাষাদি চুর্ণিত করিতে গাগিব। 


৪৯২ বিসুপ্রাণ। 


এইব্ূপে দেই ছুরাত্মা, সকল জগতেরই অপকার করিতে লাগিল ' +--১০। 
হে মৈত্রের! তখন দুঃখসন্কুল জগ স্থাধ্যায় ও ব্যট্‌কাররূহিত হইয়া উঠিল। 
এক দিবস, রৈবতোদ্যানে বলভদ্র, মহাতাগা রেবতী ও ত্বস্ঠান শ্রেষ্ট স্ত্রীগণ 
দকঙ্গে মিলিত হইয়া মদপান করিতেছিলেন। বিলাসবতী ললনাগপের 
মধ্যবর্তাঁ সঙ্গীত-সেবিত ধদুবরশ্রেষ্ঠ বলভদ্র তৎ্কালে, মন্দর পর্কাতে কুবেরের 
্যায় ক্রীড়ারত ছিলেন । অনন্তর (েইথানে সেই দ্বিবিদ-নামা বানর আগমন- 
পূর্বক বলভদ্রের মুধল ও হল গ্রহণ করিয়া, তাহার সমুধে নানা প্রকার 
বিড়ম্বনা আরম্ভ করিল। এ হুর্ধৃন্ত কপি, সেই সকল নারীগাণর সন্ধে হান্ 
করিতে লাগিল এবং মদ্যপুর্ণ পানপাত্র সকল ভালিয়। নিক্ষেপ করিতে লাগিল । 
অনম্তর লভদ্র কোপযুক্ক হইয়া তাহাকে ভ্সনা করিতে লাগিলেন; কিন্ত 
তগাপি সেই বানর তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াকিলকিলাধ্বনি করিতে লাগিল। 
তখন বলভন্্র রোবে গার্রোথান করিয়া মুষল গ্রহণ করিলেন। তখন দেই 
বানরশ্রেক্ঠ ভয়ন্কর এক পর্ববতোপত প্রস্তর গ্রহণ করিল। দ্বিবিদ সেই প্রস্তর 
নিক্ষেপ করিবামাত্র, যাদবশ্রে্ঠ বলভদ্র সেই প্রস্তরকে মুষলাঘাতে অহস্রথণ্ড 
করিয্ঃ ফেলিলেন। তখন মেই সহশ্রখণ্ড প্রস্থর, ভূমিতে পতিত হুইল। 
অনস্তর সেই বাঁনর, মুষল উ্লজ্মনপুক্্মক আপতিত হইল এবং বেগে আগমন 
কৰিয়া করতল ঘার1 বলরামের হুদয্পে আঘাত করিল! তখন বঙ্গদেব, রোষ- 
পুরংদর করতল দ্বারা ভাহার মন্তকে প্রহার কবিলেন। সেই গ্রহারে দ্বিবিদ, 
ক্ুধিক্ব বমন করিতে করিতে ক্ষীণপ্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ১১-_২০। 
হে মৈত্রেয়! এ বানরের শরীর যখন পতিত হইল, তখন তাহার ভারে, ইলের 
বস্তরতাড়িতের স্তায়, গিরি শতধা বিদীর্ঘ হইয়া পড়িল । এইবুপে দ্ধিবেদ্ধ বানর 
নিহত হইলে পর, দেবগঞ্ন বলদেবের অন্তকে পুষ্পবৃর্ি মোচন করিতে 
জাগিলেন এবং আগষনপূর্ব্বক “আপনি এই সাধু ও মহাকর্ঘ সাধিত করিলে” 
এই বিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন । দেবগণ আর? কুহিটলন, হে রীর 
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এই 'ৈঠাপক্ষোপকারী হুষট বানর কর্তৃক জশ্নৎ বড়ই দিরাকৃত হইছিল বড়ই 
সৌভাগ্যের বিষয়+যে, আপনার নিকট এই বানর বিনাশ প্রাঞধ হুইল। 
দেবগণ এই কা বলিয়া হস্টাত্তঃকরণে শুহাকগ্পর সহিত স্বর্গে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। পরাশর কহিলেন,_হে মৈত্রেক্ব! ধরধীধারণকারী শেঘাবভার 
ধীমান বলভদ্রের এই প্রকার আশ্চর্যাজনন্তু নানাবিধ অপরিমেয় কর্ম আরও 
অনেক আছে । ২৯--২। 

যটব্রিংশ অধযাসু অম্পূর্ণ 8 ৩৬ ॥ 





মপ্তত্রিহশ অধায়। 

পরাশর কহিলেন, বলদেবঞসতায় কষ এই প্রকারে জগঞ্তের উপকারার্থে 
দৈত্য ও ছুট মহীপতিগণের বিজ্মাশ সাধন করিলেন। ভগবান বিভু কৃষ্ণ 
অর্জনের সহিত মিলত হইয়া অষ্টাদশ অক্ষৌ-হত্ী সেনা বধ ত্বারা পৃথিবীরও 
ভার অবতারিত করিলেন এবৎ ভগবান ভুমির ভার হরণ পূর্বক সকল ছৃষ্ট 
মহাপতিগণের বিন'শ করিলপা, বিপ্রগণের শাপচ্ছলে দ্বকীয় কুলেরও উপসংহার 
করিলেন। এই সকল কন্দু সযাপনাস্ত্ে অংশাবতার আত্ম ভগবান কৃ, 
মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্কার স্বকীয় বিুময় স্থামে প্রবেশ করিলেন। 
মৈত্রেয় কহিলেন,_্ষ, বিপ্রশাপচ্ছলে, কি প্রকারে নিজকুল বিনষ্ই কয়েন 
এব ক প্রকারেই বা আপনার অনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করেন (তাহা 
বিদ্তারিতরূপে বলুন)। পরাশর কহিলেন, পূর্বে কোনদিন পিওারক্ষ 
নামে মহাতীর্থে যদৃকুমারশণ দেখিচে পাইলেন যে, মহামুনি বিশ্বামিত, কথ ও 
নারুদ আগমন করিতেছেন। শন যৌবনোম্স্, অবশ্তভাবি-কাণ্-প্রেরিত 
ষছৃক্ুমারগণ, জাম্ববতীপুঞ্জ দান্বকে স্ত্রীলোকের ভা সজ্িত করিয়া সেই গমল- 
শীল মহামুলিগকে ট্রনিপাত পূর্বক বলিলেন যে, “হে মহামুসিগণ?! প্রত্রকামী 
বক্রর এইটা স্ত্রী, ইঞ্থার কি সন্তান হইবে, তাহা আমাদিশকে গ্াপুন।” দিব্য ৫ 


৪২৪ 'বিষুপুরাণ । 


জ্ঞানোপপর্দ মুনিগণ, কুমারগণকর্তৃক এবস্প্রকার প্রতারিত হুইয়া অতি কোপ 
সহকারে বলিলেন যে, "মুষল প্রসব করিবে এবং সেই মুল*হইতেই ঘাদুবগণের 
অধিল কুল উৎসাদিত হইবে।” ষিগ্ণণ কর্তৃক এনম্প্রকারে অভিশপ্ত হইয়া 
যছুকুমারগণ সকলে উগ্রসেনের নিকট গমনপুর্ধবক এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ 
করিলেন। সাম্বের জঠর হইতেও মুষল গ্রস্ত হইল। উগ্রসেনও সেই 
লৌহমদর মুষলকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। পরে মহাসমুদ্ে 
্রক্ষিপ্ত সেই মুষল-চূর্ণ এরকাবনে (১) পরিণত হইল। ১--১১। হে দ্বিজ! 
ষাদবগ্গণ, লৌহ্ময় মুযলের প্রায় সকল খণ্ড চূর্ণ করিলেন, কিন্তু তোমরাকার 
একখণ্ড আর কোন প্রকারে চুর্ণিত করিতে না পারিয়া, সমুদ্র নধ্যে নিক্ষেপ 
করিলেন। সমুদ্রে ক্ষিপ্ত সেই মুষলখগকে' একটী মত্ত উদরসাৎ করে । 
অনন্তর মত্স্তঘাতিগণ কর্তৃক &ঁ মতস্ত পুত হইয়া, থণ্ডিত হইল; তখন তাহার 
উদর হইতে সেই মুষলখণ্ড বাহির হইলে জরা-নামক একজন ব্যাধ তাহা 
গ্রহণ করিল। ভগবান্‌ মধুহুদন, এ সকজ বৃস্তাস্ত অবগত হইয়াও, বিধাতার 
ইচ্ছার অন্তধা করিতে অভিলাষ করিলেন না। অনন্তর দেবগণ প্রেরিত দূত 
আগ্সমনপুর্ধবক প্রণিপাত করিয়া কেশবকে বলিল,__হে ভগবন্‌ ! নির্তনে কোন 
কথা বলিবার জঙ্তক দেবগণ আপনার নিকটে আমাকে দৃতরূপে প্রেরণ 
করিয়াছেন। বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার, মক, অদিত্য ও কুদ্রার্দির সহিত 
ইন্সর আপনার নিকট যে বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, হে পরতো! আপনি ভাহা 
শ্রবণ করুন। ইন্ত্র কহিয়াছেন যে, হে ভগবন্! আপনি পৃথিবীর ভারাব- 
ভারপার্থে দেব্গণ কর্তৃক প্রসাদিত হইয়া, শতবর্ধেবও অধিক হুইল, ভূম- 
গুলে ঘবতীর্ণ হইয়্াছেন$ হে প্রভো! এক্ষণে ছুক্বৃপ্তগণ সকলে নিহত 
হইস্জাছে এবং পৃথিবীর ভারও অবতান্সিত হইয়াছে; অতএব আমর! 
প্রার্থনা কদি যে। দেবগণ স্বর্গে পুনরর্যার আপনান্ম সহির্ত“মিতরিভ হউন । ,হে 


১ (ঘবায়্ব-বিশিইট তৃণদিশেষ এবক।। 
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জগন্স্ধ! শতবর্ধেরও অধিক অভীত হইয়াছে; এক্ষণে যদি £আপনার ক্ষতি 
হয়, তুবে স্বর্গে গম্ীন করুন । হে ভগবনূ! দেবগণ ইহা বিজ্ঞাপন করিলেন | 
এক্ষণেও বগি শরীপনার ওখানে থাকিতে অভিন্ভাষ হয়, ভবে অবস্থান কক্ুম। 
ভূত্যগণের ইহা কর্তব্যকর্খ্ব ষে, খাসময়ে প্রভুর নিকট কর্তব্য বিষঙ্বের উদ্বোধ 
করিয়া দেয়। ১২--২০। শ্ীতগ্বান্‌ কিলেন,-হে দূত! তুমি যাহা কহিলে, 
আমি তাহা সকলই জানিতেছি, আমি নিজেই যাদবনুলের ক্ষার আরত্ত করি- 
দ্বাছি। যাদবগণের সংহার না হইলে, পৃথিবীর ভার অবতারিত হইবে মা) এই 
কারণে আমি সরা সহকারে সপ্তরাত্রের মধ্যেই ইহাদিগের সংহারে পৃথিকীর 
তারাবতাব্রণ করিব। আমি যেমন সমুদ্র হইতে ত্বারকাপুরীকে শ্রহণ করি- 
ঝাছি, সেই প্রকারে সমুদ্রকে পুনর্্বার হ্বারকাভূমি অর্পণ করত দাদবগণকে 
বিনাশ করিয়া শ্বগ্ধামে গমন করিব । বলভদ্রের সহিত মমুষ্যদেহ পরিত্যাগ- 
পূর্ববক, আমি শ্বর্গে গমন করিয়াছি, দেবগণের সহিত ইন্ত্র এ প্রকারই মনে 
করুন। পৃথিবীর ভারহেতু জরাসন্ধাদি ঘে সকল বীর নিহত হইয়াছে, তাহা- 
ধিগের অপেক্ষা ষহুকুযারগণ কোন প্রক্ারেই ক্ষিতিভার সম্বন্ধে হীন লছে। 
মেইজক্ত অমি ক্ষিতির তারহরণরূপ এই হুমহাকার্ঘ। সাধিত করিয়া, অমর- 
লোকগণের পালনের জন্য স্বর্গে গন করিব, তুমি দেবগণের নিকট এই কথা 
বঙ্গিবে। পরাশর কহিলেন,_হে মৈত্রে ! বান্দেৰ কর্তৃক এইকপে উদ্ 
দেবদূত তাহাকে প্রণাম করিয়া, দিব্যগতিতে দেবরাজের নিকটে উপস্থিত 
হুইল। এদ্দিকে তগবান্ও দিবারাত্রিই দ্বারকাপুরীতে যছকুলের বিনাশহৃচেক, 
নানাপ্রকার দিব্য, ভৌম ও অন্তরীক্ষগত উৎপাত অবলোকন করিতে লাগিলেন। 
সেই সকল উৎপাত অবলোকন করিয্বা, ভগবান্ধ্ধাদবগণকে কছিলেন থে, ছে 
ধাদবগণ! এই সকল বিনাশস্চক উৎপাত অর্বলোকন কর, এক্ষণে জানরা 
অকল্গ, এই টুকল'উৎপাতে্ব শাস্তি করিবার জন্ত প্রভামতীর্থে গম করিব, 
'র বিলম্ব করিয়ট্ফজ নাই। ২১_২৯। পরাশর কহিলেন্_ নু এই কখ 


+স্ট২৬ বিজ্পুরাণু। 


বলিল পর, ধহাভাগবত যাদবশ্রে্ উদ্ধব, হরিকে প্রণীসপূ্বক বলিলেন যে, 
“হে ভঙ্গবন! আপনি এক্ষণে যাহা করিবেন, তাহা আবীর নিকটে আজ্ঞা 
করুন? আমি বিবেচন! কন্দিতেছি যে, আপনি এই দকল কুঞ্ঠোর সহহার করি- 
বেন। হে অচ্যুত! এই কুলের নাশহচক নিমিত্ত সকল আখি দৃষ্টি করিতেছি। 
ভশ্ববান্‌ কহিলেন,__হে উদ্ধব! তুষ্তি আমার প্রসাদলন্ধ দির্যগতি অবলশন- 
পূর্বক, গন্ধমাদন-পর্ববতস্থ পুণ্য বদরী-নামক পুণ্যাশ্রমে গমন কর । সেই তীর্থ 
সর্রনারায়ণ-স্থান এবং ভাহারই স্থিতিতে মহীতঙ্গ পবিত্রিত হইয়াছে । তুষি 
পলেই ভীর্থে গমনপূর্ব্ক মন্মনাঃ হইয়া তপস্তা করিও) পরে আমারই প্রাসাদে 
তোহার 'অভীষ্টসিদ্ধি হইবে । আমি এই কুলের উপসংহার করিয়া শ্বর্গে গমন 
করিব। আমি ত্বর্গে গমন করিলে পর, সমুদ্র যৎপরিত্যক্ত ছা'রকাপূরীকে 
প্লাবিত করিবে। পরাশর কহিলেন/--ভগবায এই কথা বলিলে পর, উদ্ভব 
তাহাকে প্রণামপুর্্ধক কেশব করুক অনুমোদিত হইয়া, নরনান্সায়ণন্থ'ন 
ব্দরিকাশ্রমে গন করিলেন । অনস্মর হেদ্বিজ। ঘাদবগণ কুষ্ণ ও বলরামের 
সহিত, লীগ্বগামী ব্রথসমূহে আরোৎণপূর্কক প্রভাসতীর্ঘে গমন করিলেন। 
অনস্তর কুজুরান্ধকগণ (যাদবগণ) প্রভাসে উপস্থিত হইয়া প্রধতহ্দয়ে হ্বান 
কত্ত বাহুদেবের আজ্জঞামারে হৃক্লাপান করিতে আরম্ভ কর্সিলেন। সেই 
স্থানে ভাছারা হরাপানপূর্বক পরস্পর সজ্র্ষে এক কলহ উত্থাপিত করিলেন 
ক্ষ &ঁ কলহন্রপী বহ্হি 'আভিবাদরূপ কাষ্ঠসংযোগে আরও প্রবল হইস্া উঠিল । 
ত্বাঙ্গাক্রেমে  কলহাগিও যহুকুলের ক্ষদ্পের কারপরূপে পরিণত হইল। তখন 
কহৃইপরতন্র হাদবগণ, পরস্পর শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ; অনস্তর 
'আব্থাঙ্গি মিশেষ হইলে পর হারা নিকটবন্তাঁ এরকা গ্রহপপূর্ব্ পরস্পর 
৷ জাবাত করিতে লাগিলেন। সেই হুদাুণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাপ্গের গৃহীত এরকা 
বায়ার ভা লক্ষিত হইতে লাগিল এবং স্তীহারাও 'লেই এর্বক! ঘাঁরা পরস্পর 
পরম্পর্রকে হূদন/কষরিতে লাঙ্গিলেন। ৩*--৪*। হে দি প্রচ্যর-সাক্ষগ্সুখ 
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পপ _কৃতবরথ, সাতযিকি, অনিরুদ্ধ কমারগণ_পুখু হিপ, চারা 
ও আ্্রাদি ঘাঁঙবগণ_ সকলেই পরস্পরকে সেই এরকানপী বন্ধ ছার! হনন 
করিতে লাগিবেন। হষ্টি, যাদবগগণকে নিবার্প করিতে আরম্জ করিলেন বটে, 
কিন্তু কাহার পরস্পরই যুদ্ধ বিষয়ে হরিকে আপনার প্রতিপক্ষের সহ্ানথ 
বিবেচনা করিয়া, পরম্পরকে হলন করিতে লাগিলেন । ডখন কৃষ্ণ কুপিত হইয়া! 
তাহাদের বধের ভন্য এরকামুষ্টি গ্রহণ করিলেন, সেই এরকামৃষ্টিও লৌহময় 
মুষলে পরিণত হইল। গবান্‌ সেই মুষ্টি বারা আততায়ী ঘাদবগণকে নিঃশেষ- 
ব্ূপে হুনন করিতে লাগিলেন । যাদবগণও শহসা আগমন করিয়া পরস্পর 
পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন! হে দ্বিজসত্বম। অনন্তর অবলোকন" 
কারী দ্াক্ষককে অবজ্ঞা করিয়া গঅশ্বগণ কৃষ্ণের সেই জৈত্র-নামক বথকে সমুদ্রের 
মধ্যে হরণ করিল। শঙ্খ, চত্র? গদা, শার্শ, তুণদ্বয় ও অসি,--ভগবানূকে 
প্রদক্ষিণ করিয়া আদিত্যপথ দ্বারা বৈকুঠে গষন করিল । হে মহামুনে ! আপ- 
কালের মধ্যে মহাবাহ্‌ কৃষ্ণ ও দ্রাকুক ব্যতিরেকে আর সকল যাদবগণই বিনাশ 
প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর দাকুক ও কৃষ্ণ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন 
ষে, বলভদ্র বৃক্ষমূলে আসনবদ্ধে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং গাহার শখ হইতে 
এক প্রকাণ্ড র্প নিক্কাত্ত হইতেছেন। বলভদ্রের মুখ হইতে সেই প্রকাণ্ড- 
শরীর সর্প নি্্রান্ত হইয়া সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সিদ্ধগণ ও উরগ- 
গণ তাহার স্তব করিতেছিলেন। অনস্তর সমুদ্র অর্ধ্য গ্রহণ করিয়া সেই জর 
নাগের সম্মুথে উপস্থিত হইলেন এবং উররগত্রেষ্টগণ ছ্কাহার পৃজ! কন্ধিতে 
লাগিলেন; অনন্থর পুজাদি নমাণ্ড হইলে, তিনি সেই জলমধ্যে, এরি 
হইলেনও ৪১--৫১। কেশব, বলদেবের নির্ধাণঞ্অবলোকন করিয়া দারুকরে 
কহিলেন, তুমি গিয়া বহৃদেব ও উগ্রসেনের নিকট এই সকল সংরাদ রসি ; 

বুনে নির্ধাপ, যকল বাদরতুলের ক্ষ ও আমি যোগে আব্থানূক “দেহ 
পরিহ্যাঙগ করিব, ইযকল কথা তাহাদিপকে প্রক্কাশ করিনা বলি্।  এবস্ঠ 
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০. হ 
ঘ্বারকাবাসী জঠসমূহ ও আআহ্ষকে বলিও, এই দ্বারকানগরীকে সমুদ্র প্লাবিত 
করিবে_এই জন্ত আপনারা সকলে অর্ভুনের আগমন প্রতীক্ষা করিবেন। 
কিন্তু অর্জুন হবারকা হইতে নিক্্রান্ত হইলে পর, আপন্ীরা আর"কেহই ছারকান্ন 
অবস্থান করিবেন না। গেই কুস্তীপুত্র অর্জুন যেদিকে যাইবেন, আপনারাও 
তাহার সহিত সেই দিকেই যাইবেন & এবঞ্চ হে দারুক ! তুমি অর্তুনের নিকট 
গি্বা আমার বাক্যান্ুপারে ৰলিবে যে, "আমার পরিবারবর্গকে তুমি নিজশক্তি 
অনুসারে পালন করিও* ইহাই আমার আদেশ। এই প্রকার অর্জুনের 
সহিত দ্বারকার সকল জনগণকে লইয়া তুমি গমন করিবে এবং বজ্সকে যছু- 
বংশের নরপতিত্বে অভিষিক্ত করিও । পরাশর কহিলেন,_এবম্প্রকারে উক্ত 
হইয়া ফারুক, বারংবার কৃষ্ণকে প্রণাম ও বহুবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার 
কথানুসারে গমন করিলেন । ভগবান যে প্রকার আদেশ করিম্বাছিলেন, মহা" 
বুদ্ধি সযক্ুক তাহা সম্পাদনপুর্ব্বক অর্জুনকে হ্বারকায় আনয়ন করিলেন এবং, 
বজ্জকে নৃপতি করিলেন। এদিকে ভগবান বাসুদেব, সর্কভূতেই সমাবস্থিত 
বানুদেবাত্মক পরম-ব্রক্মকে আত্মাতে সমারোপণপূর্ববক ধারণ করিতে লাগিলেন । 
€২--৬*। দূর্ববাসা যাহা! বলিয়াছিলেন; সেই দ্বিজবাক্য সম্মাঙ্গিত করত 
জান্ুর উপর চরণন্ভাসপুর্ধ্বক তগবান্‌ সত্তম বাহুদেব ষোগাবলম্বন করিলেন। 
সেই সমদ্ধ জরা-নামক ব্যাধ সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহার হস্তে ঘে মুখ্য 
বাণ ছিঙ্স, তাহার অগ্রন্তাপ সেই মুশলাবশেষ লৌহ-নির্মিত পল দ্বারা রচিত 
ছিল । হে দ্বিজোত্তম ! চূরস্থিত সেই ব্যাধ. ভগবানের সেই বৃগাকারে পরি- 
দৃষ্ঠমান চরণ অবলোকন করিনা মুগবোধে তাহার তলে, মেই তোমর দ্বারা বিদ্ধ 
কম্পিল। অন্তর উক্ত ব্যাধ সেই স্থানে গমন করিক্না দেখিল খে, একজন 
চতুক্ধুজধারী নর সেইখানে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন সে স্াহাকে প্রণাষ 
করিয়া পুরঃপুনঃ বলিতে লাগিল, আপনি প্রসন্ন “হউন । 'আমি লা জ্‌নিযা 
শুরিণ বৌধে এই কর্ম করিক্াছি, আমার পাপে আাফে দঞ্জ করিবেন না, 


গঞ্চয অংশ । ৪২৯ 


আমাকৈ ক্ষমা করিবেন। ্রপরাশর কহিলেন, _অনস্তর ভন তাহাকে 
কহিলেন, _তোন্খার অপুযাত্রও তয় নাই। হে ব্যাথ| তুমি আমার প্রসাদ 
্গেদেবতাবাজে গমন কর । ভগবানের এবৎবিধ বাক্যাত্তে ততৎক্ষথাৎ বিষান 
আগমন করিল,  ব্যাধও তাহাতে আরোহপপূর্বকস্বর্ণে গমন কত্তিল। ব্যাধ 
স্বর্গে গমন করিলে পর, ভগবান অমল, অব্যয়, অচিসত্য, ত্রদ্দভূত বানুদেবমনর 
স্বকীষ আত্মাতে, আত্মার যোগ করিয়া ত্রিবিধাত্মক প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া, 
মানুষদেহ পরিতর্টাগ করিলেন বাস্থৃদেবাত্মক ভগবৎশ্বরূপ,--জন্ম ও জরা- 
রহিত অবিনামী, অপ্রমেয় ও অখিল স্বরূপ । ৬১--৬৯। 
সপ্তত্রিঘশ অধ্যায় অন্পূর্ণ ৩৭ ॥ 
অগ্ত্রিংশ অধ্যায় । 

আপরাশর কহিলেন,-_অজ্দুনও, কষ ও রামেক কলেবরদ্ধয় এবং অন্তান্ত 
প্রধান প্রধান যাদব্গণের দেহ সকল অ্েষণ করিয়া সংস্কার করাইলেন। 
কুন্িনীপ্রযুখা কৃষ্ণের যে আটটী মহিধী কথিত হইয়াছেন, তাহার সকলেই 
হরির দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগিতে প্রবেশ করিলেন। হে সত্বম !"রেবতীও 
রামের দেহ আলিঙ্গদপূর্ধবক রামসম্পর্কজনিত আহুণাদে শ্বীতলবৎ অনুভূত 
অগ্গিতে প্রবেশ করিলেন । এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়? উগ্রমেন, রোহ্নী, 
দেবকী ও বস্থদেব--ইহারাও অঙ্সিতে প্রবেশ করিলেন। অনভ্বর অর্জন যথা- 
বিধি প্রেতকাধ্য-সমাপনাস্তে বক্স ও অন্ঠান্ত কফ্মহ্ষী প্রভৃতিকে লইয়া বারক! 
হইতে নিক্রান্ত হইলেন। দ্বা্রকাঁ হইতে নিক্রাত্্ হইয়া অর্জুন, সহত্র তক 
পত্বী, ও অন্তান্ত জনকে সাবধানে রক্ষা কর্চীত ধীরে ধীরে গমন কম্িতে 
লানিলেন। হে মৈহ্রে়্। কৃষ্চের মর্ত্যলোক পরিত্যাগের পরেই হুধর্মা সভা 
& পুরিজ?ত তরুজছর্গেগরমন্ধ করিল। ছেদিনে হরি পৃথিবী পারিত্যা্ করিয়া 
বর্গ শি্া্েন, ৪সই দিনেই কালকায় কলিযুগগ সবলে পি অবত্জ 


৪৬৯ বিষ্ুপুরী পা 

হইগাছে। অন্তর সমুদ্র, কৃষের গৃই ছাড়িয়া আর সকল দ্বারকাপুক্টুকেই 
প্রাথিত'করিলেন। হে ত্্গনূ] সমুদ্র অদ্যাবধিও সেই হরিমন্দির অতিক্রম 
করেন নাই! কারণ ভগবান ক্লেশধ, এই মন্দিরে সর্ধদা সঙ্গিহত আছেন । 
নেই গৃহ বিস্থর ক্রীড়াস্থান, পরম পবিজ্্র ও সর্বপাতকবিনাশন। স্থান দর্শন 
কন্ধিলে মনুষ্য সর্ধপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে । ১১৯ হে মুনি- 
সপ্তম ! অনস্তর অর্জুন, ধলধান্য-সমঘ্িত পঞ্চনদ-নামক দেশে সেই দ্বারকাবাদী 
জনগণকে বাস :করাইলেন। অনস্তর একমাত্র ধনুর্ধারী পার্থ, ষেই সকল 
স্বাষিহীনা ভ্্রীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিরা, দস্থ্যদিগের বড়ই লোভ উপস্থিত 
হুইল। তখন অত্যত্ত পাপাচারী, লোভোপহতচেতা ও অত্যন্ত ছুর্ম্দ আতীর- 
দহ্যাগণ সকলে মিলিত হইয়া মন্তরণা করিতে লা্গিল যে, “এই ধঙুদ্ধারী অর্তুন 
এফাকীই আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া, এই “স্বামিবিহীনা স্ত্রীগণকে লইসা 
ফাইতেছে; তোমাদের বলকে ধিক্‌। এই অর্জুন ভীম্ব, দ্রোপ জয়দ্রথ ও 
কর্ণাদিকে বিনাশ করিয়া, বড়ই অহন্কত হইয়াছে। অহো!! অর্জুন গ্রামবাসী- 
দ্িগের পরাক্রম জানে না। হেহে! এস, সকলে মহাদীর্ঘ যষ্টি সকল গ্রহণ 
কর। এই হুছুর্মাতি অর্জুন, তোমাদের সকলকে অবজ্ঞা করিতেছে ) তোমাদের 
উন্নত বাহুতে কি প্রয়োজন 1” অনন্তর পরশ্বাপহান্ী ঘ্রিপ্রহররণ সহস্র সহত্র 
দহ্যুগণ দেই নায়কহীন মহিঙ্গাঙগণের প্রতি ধাবিত হইল । তখন কৌন্তেয়ার্জুন 
নিরৃত হইঘ্বা, হাসিতে হাসিতে সেই আতীর-দ্ুগণকে বলিলেন,-_অরে ধর্ড- 
জ্ঞানদ্বহিত ঘন্ুগণ! তোর! ধর্দি মরিতে ইচ্ছা না৷ করিস, তবে এ কর্ম হইতে 
নিবৃত্ত হ। হেমৈত্রেয়! তখন তাহারা অর্জুনের সেই বাক্যে অশ্রদ্ধাপূর্বক 
ভগবানের পরিগৃহীত ধন ওং স্ত্রীগণকে গ্রহণ করিল। ১২--২০। ধনস্তর 
অহাবীর্ধ্য অর্জুন, মুূক্ষেত্রে অ্জীর্ণ সেই দিব্যথস্থঃ গ্াণ্তীবে জ্যারোপণ করিতে 
চেষ্টা করিস; কিন্তু আকর্ষণ কক্সিতে সমর্থ হইলেন,না। অর্্তর্‌তিনি সৃতি, 
বষ্টি ভাহাঁডত্‌ জ্রীরোপণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা পুর্র্বর শিথিল হইব 


পঞ্চম প্বংশ । ৪১ 


পড়িস টি অর্জুন তৎকালে চিন্তা করিয়াও অন্্রসমূহের প্রষ্বোগযাজান্বরণ করিতে 
পারিতেন না। তখন অর্জুন ক্রোধসহকার়ে শত্রগণের প্রতি শরক্ষেপ করছি 

লে, কিন্ত অর্থ প্রক্ষিপ্তী সেই সকল বাণ শত্রচাণের ত্বকৃমাত্রই তেদ করিতে 
উঠ মর্শস্পর্শ করিতে পারিল ন]। মঙ্গলক্ষরকালে, আতীরগণের সহিত 
যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জুৰ, বহ্ছিপ্রদত্ত ষে সর্কল অস্ত্র প্রন্নোগ করিলেন, 
তাহারাও ক্ষয় ;প্রাপ্ত হইল । তখন অর্জন চিস্তা করিতে লাগিলেন,-"্আমি 
শস্্রসমূহ দ্বারা সকল রাজগণকে যে পরায় করিয়াছিলাম, তাহা কৃষ্ণেরই বলে, 
ইস্থাতে সংশয় নাই।” অনন্তর পাতুপুত্রের সন্দুখেই সেই দন্ধ্যগণ উত্তম 
্ত্ী্ণতে আকর্ষণ করিতে লার্গিল। কোন কোন স্ত্রীগণ, নিজের ইচ্ছাতেই 
তাহাদের অনুগমন করিল। ছ্ঁমুনে! অনন্তর ক্ষীণশস্্র অর্জুন, ধনুকেক 
অগ্রভাগ দ্বারা ভাহাদিগ্রকে প্রহাল্প করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার! সেই 
সকল প্রহারে আরও উপহাস করিতে লাগিল । হে মুনিসম্তম | অর্জুনের সন্থুখ 
হইতেই সেই দস্থ্যগণ, সম্মানিত যছুকুলের শ্রেষটস্ত্রীগণকে লইয়া প্রস্থান করিল । 
অনস্তর অঞ্জুন, অতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ও বলিতে 
লাগিলেন,_হায়! কি কষ্ট! কি কষ্ট! সেই ভগবান্‌ আমায় বঞ্চনা করিলেন। 
অশ্রোত্রিয় ব্রাঙ্মণকে দান করিলে তাহা যে প্রকার নষ্ট হয়, সেইরূপ জামার 
সেই ধনু সেই অস্ত্র, সেই রখ, সেই অশ্বগণ, সকলই আত সহসা নষ্ট হইল। 
২১-৩০। অছো দৈব কি বলবান্‌! থেহেতু সেই মহাত্বা কৃষ্ণ ব্যতিরেকে, 
অদ্য সামর্থাহীন নীচবর্গকেও জয় প্রদান করিল। আমার সেই বাহ্ছয়, সেই 
মুষ্টি ও সেই স্থান, সকলই বর্তমান, আমিও সেই অঞজ্জুল; কিন্ত হায়! দেই 
অপৃষ্ট ব্যতিরেকে আজ সকলই অপারতা প্রাপ্ত হইলল্গা আমার অর্জুন ও ভীমের 
ভীমত্ব, সকলই বাহুদেবের প্রপা্াহ ; নচেৎ সেই হরি বিহনে আভীরশাণ- 
কর্তৃক মামি “কি প্রকারে পরাজিত হইগাষ? এই প্রকার বলিতে এবলিতে 
অর্জন, ণযা-নক খসে গমন করিয়া সেইখানে বাদবনক্ বুকে রা 
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করিলেন। আন্ত অরুন কোন কালনমধ্যে মহাভাগ ব্যাস-মুনিকে £েখিরা 
তাহার লিকট গমন করত বিনয়ের সহিত অভিবাদন করিকেন। ব্যাস, 
চরণপতিত্ত অর্জুনকে বিলেকনপূর্ব্ক কহিলেন, অরুন ! তুমি এ 
প্রকার অন্ত হীন হইয়াছ কেন? তুমি কি নিষিদ্ধ আজাদির ধূলির 
অনুগযন করিয়াছ? অথবা ব্রক্ধহৃত্যা করিয়াছ+ কিংবা তোমার কোন 
মহতী আশার ভঙ্গ হইয়াছে ?-_ধাহাতে তোমার কান্তি এত বিবর্ণ হইয়া 
পড়িদ্বাছে। প্রার্থনাকারী কোন বিবাহার্ী কি তোমা কর্তৃক নিরাকৃত 
হইয়াছেন? অথবা তুমি অগম্য স্্রীতে কি রতি করিয়্াছ1-_যেহেতু এক্ষণে 
তুমি এত ষ্টচ্ছায় হইয়া । অথবা তুমি ব্রাহ্মণগণকে না দিয়া একাকী 
মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছ? অথবা তুমি কপচনর বিত্ত হরণ করিয়াছ * হে 
অর্জন !' তুমি কি শূর্ণ (কুল!) বাযু সেবন করিয়াছ? অধবা তোমার চক্ষু 
দৃিত হইয়াছেখ কিংবা কেহ তোমাকে প্রহার করিয়াছে ৭--না হইলে তুমি 
এত শ্রীহীনন হইপে কেন? তুমি কি নখজল হ্বাবা স্পৃষ্ট হইয়্াছ, অধবা 
ত্বটোচ্ছলিত জলে ন্মান করিয়াছ * কিৎবা কোন হীনবল কর্তৃক পরাজিত 
হুইয়াছ ?-_অন্তথা তোমার কাম্তি এত যলিন হইয়াছে কেন ? ৩১---৪১। 
পরাশর কহিলেন,_অনস্তর পার্থ দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগপুর্র্বক “তগবন ! 
আপনি শ্রবণ কক্ুন* এই বপিয়া ব্যাসের নিকট যথাবৎ আপনার পরাভব- 
বৃস্তান্ত বর্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। অরুন কহিলেন,-ধিনি আমাদের 
বল, যিমি আমাদের তেজঃ, মিনি আমাদের বীধ্য, যিনি আমাদের পরাক্রষ 
এবং ধিনি আমাদের কাস্তি-সেই হরি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া 
শিশ্বাছেদ। হে যুনে! প্রাঁডত বিত্রের ম্তায় শ্মিত-পূর্ব্বাভিভারী এই হরি 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয্সা আমর! তৃণের ম্যায় লঘু হইয়া! পড়িয়াছি। দ্বিনি 
আমার শস্্র, শর ও গ্াণ্তীবের সার্থকতার প্রতি কারণ সেই, পুরুযোত্ম 
চলিয়া নিাছেন,। বাহার দৃষ্টিতে পরী, জব, সম্পদ ও উন্নতি আমাধিগকে 


পঞ্চম অংশ । 6৩৩ 


পারিত্যাঞ্করিত না, সেই গোবিন্দ ভখবান্‌ আমাদিগকে" পাত্র করিয়া 
গিখ্সাছেন &ি তাল্প, দান) কর্ণাৰি ও দুর্য্যোধনাদি, ধাহার নির্বন্ধ 
হইযচছেপ। দেই কৃষ্ণ পৃথ্বীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ছে তাত। সেই 
চক্রীর বিরহে কেবল আনি হ্তঙ্ীক হইয্বাছি, *্চাহা নহে; এ গৃথিবীও 
তাহার অভাবে নির্ষোৌবন-হতশ্রীকা কাহিনীর গ্ভাক ভ্টচ্ছায়া হইয়াছে। 
ধাহাৰ প্রভাবে ভীম্মাদি বীরগণ, মতস্বরূপ আগ্িতে শলভের হ্যায় দন্ধ হইয়া 
ণিয়াছেন, অপ্য ফেই কৃষ্ণ বিনা আমি গোপাপগণ কর্তৃক পরাদছিত হইয়াছি। 
হার অনুভাবে এই গাণ্ডীব ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে, সেই কেশব 
ন্যভরেকে অন্য আভীরগণের যষ্টির নিকট ইহা পরাজিত হইয্াছে। 
৯২৫৮! হে মহামুনে ! আমি বুক্ষক হইয়া তগবানের থে সকল স্ত্রীসহত্রকে 
ল্‌ইয়া আসিতেছিলাম, দতুযুগণ অনা লগুড়াুধ দ্বারা আমার যত্র বিফল করিয়া 
সেই স্ত্রীগণকেছ্ছরণ করিয়াছে । হে ব্যাস! অদ্য দ্গাগণ যষ্টিপ্রহরণ দ্বারা 
আমার বল পর্রিভূত করিয়া, মত্ক্তৃক আনায়মান কুষ্ণ-পরিবারবর্গকে হরণ 
কঠ্লাছে। হে পিতামহ! আমার নিভ্রীকতা আশ্যধ্যের বিষয় নহে; 
অমি যে বাচিযা আছি, ইহাই আশ্র্য্য! অবমান-প্কে আমার কুলঙ্ক 
বোধ নাই) হে পিতামহ! আমি বড়ই নির্লজ্জ । ব্যাস কহিলেন,হে পার্থ! 
তোমার লজ্জ। করিতে হইবে না, ভোমার শোক করাও উচিত নহে ; সর্কাতৃতেই 
কালের এ প্রকার গতি, ইহা অবগত হও। হেপাগুব! কালই মনুষ্যের 
মঙ্গল ও অমঙ্গলকারী। হে অর্জুন! এ সকলই কালমূল, ইহা বুঝিয়া স্থিরতা 
অবলম্বন কর। নদী, সমুদ্র, পঞ্ধত, পুথিবী, দেব, মনুষ্য, পণ্ড, বৃক্ষ ও 
সরীস্থপ, বাহ! কিছু আছে. তাহ। কালেরই সথইপনার্থ, বং কাত্রমেই সংক্ষ্ 
প্রাপ্ত হইবে। হে অর্জুন! সকলই কালাত্মক, ইহা! জানিয়া শাস্তিলাত কর। 
ছে ধন্য! তুমি রুফষ্াহা ্য যে প্রকারে ন্ণনা করিলে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য । 
দেই ঠক পৃথিবীর ভারুুব্্ারণ কার্ডের জন্ত পৃথধিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিন্লিন,। 
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পুর্ষ ভ্রান্ত ধা, দেবগণের সভায় গমন করিয়াছিলেন। ক্ষালরূপী 
জনার্দন সেই ভারাবতারণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।» সেই কাধ্য নিষ্পা- 
দিত হইয়াছে, অশেষ নৃপতি হত হইয়াছে) হে পার্থ 1 বৃষ ও ঈন্ধককুল 
সকলই তত্কর্ৃক উপসংস্কৃত হইয়াছে। ৫১-_৬*। প্রভু বান্ুদেবের এই 
ভূতলে আর কোন কাধ্যই অবশিষ্ট নাই, এইজগ্যই কৃত-কৃত্য ভগবান্‌ 
যথেচ্ছায় স্বর্গে গরমন করিয়াছেন । “এই দেবদেৰ ভগবান সষ্টিকালে সৃষ্ট, স্থিতি- 
কালেস্থিতি ও বিনাশকালে বিনাশ করিয়া থাকেন এব এই সকল কার্ধ্ে 
তিনিই সমর্থ। এক্ষণে যাহা কর্তব্য, তিনি তাহা করিয়াছেন। অতএব হে 
পার্থ! পরাজয্ব নিবন্ধন তোমার সন্তাপ করিবার প্রয়োজন নাই । ভবকালেই 
পুরুষগণের অনেক পরাক্রম হইয়া থাকে । ৮তুমি যে একাকী তীন্ম, ভ্রোণ ও 
কর্বাদি নৃপতিগণকে হনুন করিয়াছ, তাহা! কি তাহাদের কালকৃত হীনের 
নিকট পরিভব নহে? বিষ্কর সেই প্রকার অনুভাব-বলে যেমন ভাক্মাদির 
পরাত্ব হইয়াছিল, অন্তকালে সেইরূগ বিঞুরই অনুভাব বলে দস্্ুহস্ত হইতে 
তোমার চপরাভবের উৎপত্তি হইয়াছে । সেই দেবই অন্য শরীরে প্রবেশ 
করিয়! জগতের স্থিতি করেন, আবার অন্তকালে সেই জগশ্পতি সর্কভূতেরই 
বিনাশ করিয়া খীকেন। হে কৌন্তেয়! তোমাদের ভবকালে (মৌভাগ্যোদয় 
সময়ে) জনার্দন সহায় হইয়াছিলেন, আবার তোমাদের অস্তকালে 
(সৌভাগ্যের অব্দান সময়ে ) বিপন্ষগণের প্রতি কেশবের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে। 
তুমি যে গাঙ্গেঘবের সহিত সর্ধ-কৌরবগণকে পরাজয় করিয়াছ, ইহাতে কেই বা 
শ্রদ্ধাবান্‌ হইবে? সেইরূপ আভীর হইতে তোমার পরাজয়-বাক্যেই বা কে 
বিশ্বীন করিবে? হে পর! তুমি ষে কৌরবগণকে হনন কক্গিক্কাছ এবং 
তোমাকেই আভীরণণ জয় করিয়াছে, ইহা সকলই সর্বভূতময় হরির লীলা- 
বিচেিত 'মাত্র ৷ দসগ্যুপণ) স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছে বলিম্ব' যে তুমি তাহাদিগের 
প্রতি ুশোক করিতেছ, হে অর্জন! আমি ইহার +বিশেষ বৃত্তান্ত ঝলিঃতছি, 
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ভুমি র্পূর্বৃক ধৃখাশোঁক হইতে বিরত্ত হও। ৬১--+৭০। খের ! পূর্ব- 
কালে এঅষ্টাবক্র লক্মক খধি, সনাতন-্রক্ষ-চিন্া অবলম্বনপুর্ধবক অনেক বধ 
ব্যাঁপিক্সা জলবাম শ্সিরত ছিক্লন। এই কালে দেবুগ্রণ অনেক অহৃরগণকে জয় 
করেন, সেই কারখে সুমেকপর্ধ্ধতে দেই সময় এক মহোৎসব হয়্। হে 
অঞ্জন! সেই মহোধ্সবে গমন করিতে করিতে রভ্তা তিলোত্তমা প্রত্ৃতি শত 
সহজ্র বরাঙ্গনা, পথিময্যে সেই ঞথিকে দর্শন করিয়া, তাহাকে স্তব করিতে 
লাগিলেন ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন ' অনন্তয্প বিনয়াবনত অপ্দরোগণ, 
স্তোত্র-তৎপর হইয়া সেই সপলিলে আকগৃয্ জীভারধারী মুন্দিকে প্রণাম 
করিলেন। হে কৌরব-প্রধান! সেই ভ্রাঙ্দণ-শ্রে্ঠ অষ্টাবক্র মুনি যে যে প্রকারে 
প্রন হইতে পাবেন, সেই পেই প্রঞ্চীরে স্্রীগণ উাহান্র আব করিতে লাগিলেন । 
অষ্টাবত্র কহিলেন, হে মহাভাগষ্ট শ্রীগণ ! আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন 
হইয়াছি, তোমাদের অভীষ্ট নব প্রার্থনা কর। শ্রীবর অতি ছুর্লত হইলেও 
আমি তাহ প্রান কৰ্িব। রন্ত। তিলোভথা প্রভৃতি বেদ-প্রসিদ্ধ অদ্দরোগণ 
বপিলেন,হে দ্বিক্ষ! আপনি প্রসন হইলে পর আর আমাদের অপ্রাপ্য কি 
রহিল?” অন্তান্ত অপ্ক্বোগণ প্রার্থন। করিলেন,--“হে বিপ্রেক্্! আপা যদি 
প্রসন্ন হইক্ব! থাকেন, তবে আমরা এই বর প্রার্থনা করি, ধেন পুরুষোত্থমকে 
আরা পতিৰপে লাভ করিতে পারি” ব্যাস কহিলেন,__এএই প্রকারই 
হইবে" ইহা বশিয়া মুনি জপ হুইতে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন অপ্নরোগণ, 
আটভাগে বক্র সেই বিরূপ মুনিকে ভাগ করিঘনা দেখিতে পাইলেন। তাহাকে 
দেখিয়া লুকাইতে গিয়াও যাহাদের হাগ্র-প্রকাশ প্রাণ্ত হইল, হে কুরুলদ্দন ! 
মুনি কোপঞ্সহকারে তাহাদের প্রতি শাপ প্রনান কার্গিলেন যে, যেমন আমাকে 
বিরূপ-শরীর দেখিবা তোমর। অ মার প্রতি হান্তকূপদ্অবমাননা প্রকাশ করিলে, 
সেষু ঝ্ুরণে *্মৃমি ক্তোমাদিগ্ক শাপ দিতেছি যে, “আমার প্রসারে পুরুযো- 
ভমকে সমামিরপে পরান হইয়াও পুনর্ববার মামার শাপপ্রভাবে স্তেমরা! দষ্ট্যহত্তে 
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গমন করিষ্‌?। ৭১-৮২। ব্যাস কহিলেন, এই কথা শ্রবণপুরর্বক অভ্নিরো গণ 
গুনরধার তাহাকে নানাপ্রকারে প্রসাদিত করিলে পর, তিনি বঙগিলেন, তাহার 
পরে পুন্বার ্বর্গে ঘাইতে পারিবে । সেই অষ্টানকত্র ঘুনিক্ধ এবন্প্রকারি শাপ- 
প্রভাবে, সেই বরাঙ্গনাগণ কেশবকে স্বামিস্করূপে পাইয়াও পুনর্্বার দ্থাহস্তে 
গ্রমন করিয়াছেন। হে পাণুব! €দই কারণে এই বিষয়ে তুমি অক্পও শোক 
করিও না; সেই অধিলনাথ বই এই কুলের উপসংহার করিয়াছেন । 
তোমাদেরও আমন্পপ্রায় উপসংহার করিবার নিমিত্ত তিনি তোমাদের বল, 

ভেজঃ, বীর্য ও মাহাত্য্যের উপসংহার করিয়াছেন। জাত ব্যক্তির মৃত্যু 
অবস্থযস্তাবী, উন্নতির পতন শিশ্নত, সংঘোগমাত্রেরই বিয়োগ ফল এবং সঞ্চয়ানভ্তর 
ক্ষয়ও অবশ্তই হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ এইসকল বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া 
শোক বাহর্ধ লাভ করেন না। সেই পর্তেতগণের ব্যবহার শিক্ষা করিয়া 
ইতরগণও কালে হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ কৰিতে পারে । হে ন্রশ্রেষ্ট ! তুমিও 
এই সকল বুঝিয়া ভ্রাতুগণের সহিত রাজ্যাদি পরিত্যাগ-পূর্রবক তপস্থা করিবার 
জন্ত বনে গমন করিতে চেষ্টা কর। অতএব এক্ষণে গমন কর এবং ধর্দবরাজ 
ষুধিষ্টি্কে আমার এই বাক্য নিবেদন পুর্ধ্বক পরশ্থঃ যাহাতে ভ্রাতুগণের সাঁহত 
বনে ঘাইতে পার, তাহা সম্পাদন করিও । পরাশর কহিলেন, ব্যাস কর্তৃক 
এই প্রকারে উক্ত হইয়া অঙ্জুন ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত মিলন্ান্তে তাহাদিগকে, 
যাহা! দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, সমস্ত প্রকাশ কক্িয়া বলিলেন। অনন্তর 
তাহার অজ্জন-মুখ হইতে ব্যাসোক্ত বাক্য শ্রবণ করিধা), পরীক্ষিংকে 
দ্লাজ্যে অভিষেক করত সকলেই বনে গমন করিলেন হে যৈত্রেয় ! যহুবংশে 
জন্মগ্রহণ পুর্ব বাহুদেব উঘাহা করিয়াছিলেন, তাহ! আছি তোমার নিকট 
সবিষ্তারে কহিলাম। ৮৩৩ । 
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০০০০ 


প্রথয অধ্যায় । 


মৈত্রেয় কহিলেন হে মহামুনে ! স্্টি, বংশ ও মহম্তরের স্থিতি এবং 
বংশানুচরিত আপনি বিজ্তার-পূর্্বক কীন্তন করিলেন। এক্ষণে প্রল়ফালে 
ঘে প্রকারে ভুতগণের উপসংহার হয়, ভাহ। এবং মহাপ্রলয়ের স্বরূপ আপনার 
নিকট শ্রবণ কবিতে ইচ্ছা করিভেছি। পরাশর কহিলেন,_-হে মৈত্রেয়! 
কলান্তকালে ও প্রারুত প্রলয়ে ঘৈকূপে ভুতগণের উপসংহার হয়, তাহা 
এবং প্রলয়ের স্বন্ধপ শধণ কব । হেণ্ৰিজশ্রে্ঠ ! মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃ- 
শণের এক দিবারাত্রি হম; মনুষ্যগণের এক বৎসরে দেবগণের এক 
দিবারাত্রি হয় এবং চতুর্ষিধ দুপের আটহাজার মুগে ব্রক্ষার এক দিবারাত্রি 
হয়। সতা, প্রেভা, দ্বাপর ও কলি এই চারি প্রকার যুগ, দেবগণের বারহাজার 
বৎসরে মনুয্যগণের এই চারি যুগ পধ্যবসিত হয়্। হে মৈত্রেয়। "স্থির 
প্রথম-প্রবুত্ত সত্যযুগ ও সকলের শেষ কলিদুগ ব্যতীত অনন্ত সুগসমূহের 
এক প্রকারই স্বরূপ। যেহেতু প্রথম সত্যমুগে ব্রহ্মা ভূতসমূহের সৃষ্টি করেন 
এবৎ অগ্তিম কশিষুগে সমস্ত স্থষ্টি উপসংহার করিয়া থাকেন। মৈত্রেন্ 
কহিলেন,_হে ভগবন্‌! কলিকালের ন্বূপ আপনি বিস্তারপূর্র্বক কীর্তন 
করুন, ঘে কপিকালে চতুগ্পাদ ধর্ম বিলুপ্তপ্রায় হইবে। পরাশর কহিলেন/-.. 
হে মৈত্রেয় কলিকালের স্বরূপ যাছা আমাকে পর্জ্ঞাসা করিতেছ, তাহা 
সম্যক্‌ রূপে শ্রবণ কর। কপিকালে মমুসাগণের বর্ণ ও আশ্রমের আচারাছুরূপ 
্ররূত্তি জকল বিলুপ্ত হইবে এবং এ সকল প্রতি ছারা সা, ক বা“, 
বিহিত ক্রিয়াসমূহ দ্িশ্গীদিত হইবে না। ১--১০। কলিকালে ধর্শীনু্প 
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বিবাহ থাকিব না; গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবে; স্বামী ,ও শরীর 
ঘ্যবহার বিভিন্নরূপে পরিণত হইবে এবৎ হোমাদি ক্রিয়া তঁ দেবতাগুজা লোপ 
পাইবে। কলিকালে যে-পে কুলে উৎপন্ন হইয়া বলবা ব্যক্তি সকলের 
প্রভু এবং সকল বর্ণ হইতেই কন্যা বিবাহ করিবার উপযুক্ত পাত্র হইবে। 
দ্বিাতিগণ নিন্দিত-উপায়ানুষ্টান «দ্বারাও আপনাদিগকে দীক্ষিত বলিয়া 
পরিচিত করিতে এবং পাপাত্বাগণ কেবল লোকসমূহকে অত্তুষ্ট রাখিবার জন্য 
ঘেষন তেমন ভাবে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবে। হে মৈত্রেয়! কলিকালে 
বাহার ঘাহা মুখে আসিবে, সে তাহাই শান্স বলিয়া প্রকাশ করিবে ; আপিন 
আপন অভিপ্রাক্বানুসারে সকলে কল দেবতারই উপাসনা করিবে এবং 
সকলেই সকল আশ্রমে অক্ষুধভাবে প্রবেশ করিবে । উপবাস, ক্লেশষাধ্য ব্রত 
ও বিভ্তোৎসর্গ প্রভৃতি ধর্মের, যাহার যেরপ অভিকুচি, সে সেই প্রকারেই 
অনুষ্ঠান করিবে । কনিকালে মনুষাগণ অতি অজমাত্র ধনের অধিকারী 
হুইয়াই অত্যন্ত গর্ব প্রকাশ করিবে এবং স্ত্রীগণ কেবল কেশ দ্বারাই 'পলা- 
দিগকে নুন্দরী মনে করিবে । সেই সমজ্ষে স্ত্রীগণ হবর্ণ, মণি, বু ও বস্তা 
হইতে বঞ্চিত হইয়াও কেবল কেশের পরিপাট্য হারা আপনাদিগকে ডুষিত 
করিবে এবং ধনহীন পতিকে পরিত্যাগ করিবে । কলিকালে যে ব্যক্তি ধনবান্‌, 
সেই স্ত্রীগণের ভর্তী হইবে। মনুষ্য মধ্যে যেযাহাকে বছল পরিমাণে অর্থ 
প্রধান করিবে, সেই ব্যক্তিই তাহার প্রভু হইবে ; শ্রভুতা বিষয়ে সৎকুলোৎপন্ন 
শিষ্টমূহের কোন সমাদর থাকিবে না । মনুয্যগণ ধর্মের জন্ত ব্যয় না করিয়া 
কেবল গৃছাদি নির্মীণেই অর্থনমূহের ক্ষয় করিবে; মনুষ্যেয় বুদ্ধি পরকালের!' 
চিত্ত! না করিয়া, কেবল অর্ধ-উপার্জনের চিস্তাতেই নিরস্তর নিশ্খ্র থাকিবে 
এবং মুষ্যেরা অর্থ ্বাত্রা অতিথি প্রভৃতির কোন উপকার না করিয়াই, কেবল 
আপনর ভোগের জন্য সমস্ত অর্থ অপব্যয় করিবে। ১৮২০ কলিক্ালে 
গণ ানাব্ি দৌন্দর্যে মোহিত হইয়। স্বেচ্ছাচারিস্* হইবে এবং পুকুর 
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অন্যায় বরা অর্থ উপার্জন চরিতে অভিলাবী হইবে। মমুষ্যগপ্ঠীহ্ছদৃগণের 
প্রার্থনা নিজের জীধুয়াং স্বার্থ পরিত্যাগ করিবে না। "ত্রাহ্মণের সহ্তি 
আমাদিগের কোন বিশেং 'নাই” শুদ্রেরা ইহাই ভাববে এবং "গাতীগণ হু্ধ 
দেয় বলিয়াই আমাদের « তপালা"--দকলে এইকপ ভাবিবে। প্রজামযুহ 
অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ক্ষুধায় ক।ওর হইয়। একফুষ্টিতে আকাশ নিরীক্ষণ করিবে। 
সেই সময়ে মনুষাগণ অনারষ্টিতে হুংখিঅ হইয়া কন্দ, পর্ণ, ফল প্রভৃতি আহার 
করিয়া তাপসের স্তাক ক্রেশ সহ কঠিবে। দেই জময়ে মানবগণ ধনহীন এবং 
সুখ ও হর্ষরহিত হইয়া নিরন্তর কেবল দু্ভিক্ষরূপ দুঃখ ভোগ করিবে । কঙগি- 
লে মানবপণ স্নান না কবিয়া ভোজন কবিবে) অপ্থি, দেবতা ও অতিথির 
পুজা করিবে না এবং ভুলিযাও ত্ীণাদি দ্বার! পিতগণকে পরিতুষ্ট করিতে যত্ব 
করিবে না। সকলেই নিতান্ত লেন্ভী হইবে, দেহ সকল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া 
অপ্সিবে, স্্ীগপ বহু-ভোজনশীল হইবে এবং প্রত্যেকেরই প্রায় বহুতর সন্তাতি 
হইবে ও সকলেই ভাগাহীন হইবে। স্টরীগণ উভয় হস্ত দ্বারা মস্তক কওুয়ন 
করিতে কৰিতে অনাপ্াসে স্বামীব আন্া অনহ্ছেলন কবিবে ; স্কুদ্বাশয় হইযা 
নিজের দেহপোষণে ব্যস্ত থাকিবে, শরীবাদ্বি বিশেষ সংস্বাব করিবে না, 
নিরস্তর কঠোর ও মিথ্যা বাক্য প্রযোগ করিবে। ২১৩০ । কুলক্সীগণ 
দুঃস্ীলা হইবে এবং অস্ত পুরুষসমূহে স্পহাবতী হুইযা নিরন্তর অসদাচারে 
রত থাকিবে । আচারহীন অথচ ব্রক্গঢারীর বেশ ধারণপূর্ধক ব্রাক্ষণতনয়গণ 
বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং গৃহস্থগণ হোমার্দি করিবে না ও উচিত দানসমূহও 
প্রদ্ধান করিবে না। বনবাসী ভিক্ষুকগণ গ্রাম্য আহাব ও পরিগ্রছে রত হুইকস! 
মিত্রাদিরু সহিত স্বেহ-হুত্রে আবদ্ধ হইবে। ঝলিসুগে রাজগণ প্রজাপালন 
করিবে না, অথচ বলপুর্ব্বক প্রজার বিত্ব হরণ করিবে । যাহার যাহার অশ্ব, 
ঝর, চুততী খাকিষেখসেই সেই ব্যক্তিই রা হইবে এবং যে যে বাঁঞচি হনব ল 
হইবে তাহারা দাসক্ষষ্ভার বহন করিবে। বৈ্ঠগরণ কৃষি বারিজ্য তি সয় 


৪৪৪ বিষ্ুপুরাণ। 


কর্তব্যকর্্ম পরিত্যাগ করিয়া শৃদরবৃত্তি শিল্পকর্ধ প্রভৃতি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিবে এবং অধম শুদ্রজাতি তাপসের বেশ ধারণ পূর্ন্কি ভিক্ষাব্রতে তত 
হইবে) দ্বিজ্জাতিগণ সংস্কারবঞ্জিত হইয়া, পাষণু-সীংশ্রিত ধুত্তিসমূহকে অব- 
লঙ্গন করিবে। লোকসমূহ দুর্ভিক্ষ, রাজকব এবং ব্যাধি দ্বাবা নিতান্ত পীড়িত 
হইয়া গবেধুক, বাদর প্রভৃতি দেশসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাহার পর 
বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হওয়ায় লোকসমূহ পাগুপ্রায় কৃইলে ক্রমশঃ আঅধ- 
শে্রবের বৃদ্ধি নিবন্ধন জীবগণের পরমাযূ অল্প হইয়া আদিতব। সেই সমযে 
তাপিত মনুষ্যগণ অশাস্ত্র-বিহিত তপস্তা করিবে ; তাহাতে ও অধান্মিক রাজার 
দোষে লোকমধ্যে অকাল্-মৃত্যু আরভ্ত হইবে। ৩১--৪*। কলিকালে অষ্টম, 
নবম এবং দশমবর্ধ-বযস্ক পুরুষ-সহবাসেই পঞ্ষীম, ষষ্ঠ এবং সপ্ুম-বর্ষায়া বালি- 
কারাই সন্তান প্রদব করিবে । সেই সমঞে দ্বাদশবর্ধ বয়সেই মনুষ্যগণ বৃদ্ধ 
হইক্কা পড়িবে এবং বিংশতি বৎসরের অধিক কেহই জীবিত থাকিবে না। 
কলিকালে লোকসমূহের প্রজ্ঞা অতি অল্প হইবে, তাহাদের ইন্জিয়প্রত্বত্ি মতি- 
শয় কুৎসিত ও অস্তঃকরণ অতি অপবিত্র হইবে এর তাভাবা আল্পকাঙ্জেই 
বিনাশ শ্রাপ্ত হইবে। হে মৈত্র! যে সময়ে পাষণ্ড ব্যক্তিগণের অত্যন্ত 
বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইবে, দেই সমষে বিচক্ষণ জনগ্নণ, কলির অত্যন্ত বৃদ্ধি 
হুইয্বাছে, ইহাই অনুমান করিবেন। হে মৈত্রেঘ! যখন বেদ-মার্গাক্ুসাবী 
সতপুরুষগণের হানি পরিলক্ষিত হইবে ও ধার্মিকগণের কণ্ধবাবন্ত-সমুদয় অবসন্ন 
হইয়া আসিবে সেই দময়ে পণ্ডিতগণ কলির প্রাধান্য অন্যান করিবেন। যে 
মজে পৃক্ষষগণ, সমস্ত যজ্ঞের অধীশ্বর পুরুষোজ্তম ভগবান শারায়ণকে আর 
যত্ত দ্বারা পুজ! করিবে না, &দই কালে কলি অত্যন্ত্র বলবান্‌ হইয়াছে, ইহাই 
জানিবে | ঘে সমবে মনুষ্যপণের বেদ-বাক্যে প্রীতি থাকিবে না এবং পাষওড- 
গণের উপদেশে বিশ্বাস হইবে, সেই সময়ে প্রাজ্ঞ ঘ্যক্তিগণ ফিলিব্‌ বুঁদধি অন্যান 
করিবেনশ হে-মত্রেয়। কলিকালে মনুষাগণ পাষগুগ্মঞ্জ উপদেশে মোহিত 


ষষ্ঠ অংশ । ৪৪১ 


হুহয়াঙসকলের তরী জগৎপতি পরমেশ্বর বিষুধকে অর্চনা রিবা । পাহণডের 
উুপান্রেশে মুনধ হইতবা মনুষ্যগণ, “বেদের থা কি হইবে, ত্রাহ্মণগণের কি ক্ষমতা 
আছে, দেবগণর্পক করিতে পারেন, জলাদি ফ্রারা শৌঁচ করিলে কি হয়” 
ইত্যাদি নানা প্রকার প্রলাপবাক্য বলিৰে। ৪১--৪৯। হে দ্বিজ! কলিকালে 
মেতসমূহে অতি অল্পমাত্র জল থাকিবে, ক্রাজেই তাহা হইতে অল্প পরিমাণেই 
বৃষ্টি হইবে, শস্তমুমূহ অতি অল্প ফল প্রসব করিবে এবং ফলসমূহে অতি অল্প 
প্মাণেই সার থাকিবে। কলিকালে সমস্ত বস্তুই প্রা শণের সুত্র ছারা 
নির্থিতি হইবে, সকল বৃক্ষই প্রায় শমীরৃক্ষের তুল্য হইবে এবং সমস্ত বর্ণই 
শৃদ্রপ্রায় হইয়া আসিবে । ধাম্সমূহ ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিবে, গো৷ সকল 
ছাগী পরিমাণে হুপ্ধ দিবে এরইং উলীরই (খস্থম্‌) মনুষ্যগ্রণের অনুলেপন 
হইবে। কলিকালে শ্বশুর ও স্বীশুটীই মনষ্যগণের প্রধান গুরু হইবে এবং 
স্তালক ও যাহাদের স্ত্রী অতিশয় হুন্দরী, তাহারাই বন্ধু হইবে। মনুষাগণ 
শ্বশুরের অনুগত হইয়া “কাহার মাতা, কাহার পিতা; সকলেই আপন কর্ানু- 
সারে হষ্ট হইয়াছে” এই কথাই বলিবে। অজ্বুদ্ধি মনুষ্যগণ বাকা, মন 
এবং কায়িক দোষসমূহ দ্বারা অভিহুত হইয়া পুনঃপুনঃ পাপেরহী অনুষ্ঠান 
করিবে। সর্তুহীন, অশুচি এবং শ্রীত্র্ট মনুযযুগণের বাহ! যাহা হঃখের, সে 
সমস্ত কলিকালে হুইনে। স্বধ্যায় ও বষট্ুকাররহিত এবং ধা ও ্পাহা- 
বিবঙ্ছিত সেই সময়ে লোকসমূহ কীকটাদি কোন স্থানে নিবাম করিবে। 
কলির এই সমস্ত মহৎ দোষ থাকিলেও একটা পরম গুণ এই যে, সত্যকালে 
কঠোর তপস্তা দ্বারা ষে পুণ্য অর্জিত হয়, কলিতে অতি অল পাঁরশ্রম করলেই 
মনুষ্য তাহা অন্ন করিতে পারে | ৫০--৫৮1 


প্রথম অধ্যার অন্পুর্ণ | ১৪ 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


পরাশর কহিলেন,_হে মৈত্রের়! মহামতি ব্যাসদেব *এই বিষে যে 
সমস্ত তত্ব কহিযম়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবশ কর।€ কোন সময়ে 
মুনিগণের পরস্পর, কোন্‌ কালে ধর্ম স্বঙ্সমাত্র অনুষ্ঠিত হুইয়াও মহত ফল 
প্রদান করে ?” এই বিষয় লইয়! তুমুল বিবাদ উপস্থিত হুইয়াছিল। হে 
মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় ! তাহারা সকলেই সংশয়িত হইয়! সন্দেহভগ্রনের নিমিত 
মহামুনি ব্যাসেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন । সেই" মুনিগণ তথায় 
উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন যে, মুনিবর মহামতি ব্যাপদেব অর্দন্নাত অবস্থার 
পধিত্র জাহুবী-সলিলে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং মহধিগণ তাহার 
স্বানসমান্তি পর্যন্ত হ্াহবীতীরস্থ বৃক্ষসমূহের মুখে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন 
পরে আমার পুত্র ব্যাসদেব স্সানানস্তর জাছবীজল হইতে উত্থান করিয়া 
সুনিগ্পকে গুনাইয়া, “কলিকালই সাধু, কলিকালই সাধু" এই বাক্য বলিয়'- 
ছিলেন। পুনরায় নদীক্গলে অবগাহনানগ্তর উত্থান করিষা “হে শুদ্র! তুমিই 
সাধু এবং তুমিই ধন্য" এই বাক্য বলিয়াছিলেন। পবে আবার ব্যাসদেব স্লান 
করিয়া উ্থানপুর্বক “হে স্্ীগণ ! তোমরাই সাধু, তোমরাই ধন্য, তোমাদের 
অধিক ধস্যভর এ জগতে আর কে আছে ?” এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎ্পরে 
যথ্াবিধি ক্লানপুর্র্বক নিত্যক্রিয়া সযাপন করিয়া, ব্যাসদেব আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত 
হইলে, সেই মুনিগণ তাহার নিকট আগমন করিলেন। যথাবিধি অভিবাদনের 
অনন্তর মুনিগণ আসন পরিগ্রহ করিলে সত্যবভীস্ত ব্যাস গাহাদিগকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন হে মহষিগণ ! আপনারা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন ? 
১১০1 মুনিগণ বলিলেন, ধহে মহাভাগ ! আমাদের কোন বিষয়ে «সন্দেহ 
উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই' নির্ণয়ের জন্য আপনার নিকট আমিয়াছি। 
কিন্ত তাহ]! এখন থাকুক, আপনি অন্য বিষয় আমাদিগকে বলুন আগ্রনি 
দীন করছে করিতে বারংবার বলিলেন ষে, “কলিই সাঞ্চু খশুঙ্ডও সাধু ভ্রবং 
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শ্রীল সাধু ও অতি ঘন্ত।? হে মহামুনে ! যদি এ বিষয়ের ভু আমাদিগেন 
নিক্ট প্রকাশ করিতে কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্তন 
করুন; কারগঞ্এই বিষষ্গ শুনিতে আমাদের জকলেয়ই অভিলাষ হইয়াছে। 
পরে আমাদিগের প্রয়োজনীয় বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব। মহ্র্ি 
বেদব্যাস, মুনিগণকর্তৃক এইক্ধপ অভিহিত হইপ্না, ঈষণ হান্ত করিয়া কহিলেন, 
হে মুনিপ্রবরগণ! আমার মুখ হইতে যে “কলি সাধু" শূদ্র মাধু ইত্যাঙ্গি বাক্য 
আবণ করিয়াছেন, তাহার তত্ব আমি আপনাদিগগকে কহিতেছি, শ্রবণ করুন) 
ঈতাুগে দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া, ব্রেতামুগে এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া 
এবং দ্বাপর যুগে এক মাসকাল পরিশ্রম করিয়া! তপস্তা ব1 ত্রহ্মচর্্য অথবা! 
জপাদিক যে ফল হইয়া থাকে১গহে ত্বিজগণ 1! কলিকালে মনুষ্য এক দিবারাত্রির 
পরিশ্রমেই সেই ফল লাত করিষ্কা থাকে ; এই নিযিত্তই কলিকে সাধু বলিয়! 
কীর্তন করিয়াছি । সত্যাসুগে বহুক্ষেশসাধ্য ধ্যানযোগ করিয়া, ত্রেতায়ুগে 
নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এবং দ্বাপরঘুগে বহুতর অর্চনাদি দ্বারা যে 
ফললাত হস, কলিষুগে কেবল হত্িনাম সঙ্গীর্তন কবিয়াই মনুষ্য দেই ফল 
লাভ করিতে পারে। কলিহুগে মনুষ্য অতি অলমাত্র আছাস শ্বীকীর করিয্লাই? 
বহুতর ধর্ম অর্জন করিতে পাবে, হে ধন্ুঙ্তি মহর্ধিগণ? আমি এই নিমিততই 
অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কলিকে সাধু কীর্তন করিয়াছি । দ্বিজাত্তিগণ রীক্ষিমত 
্রহ্ষচধ্য ব্রত অবলম্বনপুর্ববক বেদাধ্যত্বনে অধিকারী হইয়া থাকেন, তারপর, 
রীতিমত বেদাধ্যয়ন করিয়া ত্টাহাদিগকে স্বীয় ধর পরিপালনলের অন্য যী 
বিধি বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয় এবং ভাহারা অসত্যত হইয়া 
যদি কৃধাকথা কিত্ব! বৃথাভোজা স্মথবা বৃথাক্কঙ্ঞাদিতে কালক্ষেপ করেন, তাহা 
হইলে শ্বধর্্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন | ১৯৯২০ । যে কোন কর্তব্য কমবে 
ক্লোন অংশে ধ্রটি হইলে, তাহার! পাপের ভাগী হন এবং সা ইচ্ছা 
কলা ভোজ্য অঞ্মঞ পানাদি কিছুই গ্রহ করিতে পান়েন, না) জমর্থ কার্ঠেই 
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ভাহাদিগকে পঁ্াধীনের ছ্যায় শাস্ত্রেরুঅনুগামী হইয়া চলিতে হয়। ইন্কাতেও 
বহুতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া, বহুতর ধর্ম অর্জন করিতে পারিলে, তবে তার্ণার! 
পরকালে স্দুগতি প্রাপ্ত হইয্স& থাকেন। কিন্তু কেবঁপ দ্বিজা'ভগণের সেব! 
থবারাই শুদ্র, পাক-ষজ্ঞের ফল পাইবার অধিকারী হয় ও অত্ভিমে উৎকৃষ্ট গতি 
প্রাপ্ত হয়, এইজন্তই শুত্রজাতিকে ধ্যবদ প্রদান করিয়াছি । হে মুনিশ্রেষ্টগণ ! 
যেহেতু ইহাদের ভক্ষ্য বা অতক্ষয, পেয় বা অপেয়্ বিষয়ে কোল নিয়ম লাই, 
কাজেই ইহারা তজ্জন্ত কোন প্রকার পাপেরও ভাণী হয় না; এইজন্যই 
ইহাকে সাধু বলিয়াও কীর্তন করিয়াছি। পুরুষগণ স্বধন্মের অবিরোধে সর্বদ। 
ধন উপার্জন করিবে এবং তাহা। সৎপাত্রে অর্পণ করিবে ও তাহা দ্বারা যথা- 
বিধি যজ্ঞের অঙ্থষ্ঠান করিবে, ইহাই শাস্ত্রের 'নিয়ম। হে দ্বিজোত্তমগণ! 
সেই অর্থের উপার্জন, তাহার রক্ষা ও তাহা প্িৎপাত্রে অর্পণ করিতে পুরুষ- 
গণকে মহাকরেশ পাইতে হয়। এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুবিধ ক্লেশ সহা করিয়। 
স্বীয় ধর্ম রক্ষা করিতে পারিলে, তবে পুরুষগণ ক্রমে প্রাজাপত্যা'দ লোকস মুছে 
গমন করিতে সমর্থ হইয়। খাকেন। কিন্ত হে দ্বিজগণ ! জ্লীলোকের! কাঁয়মনো- 
বাকো স্বামীর শুশষা করিয়াই বিনাকেশে সেই সকল লোকে গমন করিতে 
পারে; এই নিমিত্বই আপনারা আমার মুখ হইতে 'ন্ত্রীগণ সাধু” এই কথা! 
শুনিতে পাইয়াছেন। হে বিপ্রগণ! এই ত আপনাদের নিকট সমস্ত প্রকাশ 
করিলাম, এক্ষণে আপনারা যেজন্য আমার নিকট মাগমন কবিয়াছেন, তাহা 
জিজ্ঞামী করুন, আমি বিশদকবপে সে সমস্তের উত্তর প্রদান করিতেছি । 
২১:৩৯ [পরাশর কহিলেন,_-ভার পর সেই মহখ্িগণ কহিলেন, হে স্রহামুনে ! 
আমতা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আঁসিয়াছি, আপনি অন্য বিষয়ের কথা-প্রীসঙ্গে 
ভমাদের সেই. বিষয়লেরই সম্যক্রূপে উত্তর প্রদান করিয়াছেন ৷ তথ্পরে 
মধ বৈপাে কিকিৎ হাস্ করিয়া, বিশ্বয়োৎছুয়লো্টন সমাগত তাপসগণকে 
কহিলেন, হেম্মহিগব! আসি দিব্য দ্রান-বলে আপনাদিগের "জিজ্ঞাসিত বিষয় 
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অবগচ্ধ হইয়া আপনাদিগকে লক্ষ্য করিয়া “কলি সাধূ" হত্যাদি/ধাক্য প্রয়োগ 
করিয্্াছিলাম । একলিকালে মানবগণ সনৃবৃত্তি অবলম্বন দ্বার্বা নিখিল পাপ 
হইসে বিমুক্ত হুইয়া অস্থি অল্প প্রপ্নামেই বহতর ধর্খব অর্জন করিতে পারে 
হে মুনিশ্রেষঠগণ! শৃদ্রগণও অক্রেশেই কেবল দ্থিজগণের সেবা স্বাবাই এবং 
স্ত্রীলোকের! অনায়াসে কেবল পতিশুশ্রীষা দ্বারাই বহুত্তর ধর্মী অর্জন করিতে 
সমর্থ হয়। এই নিষিস্তই এই ভিন জর্নকেই আমি ধন্ততম বঙগিয়া কীর্তন 
করিয়াছি । দেখুন, সত্য প্রভৃতি যুগদমাহ ধর্ম অর্জন করিতে হইলে, কেবল 
দ্বেজাতিগণকেই বিশেষ ক্রেশ অন্থ করিতে হইয়া থাকে। ছে দ্বিজগণ। 
আপনারা জিজ্ঞাস! করিবার পুর্েই, অপষ্ট হইয়াও, আমি আপনাদের অভি- 
প্রেত বিষয় কীর্তন করিলাম, এঞ্জণে আর কি কহিব, তাহা বলুন। আর পর 
সেই মহধিগণ, মহামতি ব্যাসদেঝুকে বারংবার বথাবিধি পুজ! ও বহুতর প্রশংসা 
করিয়া, ব্যাসের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে আপন আপন সংশয় অপনোদন করিয়া, 
যে স্থগ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তথা প্রস্থান করিলেন। হে মৈত্রেয়! 
অত্যন্ত ছৃষ্ট কলির এই একটা মহতৎ্খুণ যে, এই কালে মনুষ্যগ্রণ কেবল হরিনাম 
সঙ্কীন্তন করি।লই পরম পদকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এক্ষণে জগতের উপসংহার 
এবং প্রাক্ত ও ব্রহ্মার দৈনিক প্রলয় বিষয়ে তুমি যাহা আমাকে ছিজ্ঞাসা 
করিয়া, ভাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩১--৪০। 

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ২ ॥ 





ভূতীয় অধ্যায়। 
পরাশর কহিলেন,__হে মৈত্রে়! নৈমিবিক্, আত্যান্তক ও প্রাকৃতিক 
ভেদে ভূতুসমূহেন্জ প্রলয় তিন প্রকার কথিত হইয়া থাকে ।* কঙ্গান্তে ধে 


প্রলয় ব্রাঙ্গ নাস্কে গ্ুধিত হইয়া থাকে, তাহারই নাম নৈমিত্তিক প্ললয়? 
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মোক্ষরূপ যে তাহার নাম আত্যন্তিক এবং দ্বিপরার্ধিক "যে প্রলয়, 
তাহাই প্রাকৃত বিয়া অভি।হত হইয়া থাকে। মৈত্রেক্ধ কহিলেন্;ভহে, 
ভগবন্‌! খাহার দ্বিগুনপরিষিত কালে প্রাকৃত প্রণয় হয় বেলিয়া 

করিগেন, দেই পরার্থ সংখ্যা ধ্রামাকে বলুন। প্রাশর কহিলেন,--হে দ্বিজ ! 
এক হুইতে ক্রমশঃ দশগুণ করিয়া গণনা করিলে অষ্টাদশ স্থানেতে পরার্ধ 
সংখ্যা গনিত হইয়া থাকে। কোর্টি কোটি সহত্র কল্প স্বরূপ সেই পরার্ধকে 
ছিগুণ করিলে যত কাল হয়, সেই পরিমিতকালে প্রাকৃত প্রর্লয় হইয়া খাকে ; 
সেই জময্ব অখিল ব্যক্ত পদার্থ স্বীক্প কারণ অব্যক্তে লয় পাইয়! থাকে। 
মাত্রামাত্র পরিমাণে মনুষ্যগণেব যে নিমেষ কথিত হ্ইক্সাছে, তাহার পঞ্চ" 
দশ নিমেষে এক ক'্টাপরিমিত কাল হয় এবং সেই ত্রিশ কাটায় এক 
ক্না-পর্সিমিত কাল গণিত হইয়। থাকে। «পঞ্চদশ কলাতে এক নাড়িকা 
হইয়া থাকে, জলের উন্মান দ্বারা তাহার জ্ঞান হয়। সার্ঘ দ্বাদশ পল ভাঙ- 
নির্শিত, মগধদেশপ্রসিদ্ধ প্রস্থ পরিমাণে উচ্চ, চতুম্্ীষ ও চতুরঞ্ুল সুবর্ণ-শলাক। 
দ্বারা নিম্নে কৃতচ্ছিদ্র একটা পাত্র, জলের উপর রবাখিলে, সেই পাএ্টা পত্রিপূর্ণ 
হইতে যতকাল লাগে, সেই পরিমিত কালকে নাড়িকা কহা যায়, হে দ্বিজ- 
সত্তম! সেই ছুই নাড়িকা এক মুহূর্ত হইয়া থাকে, এই প্রকার ত্রিশ মূহূর্তে 
এক দিবারাত্রি হয় এবং ত্রিশ দিবারাত্রিতে এক মাস হয়। এইরূপ দ্বাদশ 
মাসে মনুষ্যগণের এক বৎসর হুইস্বা থাকে, এই এক বখসরে দেবলোকের এক 
দ্বিবারাত্রি হয় ও এইরূপ তিন শত যাট দ্িবারাত্রে দেবগণের এক বৎসর হয়। 
সেই পরিমিত দ্বাদশ সহত্র বৎসরে মনুষ্যলোকের চারিধুগ পপ্রিগণিত হইয়া! 
থাকে, চারিযুগ-সহত্রে ব্রহ্মার, এক দিন হয়। এই ব্রহ্মার এক দ্িনকৈ এক 
বাজ কহা যায়। হে মহামুনে" এই এক কলে চতুর্দশ মনু উৎপন্ন হইয়া 
ধাকেন। হে'মৈত্রেয়! তদনত্তর ব্রাহ্ম নাষে নৈমিতিক প্রকয় হইনা থাকে ।, 
মেই প্রলটৈর শ্বপ্ূপ অত্যন্থ উঠ) তোমার নিকট কীর্কন্করিতেছি, অ্রবণ 


ষষ্ঠ অংশ । ৪৪৭ 


কর ০প্রা্ৃতলয়ের কথ! ভোমাকে পরে বলিব। ১--১৩। /িিরগি-সহজের 
পবমহীভল ক্ষীণ্চহইয়া আসিলে, অত্যন্ত কঠোর শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হইয়! থাকে । 
£ই মুনিশ্রে্ঠ! ৪তাহাতে অসার যাবতীথ পার্থিব জীবসমূহ জয় প্রাপ্ত হয়্। 
তদনস্তর সেই অবায়াত্ম! ভগবান্‌ বিস্কু, কুদ্ররূগী ধারণ করিয়া শ্রলয়ের জন্ত 
আপনাতে প্রজাসমূহকে বিষ করিবার চেষ্টা করেন। তৎপরে হে মুনিশ্রেষ্ঠ। 
কদ্রক্নপী সেই ভগবান্‌ বি, শর্ধ্যেব সপৃবিধ বশ্মিতে অবস্থানপূর্ক্ক যাবতীস্ব 
জলমমূহকে পার্ন করিয়া থাকেন। যাবতীয় প্রীঙ্্ী ও ভূমিগত জলসমূহ পান 
ক্ষরিবা সেই মহাপুকষ পৃথিবীতল ক শোষণ করিতে করিতে নদী বা সমুক্র, 
শৈল অথবা শৈল-প্রত্রবণ কিংবা পাতালে যে সমস্ত জল আছে, তাহাও শোষণ 
করিবেন। তত্পবে জলপান দ্ধার! ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া! হৃধ্ের সেই মপ্ত- 
বশ্ি সাতটা শৃত্যন্ধপে প্রকাশ প্টাইবে। ১৪--২০। প্রদীত্ত সেই অপ্ত তান্বর 
উদ্ধী এবং অধ:স্থিত যাব্তীখ ভূবনকে অশেষকপে দ্ধ কধিবেন। ততপরে সেই 
প্রণীপ্ত ভাঙ্করুসমূহ দ্বারা দ্ধ হইয়া, ভ্রিভুবন জঙল্গাভাবে শুষ্ক হইয়া 
হাইবে। সেই সমঘ ত্রিভুবনস্থিত যাবতীয বৃক্ষাপদি বিশুক্ক হইয়া যাইয়া 
একমাত্র বহুধা কৃর্ম্-পৃষ্ঠের আকারে প্রতিভাসমান হইবে। তঙ্পরে সমস্ত 
সংহার করিতে উদ্যত ভগবান্‌ বিশু, অনস্তদেবের শিশ্বাস-সম্ভুত কালাখি- 
স্ব্রপে পাতালসমৃহকে ভম্ম করিবেন। তৎপরে সেই কালানল, জম 
পাতাল-ধণ্ড দগ্ধ কা'রধা, উর্গাগামী হইয়া পৃথিবীতলকে ভম্মসাৎ করিকে। 
তাহার পর জাঙজল্যমান হুদারুণ সেই অনঙ্গ তবর্পোকসমুহকে দগ্ধ করিয়া 
ত্বর্দোককেও ভম্মপাৎ করিবে। প্রথন কালানগতেজে বিনষ্ট সমস্ত চরাচর 
ত্রিভবন্ত সেই সময়ে একখানি ভজ্জন-কটাহেব ন্ক্য বোধ হইবে। হে মহামুনে! 
সেই সমদ্ষে লোকদক্ব-নিবাসী মৃহান্্গণ প্রচণ্ড অনল-তাপে পীড়িত হইয়া 
মহূর্দোবে আশ্রষ্ গ্রহণ করিবেন এব" তথায়ও সেই অনলের' তু হইতে 
নিগার নাধাইয» জনলোকে গমন করিবেন। ২৮-২১। হেলুনিশ্রেষট! 


৪8৮ বিষুপুরাণ । 


তৎপরে সেই+্রডরগী ভগবান জনার্দন, মুখ-নিশ্বাস দ্বারা মেন্ত-সমুহকে 
উৎপন্ন করিবেন। তৎপরে বিদ্যুৎ এবং বন্তধ্বনিবিশিষ্টৎ সংবর্তক* নামে 
সেই মেঘসমূহ বৃহদাকার হস্তিসমূহের স্ায় আকাশুমার্গ ব্যাপ্ত করিবে 
কতকগুলি নীলোৎপলের ন্যায় ধ্যামবর্ণ, কতকগুলি কুমুদের বর কতকগুলি 
ধুস্রব্থ, কতকগুলি গীতবর্ণ, কতকগুলি রাসভবর্ণ, কতকগুলি অলক্তকের ন্যায় 
রক্তবর্ণ, কতকগুলি হৃর্যসদৃশ দীন্তিশালী, কতকগুলি ইন্জনীল প্রস্তরের তুল্য, 
কন্মকগুলি শঙ্খ ও কুন্দ পৃপ্পের স্কায় শ্বেতবর্ণ, কতকখুলি কজ্জলের স্তায় ক্াব্্ণ, 
কতকগুলি ইন্দরগোপ তুল্য, কতকগুলি মনঃশিলাসঢুশ, কতকগুলি চাষপত্র সদৃশ, 
এবং অত্যত্ত গাঢ়তর ; কেহ বা বৃহ প্রাসাদের আকার, কেহ বা পর্বত দশ 
বৃহ, কেহ বা তি উচ্চ শিখর সদৃশ মহাকায়, সই মেঘ সকল বিকটধ্বনি 
কারিতে করিতে গগনতলকে আজ্ছন্ন করিয়া ফ্রেলিবে। হে বিপ্র! তত্পরে 
সেই মেঘসমূহ মুষলধারে বারি বর্ষণপূর্কক ত্রিভূবনব্যাী সেই ভয়ঙ্কর অনলকে 
শান্ত করিবে। তৎপবে সেই মেঘ সকল সেই প্রদীপ্ত অনলকে শান্ত করিয়া 
শত বৎসর পধ্যন্ত অবিশ্রান্ত ধারে বারি বর্ধণপুর্বক সমস্ত জগৎকে প্লাবিত 
কগিবে। থহদ্বিজ! সেই মেঘসমূহ অবিশ্রাত্ত বারিবর্ধণ দ্বারা ভূমগ্ডলকে 
প্লাবিত করিয়া ক্রমে ভূবর্লোক ও স্বর্লেককেও প্লাবিত করিবে । সেই সমযে 
লোকসমুহ অন্ধকারময় হইবে এবং স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ বিনষ্ট হইবা 
স্বাইবে, কেবল সেই মেঘ সকল এত বত্সরেরও অধিককাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত 
ধারে বাগিবর্ষণ করিতে থাকিবে । ৩০৪০ | 


তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৩॥ 


প্রপাপিলিস্পপিপিশশি 


চতুর্থ অধ্যায় 


পরাশর কহিলেন,-হে মহামুনে! যখন সপ্তধিগণের স্থান পর্ধীস্ত জলমনর 
হইবে, তথন অখিল ভূবন একটা মহাসযুজেব জ্টার দেখাইবে। তৎপরে ভগবান 
বির মুখ হইতে নিশ্বাসরুপে প্রবল বায়ু সমুংপন্ন হইয়া, দেই মেঘ সুকলকে 
বিনাশ করিষ। শত বসব ব্যাপিয়া প্চণ্ডবেগে প্রবাহিত হঙবে। তৎপরে 
সমস্ত বিশ্বেদ জআাদিপুকুষ অনাদি নিধন ভতভাবন বিষুণ, সেই বায়ুকে নিঃশেষরূপে 
পান ককিয়া, একাকার মেই সদর মধ্য শেষশয্যাষ শয়ন করিবেন। যেই 
সময়ে জনশোকস্থিত সনকাদি কষিগপ সেই মহাপ্রভুর শব করিবেন এবং প্রা 
লোকস্থিত মমক্ষ বাজিণণ ধাযুন দ্বারা তাহার পুজা কর্রিবেন। সেই সময়ে 
পবমশ্বর ভন ল্সিি সমস্ত স্গতের ব্যাপার হইতে বিশ্রাম লাভ করিয়' 
আত্মমাপা বগা ঘোগনিদ্বাকে আশ্রম করিষা আপনার চিন্তাতেই আপনি 
নিআগ্র খাকিনেন । হে মৈত্রেষ ! যবে সযয়ে ভগবান জল মধ্যে শয়ন কথিয়। 
খবাকেন, মেই উৈনিদ্ভিক গ্রলবের অবস্থা তোমার নিকট বীন্তরন করিলাম। 
অখিলনিশ্গের আস্ম সেই নচাবিসুও যখন জাগরিত হন, তখন পুনভায় ভগতের 
সষ্টি আবন্ত হঘ এব খন সেই মহাপুরুঘ যোগ-শঘাণয় শফ়্িত হল, তখন এই 
সমস্থ, কষ্িব উপস*হার ভইঘা থাকে । চাব্য়ুংসভস পরিমিত কাশে বন্ধ বর 
ঘেমন একদিন কথিত হইসাছে, সমস্ত ভগ জল দ্বারা প্লাধিত হইলে প্রোই 
পরিমিত কালে তার এক বাত্রি হজ্গ। তার পন ব্রাত্িশেষে ব্রঙ্গা জাগর্িত 
ভইযা। পুলবার কষ্ি আধস্ত করেন । এইানে নৈদিত্তিক প্রলয় ও তাহার পত্র 
পুষ্ট ভইয়া ধাকে । এক্ষণে প্রান্তিক রুবি শ্রবণ কর। ১-১১। 
হে সুনে! পু্্রাক্তরূপ অনারি ও অনষ্রর ৪সম্পর্কে পাতাল প্রভৃতি সমস্ত 
লোককে হিস করিয়া, মহত্তত্বাদি পথিশী পর্ধাস্ত খিকানুমূহকে ধরন 
বঈরিবার জিমি ভগবানের ইচ্ছায় প্রলয়ুকাল সমপস্থিত হইলে, প্রথহ ও: ঘল . 


চা 


৮০ বিযুপুরাণ। 


অমূহ পৃথিবীর ঈতৃতবূপ গুণকে গ্রাম করিয়া ধাকে। যখন পৃথিবধ হইতে 
সমস্ত গ্ধ জল ঘার। আকৃষ্ট হইয়া যার, তখন পৃথিবা বিলব প্রাপ্ত হয়। "গন্ধ- 
ভন্মাত্র বিনষ্ট হইলে পরে পৃথিবী জলের সহিত মিথিত ₹ইয়] বায। রম হইতে 
জল উৎপন্ন হইপ্লাছে, হুতরাৎ জ'্পকে বসাত্বক জানিবে। সেই নমঘে জল- 
সমূহ প্রবৃদ্ধ হইয়া, অত্যন্ত বেগে মহাশন্দ করিতে করিতে সমস্ত ভূখনকে প্রাবিত 
কবিধ। প্রবাহিত হয়। ততগরে জশের গুণ যে রস» আঁশ তাহ কে শোষণ 
করিতে আরম্ত করে, কালক্রমে অধ্ভিকতক শেধিত হইয়! রুদীতবাব্র লিনস্ 
হইলে, জঙলসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং ঘেই রস্হীন জলমনুহ তেজ, 
মব্যে প্রবেশ করে । তৎ্পরে তেজ ক্রমরঃ অতিশয প্রলক্ধপ খাবশ করিয়া 
সনস্ত ভূবনে বাস্ত হম্স। তেই অধ, সমন্ত ভষ্নণ সাঃভা শোধন করত 
নিরপ্তর তাপপ্রধান কবে। উদ্ধী অথঃ সমস্ত খ্রাদেশই যখ। অনি দ্বাব। দ$ 
হইযা যাষ, তখন বাছু সমপ্ত তেজেব আবাব প্রভাকবকে গ্রাস কাবা খাকে। 
৯১২০ তেজসণুহ বিনষ্ট হহলে সমস্ত হুধনই খাঘুমর হইব উঠে এ 
তেজসকল হুতবপ হইবা প্রশান্ত হয়, তখন কেখল প্রবণ বাই চহান্বকে 
প্রবাহিত হ্য়। সেই তেজনমুহ খাধু মধ্য প্রবেশ কৰিলে সমস্ত ভুপনই অঞ- 
ক্ধ লুম্॥ হইয়। ঘার়। তত্পরে সেই প্রচগু-বাধ্ধ আপনার উত্পন্তিধাজ আকাশকে 
অবলশ্বন কবিয়া দশপিকে প্রধাহিত হইয়। বেডান। কমে খাধুব গুম ঘে স্পর্শ, 
আকাশ তাহাকে গ্র।স কবে ও বান্ধু শান্ত হখযা যান এবং কণ, রন, স্পর্শ 
মুর্ভিহীন আকাশ দ্বাগাই এই সমস্ত লোক পরিপূর খকে। তখন একমাএ 
শন্দই সমন্ত আক।শমণ্ডশকে ব্যাপ্ত কবিগ্নী অবস্থান করে। তখন অহঙ্কারত $ 
আকাশের ৭ শব্দ এবং ভৌতিক হুত্রিষসমূহকে গ্রাস করে। ক্রমে অুহক্কাব- 
কও বুদ্ধিন্বৰপ মহন্তর্থে বিল প্রান্ত হইবে এ৭ৎ কাণে বুদ্ধিত৭ও স্বীঘ ক রশ 
খরুতিতে বিজ্পীন হইয়। বাইবে। এইবপে স্থল হইত সক্ম ব্যস্ত কমন ভগ 
আপন আতিন প্রকৃতিতে বিলীন হইযা যাইবে | হে মহারতি মৈত্র । আমস্ত 
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পদারী; ক আত করিয্না এই যে ভুমগ্ুল প্রকাশ পাইতেছে, হা জল মধ্যে 
রি হইরা ধীইবে। ২১৩০ সপ্তদীপ, সদুদ্রান্ত, গিরি ও কানন ছাবা 
বশোভিত এই সপ্তলোঞ্ট, যে জল দ্বার। প্লাবিতুঁহইবে, সে জলও অগ্নি কর্তৃক 
বিশোষিত হইরা যাইবে এবং পরেই সর্ধহর অধিও বাযুত ও বায়ু আকাশে 
বিলীন হইয্ব! যাইবে । আকাশকেও অঞ্ক্কার তত্ব এবং তাহাকেও বুদ্ধি গ্রাস 
ফেলিবে। হে দ্বিজ! স্বয়ং প্র%তি দেবী সম্দয়ের সহিত বুদ্ধিতরকেও গ্রাম 
করিবেন। হে'মহামুনে ! স্ব, ৭জঃ এব তঙ্োগ্ুণে মাম্যূপ এবৎ সমস্ত 
ছনতের ধিশি কারণ, ভাহারই নাম প্রক্ততি, হিনি স্যন্ক ও অন্যক্ত উত্তম 
স্বরূপ্ণী। ব্ক্ত-শ্বব্ধপা প্র্চতি মেই অাক্তে পয় প্রাপ্ত হয়, হে মৈগ্রেয়! 
এতদ্বতিরিজ যে শত তন্ত্র সঘব্যাপী একজন পুরুষ সর্ব ততের অদিষ্ঠা$ 
রপে প্রকাশ পাইগ্র, খাকেন। তিক্মি পরমাঘ়ারই আশ। খাহাতে নাম এবং 
জাত্যানিৰ কল্পনা নাই এ খথিনি কেণল জন স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন 
তিনিই পরমব্র্, পরুণাগ্র। এবং স্লেব অধীশ্বর ! ভাহাকেই প্রাপ্ত হইয়! 
মেগসিগণ আর পমারে প্রত্যারৃত্ত হন নাই । ছে মৈত্রের ! বাজাধূঞেষরপিনী 
ষে প্রক্তাতি এবহ পরমাস্মার অংশ রূপ ঘে পুকুর বিষয় তোমাকে বলিয়াছি, 
হারা উভবেই এই পরমাস্থাতে লন প্রাপ্ত হন। সমস্তের আধার সেই 
পরমাত্বাই বেদ ও বেদান্তাণি শান্রে পিধু। বণিদ্বা কীত্িত হইয়া থাকেন ॥ 
প্রবৃত্তি ও শিৰৃত্তি্প হিণিধ কর্ম নেদে উক্ত হইগ্রছে) সমস্ত পুরুষই এই 
দ্বিবিধ করব বারা দেই পরমাত্মার পূজা করিয়া থাকেন। ঝক্‌, যজুঃ ও 
সাম বেদোক্ত সমস্ত প্রবত্তি্প কমর দ্বারা পুরুমুশ্রেক্ট সেই যজ্ঞ পুরুষই 
পুদ্ধিত ইরা থাকেন । ৩৮৪৯। জ্রানিগণ জ্তর্রযোগ ছারা মেই জ্ঞানমুভতিরই 
উপাসনা করিয়া থাকেন এবং যোনিখণ নির্ৃততি-মার্গ দ্বার! মু ক-ফলপ্রণ্ণ 
বোইবিফুরই। আরষ্ধনা করিনা থাকেন। হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং ধুতরূপ পরতে 
যাহা টচ্চারিত হয়ঙ্াধৎ যাহ) বাকের অবিষর, দে সমস্ত সে প্রগ পুরু-বছী 
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দ্ঙ্ঞানরপ অন্ধন্থার ছার সমাচ্ছন্ন বিমূড়-অন্তঃকবণ নর আমি কোথী কাসি- 
য়াছি, “আমি কে, কোথাযই বা গমন করিব এব আমার ন্বর্ীপই ঝা! কি::এ, 
সমস্তের কিছুই জানিতে পারে নু। “কোন ব্্ধনে আঁমি সংসীয়-কারাগারে 
আবদ্ধ রহিয়াছি, ইহার কোনও কারণ আছে, অথবা অক রণই এই ছুংখরাশি 
ভোগ করিতেছি ; আমার কি কর্তব্য, “কি বা অকত্তবা 7 কি বা আমার বাচ্য, 
আর কিই বা অবাচ্য ) কি ধর্্র, কিই বা অধর্্ন; কি ভাবেই বা কোন পন্থা 
অবলম্বন করিব এবং কোন কার্ধ্য দোষ বা কোন কার্যে গুণ” এবংবিধ বছুব্ধি 
ভাষনার় কেবল শিশ্সাদরপরাষণ ছুতরাৎ পশুর সমান মুড ব্যক্তিগণ অক্ান্জনিত 
নানাবিধ ছুঃখভোগ করিয়া থাকে । হেদ্বিজ? অক্ঃন তমোগুণের স্বভাব এবৎ 
প্রবৃস্তিসমূহই কার্যের আরস্তক ; হুতরাৎ অজ্ঞান দ্যক্তিদিগেব ক্রমশঃ কর্খমুলোপ 
প্রধন্তিত হইয়া থাকে। কম্মলোপনিবন্ধন নরকপ্রাপ্তি হয়, ইহাই মহঠিগণ 
কহিয়াছেন। কাজেই অক্জান ব্যক্তিরা ইহবাল ও পরকাল কেবল ছুঃখই 
ভোগ করিয়া থাকে। ক্রমে জীব জরাকর্ভুক জর্জরিত হইলে তাহার অবসর 
সকল শিখিলঃ দত্ত সকল বিগলিত, মাংস সমুহ লোল এবং জাযু ও শিরা ধাবা 
অন্ত হয়) *চগ্মুর ভারা কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় দৃিশততি নষ্ট হইরা যায়? 
নাসিকা-বিবন্ধ হইতে লোমসমূহ বাহিরে আমিস়্া। পড়ে) দ্রেহ সর্বদা কাপিতে 
থাকে । দেহের যাবতীয় অস্থি প্রায় প্রকাশ পায় এবং দেহ ক্রমশঃ কুক হইযা 
আসৈ। সেই সময জঠরের অগ্নি প্রীয় হির্বাণ হইস্কা যায়) সৃতরাং আহার 
কমিয়া আসে এবং শরীরের চেষ্টা সকলও ক্রমশঃ কময়। যায় । ২১২০ 
তখন অন্ধপ্রা় সেই জীব অতি কষ্টে ভ্রমণ, উত্থান, শয়ন ও উপবেশন করিতেও 
সমর্গ হয় না এব কাহার মুখ হইতে অনবরত লালা নিঃস্ত হস্ব। ইন্ট্রিয়থণ 
অধর ভাহার আয়ভ না খাকায়, দৈ সময়ে সে সব্ধপ্রকারেই মৃত্যুতে উন্মুখ হস্ত 
গবং তৎক্ষঠে অনুভূত পদার্থও আর স্ম*ণ করিতে পার না। (একট ক 
কাইিধাই অভ পরিশ্রান্ত হইমা পড়ে এবং শ্বাস ও কাসের ঙালাম় শিড্রান্থধ 
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হইন্তে একপ্রকার বঞ্চিত হয়। অস্ট কেহ ধরিলে তবে উঠিতে ব! বসিতে পারে 
এঞ্জ ভৃত্য, পুত স্ত্রী প্রভৃতি সকলেরই অবমানের পাত্র হয়। তখন ফে সমস্ত 
শৌচক্রিয়ারহিত হইয়াঁকেবল [হারে ও আহ্মুরে সম্প হ হইয়া পতিজনগখেরও 
হাঙ্জের আম্পন হয় ও সমস্ত্র স্বজনকেই কেশ প্রদান করে। যৌবন-আচরিত 
বিষয় সকল, জন্মান্তর-বিচেট্রিতের ভ্ঞাষঞম্ববণ কিয়! নিভান্ত হঃখে দীর্ঘশ্বাস 
সকল পরিত্যন্া করে| বরদ্দাবস্থা এই সমস্ত ছুখ ভোগ করিয়া মৃত্যুকালে 
যেসকল ক্লেশ পা তাহাও শ্রবণ কর? আ্ীবা, হাটু ও হস্ত তাঙ্গিঘা ঘায়, 
শরীব অত্যন্ত কাপিভে খাকে, বান্ত্বার মৃচ্ছিত হম এবং ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ অজ 
স্ঞানের সার হইয। খণকে | দেই সংয় আমার এই বশ্বরঘয, ধান্ত, পু, ভাঙা 
ভূতা, গৃহ প্রভৃতি আমা অভাবে কি প্রকাবে থাকিবে, এই প্রকার মমতা 
আকুল হয়? কাঠার করাত*ষদৃশ মর্্রতেদী মহারোগৰপ যমের শিদাকিপ 
শরপমূহ দ্বাব দেহের অস্থি-বন্ধন সকল বিচ্ছিপ্ন হইতে থাকে এবং এরনখবয় ৬ 
ঘুরিতে থাকে ; তালু, ক ওষ শুদ্ধ হইয়! যায়! তখন জীব যাতনায় কেবল 
বারংবার হাত প| ছুড়িতে থাকে (৩০৪০ | ক্রমে দোষসমূহ শ্বারা নিরুদ্ধ- 
ক$ হইয়া উদ্ধুসথাস ছারা সিততাস্ত পীড়িত হইছা পড়ে এবং হ্্ধা ও তৃষ্ণার 
যাতনায় লিহাস্ ক্লেশ পাইতে থাকে । তার পর যমকিছ্রেগণেনর প্রথল পীন্তনে 
সে ক্লেশ হইতে অতিকষ্টে নিশ্তার পাইয়া নরকতোগের নিমিত্ব যাতনা” 
প্রাপ হইয়া থাকে । অরণকালে প্রাণিগণের এই সমস্ত এবং অস্ঠান্ত অর্টনক 
প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; স্ত্যুর পরে তাহারা নরকে যে সমস্য ছুঃখ 
প্রাপ্ত ম ভাহ' শ্রবণ সর । প্রথমত খমকিঙ্কবেহা পাশ দ্বারা বন্ধন করিষা 
দণ্ড হ্বার। াড়ন কবে, ওপরে যমের দন ছু এবং নানাবিধ ওয়ঙ্কর যার্গ 
সকল অবলোকন করিতে হয়) হে ছিজ! তণ্রবালুকা অস্বি, ঘন্তত ও শক্তি 
গ্লারা আঁততিশয় ভীষণ নরক্কমধ্যে যে সমস্ত ছুগুসহ যাতনা তো একরিজে হয়, 
শাঁছা শ্রবণ করপ পকরাতের দ্বারা 7 দারিত, উত্যামধ্যে এখনি কুচার জারা 


৮৫তে বিষুঃপুরাপ 


কর্তিত ভূগর্ডে নিখখনিত, হলের উপর আরোপিত, ব্যান্রের মুধমধ্যে প্রবিষ্ট, 
গৃ্সমূহ কর্তৃক ভক্ষিত, হস্তিগণ কর্তৃক পদতলে নিপীড়িত, তপ্ত তৈল মধ্যে। 
নিক্ষিপ্ত, জার ও কর্দম দ্বারা ক্ষ উচ্চ হইতে নীচে পতিত এবং ক্ষেপযন্ত 
দ্বারা দূরে,নিক্ষিপ্ত হইয়। নারক্গিপ নরকে যে সমস্ত যাতশা প্রাপ্ত হই 
থাকে, তাহা গণন! করিতে পারা বায খ্মা। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কেবল নরকেই 
যে ছুঃখ আছে, তাহ। নহে ; স্বর্গবাসিগণও পতন্ভয়ে ছুধে কালয়াপন করিতে 
পারেন না। ৪১--৫০ | তং্পরে পুনরাঘ জীব গর্ভমধ্যে প্রবেশ করি 
জন্মগ্রহণ করে এবং পুনরায় সেইভাবে মূত্াুগ্রাসে নিপতিত হইয়া ঘাকে। 
কেহ বা জন্মগ্রহণ করিয়াই, কেহ বা বাপ্যকালে, বেহ্‌ বা যৌবনে, কেহ বা 
প্রো বন্বমে ও কেহ বা বৃদ্ধ হইঘ। নিশ্চয়ই নত্যুমুখে নিপতিত হয় এবং যেমন 
কার্গাসতুলাসমূহ দ্বারা কার্পামবীজ ব্যাপ্ত থাকে, ত্রপ জীব ষাবজ্জীবনই 
নাপ/বিধ ছুঃধ দ্বারা ব্যাপ্ু খাকে। অর্থের নাশ, অর্জন ও পালনে এবং 
ইষ্টের বিপত্তিতেও মনুষ'গণের নানা প্রকার ছুঃখ উৎপন্ন হইঘা থাকে । হে 
মৈত্রেয়! যে সকল পদার্থ মনুষ্যের প্রীতিকর বোধ হয, ৬ৎসমস্তই পরিণামে 
হুঃখের কারণ হইয়া উঠে। স্ত্রী পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র এবং ধনাদি দ্বারা 
মন্ুষ্ের যত'পরিমাণে কেশ উত্পন্ন হয়, তদপেক্ষা সুখের ভাগ অতি অল্পই 
হইয়া থাকে। এই সমস্ত সংসারছৃ:ধকপ হুরধ্যতাপে তাপিতচিত্ত মানবগণের 
মুক্তির পদজ্ছায়া ব্যতীত আর কুত্রাপি সুখ হয় না । গর্ভ, জন্ম, জরা প্রভৃতি 
স্থানে সমুৎপন্ন এই ত্রিবিধ ছুঃখেব আত্যন্তিক তগবত্প্রাপ্তিই পরম গুঁধধ 
বলিয়া পপ্তিতগণ কীর্তন করিয়া থাকেন; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সর্বদা 
তগহতপ্রাপ্ডির নিমিত্ত বত করিব্টে। হে মহামুনে । কর্ম এবং জ্ঞান উভয়েই 

ই ভগবতপরান্তির হেতু । ৫১৬০ জ্ঞান ছুই প্রকার ; এক আগম ও 

বিবেধূ হতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । ' আগম দ্বারা পহ্ এবখ বিবেক 
ছাধী পরম তর আঁ যায়। প্রদীপ যেমন অন্ধকারকে "নষ্ট কারিতে সর্থ 


ষ্ঠ অহশ। ৪৫৭ 


হয, সেইলসপ আগম বারা! শব ব্রক্ষকে জানিলে অজ্ঞান কত্ত পরিশাণে 
ধ্বধ্জ ইজ, কিন্তু বিবেক দ্বার! পরম ত্রহ্মকে জানিতে পারিলে অমস্ত অজ্ঞনে 
মিটিয়! যায়; যের্ম তৃষধ্য প্রকাশিত হইলে সমস্ত তুন্ধকার ধ্বংদ.হইয়থাকে । 
এততসন্বন্ধে মনু, বেদের ভাতপধ্য ম্বরণ করিয়া যাহ বলিয়াছেন, তাহা 
তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ করু। বঙ্গ ছুক্ঈপ্রকার জানিবে) প্রথম শব্দময়*ও 
বিতীর পরম । প্রথম শব্দরকে জানিলে, তবে পরমবন্ধণক জানিতে পারে। 
বিদ্যাও ছই প্রকাৰ; কম্ম ও জ্ঞানরূপ, ইহাই আধশ্বণী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 
পরাবিদ্যা দ্বারা অক্ষর্রন্ধ প্রাপ্তি হইয় থাকে ও কবেধাবিমরী বিদ্যাই পর্ধা। 
জ্থাক্ত, অর, অচিন্ত্য, নিত্য, অবাধ, অনিদ্দেশা, অপরূপ, হস্তপদাবিবিবর্জিিত) 
বিহু, সঙ্গত, ছুতসমূহ্র উৎ্ান্তি বীজ অথচ অকারণ, ব্যাপ্য ও ব্যাপক 
প্রভৃতি সর্ধরূপেই মুনিগণ ধাহাকেঞ্জানচ পু ছার। দশন করিয়া থাকেন, তিপিই 
পরমবন্ধ, মোক্ষাভিলীমা বাকিগরণ ভাহাকেই ধান করিয়া থাকেন, তিনিই 
(বদে অতি সুক্ষ ও বিষুব পরম পন বপিয়া কথিত হইয়াছেন পরমাত্মার 
মেই মুভিই ভগনং শণ্দর বচ্য এবঘ ভরগবহ শল্গই সেই আদি ও অক্ষর 
পরধাস্থার বাচক। এইকূপ বথার্থ স্ব$পে ঘমবিণততন্ব মুনিগণের* যে জ্ঞান 
উৎপন্ন হর, তাহাই পরম এবং তাহা বেদমন। ৬১৭০ হেদ্বিজ! সেই 
শবমব্রক্গ শক্ষের অগোচর হইলে, তাহার পুঙ্গার জন্ক তাহাকে তগবৎ শব 
বারা কীতন করা ধায়। মৈত্রেন্! বিশুদ্ধ এবং সর্দ কারণের কারণ, মহা 
বিভুতিশালী সেই পরমব্রক্ষেই ভগবহ শৰপ্রসু্ত হইয়া থাকে । ভগবত শকের 
কারের ছইটা অর্থ; প্রথম ভিন্ই মকলের ভরণুকতা ও সমস্তের আধার 
এবং গঞ্কারের অর্থ; গময্বিতা (অর্থাৎ সমস্য বর্জী ও জ্ঞানের ফলেন প্রাপক ) 
ও অঙ্টা-এই হুই প্রকার । সমগ্র পর্ব, ধর্ম যশও) শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাশ্য 
ইস্ছয়টার ভ্রম তু । খিলের আওইিত স্ইে পরমাত্মায় ভূষউগণ অবস্থান 
করি্তিছে, বকার বৃ এই অর্থ ই লাভ হইয়া থাকে। হে সাধে এবংবিধ 


৪৫৮ বিষুপুরাণ 


অর্থদম্পন্ন ভগৃঙৎ এই মহান্‌ শব পরমবন্বরূপ সেই বাহুদেব বাততিরিক্ অয 
কু্তাশি প্রসুক হয় না| সেই পরমবন্কেই এই ভগবৎ শজ সার্থকর্তী লাভ 
কবিষা থাকে, অন্ত ই প্রযুক্ত হইল পিরর্থক হঞ্পু। ভুরত'নমুহের উৎপত্তি, 
প্রলয়, অগতি, গতি এবৎ বিদ্যা ও অশ্দ্যিকে তিনি জা নন, এইক্ন্য তাহাকে 
ভগবান বলা যায়। জ্ঞান, শক্তি, ৰল, ও্শবর্ধয, বীর্ঘ্য ও তেজঃ প্রভৃতি সছৃগুপ- 
সমূহই ভগবত শব্দের বাচ্য। সমল্ত ভূতগণ সেই পরমাত্মাড়ে বাস করিতেছ। 
৭১7৮৭। পুরাকালে কেশিধ্বজ, খাণ্ডিক্য'জনক কর্তৃক ভিজ্ঞাসিত হইয়া 
স্তাহাকে বাহ্দেব নামের যথার্থ অর্থ এইক্লপ কহিয়াছিলেন, যেহেতু সমক্ত 
ভূতগণ ক্কাহাতে বাস করিতেছে এবং তিনি অমস্য উতেই, জগতের ধাভা ও 
বিধাতারপে অবস্থান করিতোছুন, গেই নিঠ্ষিই সেই প্রভুর নাম নাহুদেব। 
হে মুন ! ছেই পরমাত্বা স্বয়ং সমস্ত আনরঠ হইতে মুক্ত থাকিয়া অথিলের 
আত্মারূপে সর্বভূতের প্রকূনলি, ন্িকার, গণ ও দোৌষস্ম, ত্রিভুবলে ঘ্‌ হাঁ কিছু 
আ?ছ, তাহা সমস্তই ক্যাপিয়। রহিয়?ছন। সমস্ত কলাণ গুণের স্বর্প ষেই 
পরমাত্বা তীয় শক্তির কণামাত্র দ্বার ভূতবর্গকে আবৃত করিযা অ'পন ইচ্ছা 
বছবিধ শরীর পরিগ্রহ করত জগতের অশেষরূপে কল্যাণ সাধন করিতেছেন । 
হিনি তেজ, বল, উশ্বন্য ও মহাকোধশা শী এবং স্বীঘ বীর্ঘ" ও শক্তি প্রভৃশ্বি 
একমাত্র আধার ও পরাংপর, ষে পন্মেশ্বরে ক্রেশ প্রভৃতি নাই, তিনি ঈশর 
বং ব্যন্টি ও সমষ্টিরপ ; তিনিই ব্যক্ত ক্বকপ ও তিনিই অব্যক্তরূপ ; তিনিই 
সকলের প্রভু গু সর্দত্রগামী ; তিনিই সর্ধাবেত্তা ও সমস্তের শক্তি-স্বূপ 
এবং তাহারই নাম পরমেশ্বর । ধাহা দ্বারা নির্দোষ, বিশুদ্ধ, শির্দূল ও এককপ 
€সই পরদেশ্বযকে দেখিতে ই। জানিতে পারা যায়, তাহারই নাম জ্ঞান এবং 
তাহাই পরাবিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ইহার বিপরীত যে, তাহার 
নাষ অত্রন ও তাহাকেই অপ্রা বিদ্যা বলা বায় । ৮১৮৭1 
পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


পরাশর কহিপপন,-স্বধ্যার ও সংঘম দ্বারা সেই পুকষাস্বমকে দেখিতে 
পাওয়া যায়; এই উচ্ভয়ই ক্রক্ষ-প্রাপ্তির কারণ বলিয়া ইহারাও ত্রহ্ধ বলিয়া! 
অভিহিত হইয়া খাকে। ন্বধ্যার় হইতে ঞষোগকে অবকম্থন করিবে ও খোগ 
হইতে স্বাধ্যায়কে,অবন্বন কনিবে ) স্থাধ্যায় ও যোগরপ সম্পত্তি দ্বারা পর- 
যাস্মা প্রকাশিত হইয়ী থাকেন। তাহাকে দর্শন করিবার ভগ্থ শ্বাধ্যায় ও যোগ 
উই চক্ষু স্বরূপ, এই চর্খ চক্ষু বারা তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
মৈত্রে কহিলেন,হে তগবন্‌ ! যোগকে জানিতে পারলে আমি পরমেশ্বরকে 
দেখিতে পাইব ; ফেই যোগ ক্ষি, তাহা অমি জানিতে ইচ্ছা করিতেস্ছি; 
আপনি বলুন। পরাশর কহিজ্পন,_পুর্কে ফেশিধ্বজ্ত, মহাত্বা খাণ্ডিকয- 
জনককে যোগেব বিষয় যেক্গপ কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাকে হপিতেছি । 
মৈত্রের় কহিলেন হে ব্রহ্ধন! খাণিক্য কে ও কেশিধ্বজই বা কে ছিলেন 
ধ্বব কি প্রকারেই বাঁ উভয়ের যোগসন্বন্ধে কথাবাত্তী হইফাছিল, তাহা কীর্তন 
করুন। পরাশর কহিজেন,_-পৃর্বকালে ধর্ম্ধ্বজ নামে একজন নৃপস্তি ছিঞ্পল ; 
কাহার পুত্র মিতধবজ ও কৃতধ্বজ । কৃতধ্বজ অভিশয় গ্ঞাননিষ্ ছিলেন । ছে 
নিজ! কৃতধ্বজের পুত্র কশিধ্বপ্ধ এবং মিতধ্বজের খাণ্তিক্যজনক নামে পুত্র 
ছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে খাণ্ডিক্য কম্মর-মার্গে অতিশয় নিপুণ হইয়াছিলেন এক 
কেশিধ্ব অধ্যাত্মবিপ্যায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। এই উভয়েরই পরস্পরের 
প্রতি অতিশয় বি জগীষা ছিল। কালে কেশিধ্বজ কর্তৃক খাঙিগ্য রাজ্য 
হইয়া পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত অলমাত্র পষ্টিজন লইয়া রাজ্য হইতে ছুয়ে 
“ছুচর্মি অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন । কেশিধ্বজ নুঁপতি জ্ঞাননি হইয়া আবিদা 
ছা মৃত্যু ঘইতে মিত্ঞার প্রইবার জন্ত সহুতর যন্তের অনুষ্ঠান করিয়াছিনেন? 
হে ক্রোপিশ্রেট! প্রকদা বিন বনে এক উদ্র শার্দুল যোগে মগ এই রাঙ্গা 
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ধর্দধেহকে হত! করিয়াছিলণ। ত২পরে র্াজ। ব্যাদ্রকর্ভূক ধেনু ইতঞ্কইরাছে 
জানিতে পারিস্বা, “আপনারা এবিফয়ে কি প্রারফিত্তের বিধনি দেন” এ বৃথা 
পুরোহিতুগণকে জিজ্ঞাসা! করিয়াছিলেন। “আমর জানি এ, আপনি কশে- 
কুকে জিজ্ঞাসা করুন” পুরোহিতগণ এই উত্তর প্রদান করিদ্াছিলেন। কশেকণও 
জিঞ্জাসিত হইয়৷ নৃপতিকে বলছিলেন যে, ছে রাজেন্স ! আমি এ বিষয় 
জানি না, আপনি ভার্গব শুনককে জিক্তাস। কুন, হিলি জানিতে পারেন। 
তৎপরে নৃপতি শুনকের শিকট গমন কপ্রিবা। ঠাহাকে জিদ্রাম। কবযাছিলে ন) 
তাহাতে শুনক যাহ উত্তর করিয়াছিলেন, হে দৈত্রেষ! তাহা শ্রবণ কর। হে 
বাঙ্গন! কশেরু বা আমি অথবা অন্য কেছ সম্প্রতি পৃথিবীতে এ ব্ষিষের জ্ঞাত 
নহি; তোমার শত্রু একমাত্র খণ্ডিকাই এ বিষ পিশেদৰপে অবগত 
আছেন, যিনি তোমাকতর্ক পবাজিত 5ইয়ঠছেন। তৎপবে কেশিধ্বজ কহি- 
লেন।-হে মুনে! অমি প্রাধশ্িন্ত জিজ্ঞানা কবিবার জন্য আমার শক্রের 
নিকট গমন কবিভেস্ছি,-ঘদি মে আমাকে হত্য। করে, তাহা! হইলেও আমি 
বজ্র ফল প্রাপ্ত হইব; অথবা ধদি দে ভিজ্ঞাগিত হইয়া আমাকে ইহার 
বথাশাস্ শ্রায়শ্চিতের বিষয় বলে, তাহা হইলেও স্ম্পূর্নবপেই আমার যঙ্গর 
অম্পন্ধ হইবে ৯২--৯৯। পরশির কছিলেন, --এই কথা বশিয়া মহামতি 
সেই নৃপতি, কৃষ্ণাজিন ঘ রণপূর্র্ঘক রথারোহণ কবিষ্বা যেখানে খাণ্ডিক্য বাস 
কীরিতেছিলেন, 'সেই বনে গমন কবিলেন। এদিকে খাণ্তিক্য আপনার শত্রু 
কেশ্রিধবজকে আগমন করিতে দেখিক্া ক্রোধে চক্ষু, রক্তবর্ণ কপরিয়া ধনুক সজ্জিত 
করত্ত কহিলেন,তুমি কৃষ্কাজিন ধারণ করিযাছ, ভৃতরাৎ তোমাকে আমি 
বধ-করিব না,এই ভাবিয়া কৃষণাজিনের কবচ ধারণ করিষা 'সার্মাকে বধ 
কঁধিতে আধিয়াছ ' হে যু ।” যে সমস্ত ষৃগের প্রতি তুমি ও আমি শাণিত 
পনরমুহ নিক্ষেপ ফরিয়াছি, তাহাদের পৃষ্ঠে ঝি কৃষ্ণাজিন ছিটী'না? ৫সই 
জ্যাশি তোকে অবাধেই হত্যা করিধ, তোমার জীবন ধাঁকতে আমারহস্ত 
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হইতে ভুক্ত ্ইবে না, ঘেহেতু হে হূর্বদ্ধে | তুমি আমার] বায চরণ করিয়া 
পরম ঝু্ঠিতায়ী স্রুরপে+পত্রিণত হইয়্াছ। কেশিধ্রজ উত্তর করিলেম্্- 
আমার কোন স্রশয় আন্তমাকে ভিজ্ঞামা করিবার জন্তই আপনার এখানে 
আমিরাছি, আমি আপনাকে হত্যা করিতে আসিঞ্মাই; অতএব আপীন ক্রোধ 
এবং বাণ পরিত্যাগ ককম। পরাশর কহিলেন,-তারপন্র মহামতি মই 
খাণ্ডিক্য পুরোহিত ও ম্্রিগণের সহিত “একান্তে মন্ত্রণা করিতে লাখিলেন। 
মন্ত্রিগণ তাহাকে কহিলেন, যখন শক্র আপনার বশে আসিয়াছে, তখন তাহাকে 
বঞ্র কবাই কর্তব্য, কারণ শত্রু বিনষ্ট হইলে অমস্ত পৃথিবী আপনার বশীভূত 
হইবে। খাতিক্য তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য বটে এ হত হইলে সমজ্ত 
গৃধিবী আমার বশীভূত হইবে, একস ইহাব পরলোক জয় হইবে ও আমার 
সমস্ত পৃথিবীই হইবে ১ যদিআমি ইহাকে বধ না করি, ভাহা হইলে 
আমারই পরলোক জয় হইবে এবং উ্তার বঙ্ুন্ধরা মাত্র থাকিবে । পরঙলোক্ক 
ক্ষষ হইতে পৃথিবীর আধিপত্য আমাব বিবেচনায় অধিক বোধ হয় না । পরু- 
লোকেব জয অনস্তকালের নিমিন্ত এবৎ মহীজয় অতি অরদিনেরই জন্য ; 
হুতরাৎ আমি ইহাকে বধ করিব না, ববৎ এ যাহা জিজ্ঞাসা কর্িতেঞ্ছ, তাহার 
ধধার্থ উন্তর প্রদান কর্পিব। ২২- ৩০) পরাশক কহিলেন, তখ্পরে খাণ্ডিক্য- 
জনক, সেই শত্রু কেশিধ্বজের লিকউ গমন করিয্বা কহিলেন, খাশনার যাহা 
জিজ্ঞান্ত আছে, সমস্ত ভিজ্ঞাদী বকন, আমি উহার উত্তর প্রদান করিতেছি 
পরাশর কহিলেন,_হে দ্বিজজ। তৎ্পরে সেই কেশিধ্বছ নৃপতি যেরূপ ধশ্ধেনু 
বধ হইযাছে, তাহা। কহিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত দিজ্ঞামা করি.লন। হছে ছিল! 
তৎপন্ঠে সেই থাত্তিক্য-জনক, কেশিধুবজকে সেব্রু পোবধের বথাবিধি প্রাস্প্চিত 
কহিষাছিলেন। মহাত্ব। খাণ্ডিক্যের নিকট প্রঃয়শ্চিত্ডের বিধান ছানিয়া এবং 
উহার অনুমতি ইরা কেশিখবজ দুপতি ষন্তকুমিতে উপস্থিত “হইয়া! ক্রু 
সময ক্রি নিপ্রুঞণ করিব হলেন । কালক্রমে যক্র সমাপ্তির ঈর অবভূখ 
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্বানে কৃত্কৃত্য হই সেই নৃপতি তাঁবিতে লাগিলেন, আনি সমস্ত ত্থিকৃগণের 
বথ্যথিবি পুজা! ও লদন্গগণকে থাবিধি সন্মান করিয়াছি এক অর্ধিগণও সামার 
নিকট, যাহার যাহা অভিরুচি, তাহা পাইয়াছে। -ইহলোকের বাহ! কর্তব্য, 
ঘে সমর্তই আমার শিষ্ন্ন £ইরাছে, তথাপি অংমার চিত্ত অপ্রসন্ন অবস্থায় 
কেন রথিম্বাছে ? এইরূপ অনেক ভাবিতে ভাবিতে সেই মহীপতি ন্মব্রণ করিলেন 
বে, আমি এখনও খাঙিক্যকে গুরুনক্ষিণ। প্রদান করি নাই । হে মৈত্রেয়! 
তৎপরে সেই নৃপতি পুনরার রখে আরোহণ করিয়া বেখানে খাণ্ডিক্য ছিলেন, 
সেই দুর্মন গহনে গমন করিলেন। থাণ্ডিক্যও পুনরাপ্ন তাহাকে আগমন 
করিতে দেখিয়া বধ করিবার অভিলাযে সশস্্ হইরা রহিলেন। তখন 
কেশিধ্বঙ্জ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বহিলেন। হে খাণ্ডিক্য! আমি 
তোমার কোন অপকার করিতে এখানে আদি নাই, সুতরাং তুমি ক্রোধ করিও 
না, গুরুদক্ষিনা প্রান করিবার জন্তই তোমার শিকট আসিয়াছি। তোমার 
উপদেশে আমার যজ্ঞ, সমাকৃকপে নিষ্পন হইয়াছে, তাহাতেই তোমাকে 
শুক্তবক্ষিণা প্রান করিতে ইচ্ছ। করিতেছি, যাহা ইচ্ছণ, চাহিতে পাব। 
৩১৪২ পরাশর কহিলেন, তত্পরে খাণ্ডিক্য আপন মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন ষ্বে, কেশিধ্বজ আমাকে গুরুদ!ক্ষণ। প্রদান করিতে আসিয়াছে, 
ইচ্ছার নিকট কি প্রার্থনা করা যাইবে ? মগ্ত্রিগণ উত্তর করিলেন, হে পাজন্‌ ! 
আপনি ইহার নিকট সমস্ত রাজ্য প্রার্থনা করুন, সৈম্তগণকে ক্রেশ স্বীকার 
মা করাইয়। কৃতী ব্যক্তির রাজ্যই প্রার্থনা করিয! থাকেন। তখন ঈহামভি 
খাণ্ডিক্য তাহাদের বাক্যে হান্ত করিনা কহিলেন, মারৃশ ব্যক্তিগণ কি প্রকারে 
স্বল্রকাল ভে.গ্য মহীরাজ্য। প্রার্থনা করিবে? আপনারা সমস্ত দাধনেই 
আমাকে পরামর্শ দি] থাছেন সত্য, কিন্তু পরুমার্থ কি এবং তাহা কি 

প্রকারে সাধিত হয়, তাহা আপনারা বিশেষরূপে জাস্নন ন। পরশ 
কছিলেন:-মন্ত্িগণকে এই কথা বলিয়া খাত্তিক্য, বেশিধস্জ নুতির. নিকট 
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মল কক্ছিরা উ্রাহাকে কহিলেন, তূমি নিশচগ্ই কি আমাকে [িক্ষিনা প্রদান 
রিবে গপরাশর ক্লুহিনেৰ-কেশিধ্বজ উত্তর করিলেন, আমি নিশ্চয়ই 
শন খাণিক্যু বলপ্টরে_অধ্যাত্ম বিজন পরমার্থ বিষম আপনি 
তি বিচক্ষণ। হৃদি আপনি গুরুদক্ষিন! দ্রিতেঞ অভিলাষ করিয়া ইাঞ্চেন, 
চবে ষে কশ্মু করুলে সমস্ত ক্রেশের শা্তি হয়, তাহ! আমকে বলুন । ৪৩--৪৯৯1 


ঠ 
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নশ্তম অধ্যায়। 


কেশিধ্বজ কহিলেন/__আমাক্খনিকট আপনি কেন নিষ্কণ্টক প্রাঙ্য প্রার্থনা 
করিলেন না? কারণ ক্ষপ্রিয়সন্তান্টে বাজ্যলাভ ব্যতীত আর কোন পদার্থ 
ত অতিশ্রিত্ধ নহে। খািক্য কহিলেন,-হে কেশিধ্বজ ! মুর্খগণ যাহার 
জন্ত সর্প লোলুপ, এমত বিশাল সাগ্রাঙ্য কেন প্রাথনা! করি লাই, ভহা 
শ্রনন কর। ক্রত্রিঘ্নণণেনর প্রজাপালন ও ধর্দনুদ্ধে রাজ্যের শত্রদমূহকে বধ 
করাই ধরব । আমার রাজা ত তুমি অপহব্রব করিয়াছ, ুতরাং তাহার ক্অপালন 
জন্ত দোষ, আমাতে কিছুই নাই; কিন্ত রাজ্য শরণ করিনা তাহা স্যাযমার্গে 
পালন করিতে না পারিলে, পাপেরই ভাগী হইতে হইবে। রাজোচিভ ছত্র 
চামরাদি ভোগেন জগ্ত আমার এই ছুষ্ট বাজ্য-স্পৃহা কেবল অধর্টেরই অঙ্গুগ্ন' 
করিতেছে না, ইহ অর্থ-শাশ্রেরও অনুমরণ করিতেছে ! বাদ হ্জিয়বাদ্ধবের 
ধর্খ নহে, ইহাই সাধুলোকের মত ; এই নিমিত্ত আমি অবিদ্যার অন্তর্গত ব্াজ্য 
প্রার্থনা ঝ্রুর নাই । অহঙ্কাররূপ মপিরাপানে উশ্রস্ত “এব মমত্বাকষ্টচিত্ত মুড় 
ঠক্িগণই রাজ্যে লুন্ধ হইস্া থাকে, কিন্ত ঞমানৃশ ব্যক্তি ইহা! প্রার্থনা 
করেন না। পরাশ্র কহিলেন, _-কশিধ্বপ্জ নৃপতি, খাণিকোর বাক্যে 
পরক্ট হইব খ্াধুব& প্রদান করিলেন এসং সস্বতট হইঙ্কা কথিত্রীন, হে 


৪৬৪ বিপুাণ 

খাণিক্য-অনক! (আমার বাক্য শ্রবণ করুন। আষি এমরিদ্যার 
ক্রি জারা ঘাম ক্রোধাদি হইতে বিষুক্তি পাইর্কার আশায় রাঙ্চ-পালন ও 
বহতর বজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং ভোগ, ছার পুপ্যসমূহ্রেও০ কষ 
করিতেছি । হে কুলনন্দন € ভাগ্ান্রমে আপনার মন বিখেকসম্পন্ন হইয্াছে, 
স্াপনি বিদ্যার শ্বরূপ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন ।১---১০। অনাস্বে আত্মবুদ্ধি 
এবহ যাহা! আপনার নহে, ভাহা!?আপ্ন্ার ব্লিদা বোধ করা, এই দুইটাই 
অবিদ্যাতক্ষর বীজ । কুমতি জীব মোহরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ হইয়া, পঞ্চভূতাত্বক 
দেহেই আত্মশুদ্ধি করিয়া থাকে। আকাশ, বামুং অগ্নি, জল এবং পৃথিবী 
হইতে আত্মা যখন পৃথথকৃরূপে অবস্থান করিতেছেন, তখন কোন্‌ বুদ্ধিমান এই 
পঞ্চচুত্তাত্বক কজেবরকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করে এবং কোন্‌ প্রাজ্ঞ ব্যন্তি 
সেই শরীর দ্বারা উপভোগ্য গৃহ ক্ষেত্র প্রতৃতিকে আপনার বলিয়া বিবেচনা 
করে নিজের দেহ যখন আপনার নহে, তখন তাহা দ্বারা উতপাদ্তি পুৰ্র 
পৌত্রা্দিতেই বা কোন্‌ পণ্ডিতব্যক্তি যুদ্ধ হুইয়া থাকেন? মনুষ্য, দেহের 
উপভোগের জন্তই সমস্ত কর্ম করিয়া থাকে, মেই দেহ যখন আম্মা হইতে 
ভিন্ন, খন তাহাতে জীবের অজবুদ্ধি কেবল সংমারে আবদ্ধ হইবার জন্য । 
ষেমন মৃত্তিকা ও জললেপন দ্বারা মক্ময় গৃহকে রক্ষা কিতে হয়, তদ্রপ এই 
পার্থিবদেহ অর ও জলের বলে রক্ষিত হইয়া থাকে । যখন পঞ্চভূতাত্বক তোগ 
ছারা পঞ্চভূত্মূয় এই শরীরই আপ্যায়িত হইতেছে, তখন জীবের ইহাতে গর্কৃ 
নিরর্থক । জন্ম জন্ম সংসার-পদবীতে ভ্রমণ করত বু সনারূপ ধূজি দ্বারা ধূসরিত 
হইয়া জীব বেবল মোহরূপ পরিশ্রমই প্রাপ্ত হইতেছে । জ্ঞানরূপ উবারি 
দ্বারা যখন তাহার সেই-হুলি প্রক্ষালিত হয়, তঘন সংসারপথিক জীবের মোহ- 
শ্রম নিবৃত্তি হয়। ১১২৭, মোহশ্রম অপস্সত হইলে জীবের অন্তঃকরণ তুচ্ছ 
হয় এবং নিরতিশয় নখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানময় এই বিমল আত্মা সরবঘাই 
সুক্তরূপু অবস্থান করিতেছেন ) ছঃধ অজ্ঞান প্রভডি মাসমহ প্িক্কাতির 


ষষ্ত অহশ। ৪৬৫ 


ধর্দযকিত্ব সলাত নহৈ। হেমুনে! যেমন স্থালিস্থিত স্্ুলের গির সহিত 
সঙথনু নী থাকিলে স্থালীসম্পর্ক নিবন্ধন উষ্ণতা প্রভৃতি গুণ* উৎপন্ন হুইয়া 
ধকে? তদ্রুপ আুতির সঞঠর্সে ই দেই অবায় আত্মা অভিমানাদি হারা চুিত 
হইয়া! প্রাকৃতিক ধর্মসমূহকে তোগ কবিযা ধাঞক্ষেন। হে প্রচো! অবিদ্য'র 
বীজ এই আগরনার নিকট কীত্তিত হহপ্প, এই ক্লেশসযূহকে ক্ষয় কন্িতে" 
ঘোগ বাতিরিস্ত আর অন্ত "কোন উপাধি নাই। খাণ্ডিকা কহিলেন," 
ঘোপবিদৃগণের গ্শ্রে্ঠ মহাতাগ কেশিধ্বজ ! আপনি দেই যোগের স্ব , 
স্বাযাকে বলুন, এই বিস্তুত নিমিবংশে আপনিই বিশেষকপে যোগশাস্্রের অর্থ 
ভানিধাছেন। কেশিধ্রজ কহিলেন,যে ঘোগ অবদশ্কন করিয়া মুনিজন বহ্ধলয় 
প্রাপ্ত হইয়া, সংসাবে আর পুনস্তবৃত্ত হন না, হে খাণ্ডিক্য ! আমি সেই যোগের 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন| এমনই মন্তষাগণের বন্ধ ও মুক্তির কারণ; মন, 
যখন বিধয়ে আসক্ত হজ, তখন বদ্ধেত এবং খন বিষয় পরিত্যা করে, তখন 
মক্তিব কারণ হইয়! থাকে । জ্ঞানী মুশিজন বিষষ হইতে মনকে লমাঙ্গত করিয়া 
মুক্ির জন্য ব্রহ্ষক্ববপ পরমেশ্বরেব চিন্তা! করিবেন । হে মুনে! যেমন চুশ্ছক 
প্রস্তর দ্বারা জৌহ আকুষ্ট হইয়া হইয়া থাকে, তদ্রপ ত্রক্ষও এই ভঞ্জবে চিন্তিত 
হইলে সভাবতই যোনীকে আত্মভাবে আকুষ্ট কবিষা থাকেন । ২১--৩৯ | মনের 
এই প্রকার গতি আপনারই মন্রসাপেক্ষ ; ব্রন্মে সেই মনোগঞ্চির সংযোগের 
নামই যোগ ॥ যাহার ঘোপ এতাদৃশ ধর্ম দ্বারা আক্রান্ত, সেই ব্যক্কিকেই যোশনু 
ও মুমুক্ছু বলাঁ যায়। প্রথমতঃ যোগী যধন বোগধুক্ত হন, তখন তাহাকে যু্ডান 
বলা শিয়া থাকে, ক্রমশঃ সমাধিসম্পন্ন হইলে তাহার ক্রক্গজ্ঞান হইয়া থাকে । 
পূর্বোস্তু মুগ্জান যোগীর মন যদি বিদ্বদোষে দূষিত ন্হয়। তাহা হইলে অভ্যাস- 
বলে জন্মান্তরে তাহার মুক্তি হইয়া থাকে। &$কন্ত সযাধিসম্পন্ন যোগী সেই 
উন্মেই মুক্তি পনরুয়া থাকেন, ধেহেতু যোগামি দ্বারা ভাহার* সমস্ত আদ 

ঘট হয় ঝুয় । ফোগী শ্বীয় ঘনকে শুত্বজ্ঞানের উপধোগুটি করিঘার 


সর বিষ্পুরাগ। 


অন্ত নিকাম হা ্ধৃচধা, অহিৎসা, ষত্, আস্বো় ও অপরিগ্রহ' প্রতি নিয়ম 
খবশ্স্বন করিবেন, আর সংযতচিত হইয়া শ্বাধ্যায়, শৌচ, পস্তোষ ওপ্তপিভা 
করিবেন এবং মনকে সতত পরবর্ধচিস্তায় নিযুক্ত ব্লাখিবেন$ পীচ প্রকার 
সংঘের পঁহিত এই পাঁচ প্রকাগ নিয়ম কথিত হইল ; সন্তাম হইয়। ইহাদের 
'সেবঃ করিলে বিশেষ ফল ল'ত হয় এবং নিষ্কাম ভাবে সেবা করিলে ইহারা 
মুক্তি প্রান করিয়া থাকে। ভদ্রাসর্বাদির কোন একটা আন অবলম্বনপুর্কক 
গুণবান্‌ ধতি ব্যক্তি, ঘম ও নিয়ম সম্পন্ন হুইয়া সংযতচির্ভে' যোগ অত্যাস 
করিবেন। জ্ভ্যাস-বলে প্রাণ নামক বায়কে যাহা বশীভূত কবে, তাহার 
নাম প্রাণায়াম। সবীজ ও নিবাঁজ ভেদে প্রাণায়াম ছুই প্রকার জানিবে। 
৩৯---৪০। যখন প্রাণ ও অপান বায়ু, সন্থিধান চারা পরস্পরকে অভিভব করে, 
তখন উভয়ের সংযমহেতু কুত্তক-নামে তৃতীয় প্রাণায়াম হইয়া থাকে । হে 
দ্বিজোত্তম! যোগী যখন প্রবম প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, তখন ভগবানেক 
গ্থুলরূপ তাহার চিত্তের আলম্বন হয়। ক্রমশঃ যোগী প্রত্যাহারপরায়ণ হইয়া 
শব্দান্নি বিষয়নিবহে অন্ুরক্ত ইন্জিন্ঈগণকে নিগ্রহপুর্বক চিত্তের অনুচারী 
করিবেন।” তাহাতে অতি চঞ্চল স্বপ্ভাব ইত্জরিয়গণ বশীভূত হইস্া থাকে, 
তাহারা অবশ থাকিলে যোগী ঘোগসাধনে সমর্থ হন না। প্রণায়াম ধারা 
বাুকে ও প্রত্যাহার দ্বারা ইন্জিয়গণকে বশীভূত করিয়া শুভ-অবলম্বনে চিত্তকে 
সুস্থির করিবে । খাণ্ডিক্য কহিলেন, হে মহাভাগ ! যাহাকে অবলম্বন করি] 
চিত্তদ্দোষসমূহকে নষ্ট করা যায়, চিতের সেই ওত আতশ্রয্ব কি, তাহা আমাকে 
বলুন। কেশিধ্বজ কহিলেন,”_-হে রাজন! ব্রদ্ষই চিত্তের সেই গুত আশ্রক্স 
অবৎ ভাহা স্বভাবতঃ ছুই একার ) মূর্ত ও অমূত্ত-ঘাহাকে পর ও অপুর বল 
ঘায়। হে রাজন্‌! এই অ্রগঞ্ে ঠিন প্রকার ভাবন! হইয়া থাকে, তাহা শ্রব 
কিরুন/_একক্তঙ্ষ প্রধম ভাবনা, দ্বিতীয় কম্মভাবনা এবং ভাতীয় বরন্কন্্ উড 
ভাবন!। ০হে রন্ধন! সনন্ন শরভৃতি :খবিগণ ব্রচ্মভাবনাযুক্ত হহীয়! থাকেন 
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এবংঞদেব্টা হইতে স্থাবর ও চর সমস্তই কন্মভাীদা কিয়া 'থাকে 

৪১৫০ * হিরজ্যগ্ভ ষ্লৃভৃতিতে কর্ম ও ব্রহ্ম উভন্ববিষই? ভাবনা আছে! 
যাহান্ল যেমন স্ট্েধ ও স্মথিকার, ভাহার যেইলপই ভাবনা হইয়া থুকে। রে 
রাজন! ভেদজ্ঞানের হেতু কর্খ্বসমূহ যধন অর্ষীণ অবস্থায় থাকে তন 
জীবগণের বিশ্ব ও পরমাত্মায় ভেদজ্ঞ'ন হুইয়া থাকে । যে জ্ঞানে সমন ক 
বিলর প্রাপ্ত হয়, যাহা স্তা মারে ও বাক্যের অগোচর এবং যাহাকে কেহ 
আত্মাই জানির্তে পারে, সেই জ্ঞানের নামই ব্রঙ্ষজ্ঞান। কূপহীন বিচ্চুর সেই 
নিত্য ও পরমবপ এবং তাহা সমস্ত বিশ্ববপ হইতে বিভিন্নরূপ। প্রত্মতঃ ঘোখী 
ব্যক্তি সেই পরমবধপ চিন্তা করিতে সমর্থ হন না বলিয়াই পরমাত্মার বিশ্বগোচর 
স্থল ব্বপই চিন্তা করিবেন । স্েরোজন ! হিরণ্যগর্ড, ইত্জ, প্রজাপতি, বায়ু, বনু, 
রুদ্র, ভাস্বর, নক্ষত্র, গ্রহ, গন্ধর্ধ, ধক্ষ, এবং দৈত্য প্রভৃতি সমস্ত পৌবযোনি,_ 
মনুষ্য, পণ্ড, শৈল, সমুদ্র, নদ ও বৃক্ষ প্রভৃতি অশেষ ভূতনিবহ ও তাহাদের 
কারণসমূহ এবং প্রধান আদি বিশেষ পর্যাস্ত একপাদ, ছ্বিপাদ, বছইপাদ অথব! 
অপাদ চেতন অথবা অচেতন স্বব্ধপ এই অমস্তই, __ভাবনাব্রিতয়াস্তক পরমাত্মার 
মূর্তরূপ । ৫১-৫৯। এই চরাচর সমস্ত বিশ্বই পরব্রহ্ধ স্বরূপ কিছুর শক্ি- 
সমন্বিত । শক্তি তিন প্রকার, পরা বিষ্শক্কি, অপর। ক্ষেত্রজ্রশক্কি এবং তথস্তা- 
কম্্ব নামে অবিদ্যাশক্তি, যাহা দ্বারা আবৃত হইয়া সর্বব্যাপী ক্ষেত্রজ্ঞশক্কি ও 
সংসারের ভাপসমূহকে ভোগ করিধা থাকে । হে রাজন | সেই অবিদ্যাশজিি 
স্বারা ঃতয়োহিত বলিয়াই ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি সমস্ত ভূতেই তারতগ্যতাষে লক্ষিত 
হইস্সা থাকে। প্রাপহীন পদার্থসমূহ অত্যন্ত অজ পরিমাণে, স্থাবর পদার্থে তাছা 
হইতে ক্রিছু অধিক পরিমাশে, ততোধিক সরীন্ষষ্ত্ে, ততোধিক পন্ষিকূলে, পর্ী 
হইতে অধিক মৃগসমূহে, মুগ হইতে অধিক পশুুক্তল, পশুগণ অপেক্ষা অধিক, 

য়া মাপে আনুষ্যে,উষনুষ্য অপেক্ষা অদিক পরিমাণে নাগ, গন্ধ প্রভৃতি 
দেবসসহে ফি দেঝএরহইতে অধিক পরিম্মণে ইন, ইন্দ হইতে কি পি 
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নাশে প্রজ্াপত্তিতে একক প্রজাপতি হইতেও অধিক ণ হিরা সেই 
কষেতজ্রশজি প্রকীশ পাইয়া থাকে! হে রাজন! এই অমস্তইসেই অযু 
ভগবানের রূপ, যেহেতু এই সমস্তই আকাশের টায় ঠাহার শক্তি দ্বারা ঠা 
রহিয়াছের্ট হে মহামতে । আঁতঃপর ফোগিগণ বি্ণুব যে ক ধ্যান করিয়া! 
থাকেন, সেই দ্বিতীয় কূপের বিষয় শ্রবণ ককন। বুধগণ বক্ষে. সেই কপকে 
সৎ ও অমুত্ত কলিয়া থাকেন , যে রূপে পূর্বোক্ত সমস্ত শক্তি প্রতিচিত রহি- 
যাছে, এই বপই বিশ্ববূপেন্ স্ববগ । এতদ্‌ ব্যতিরিক্ত আব ৭ অনককপ আছে। 
হে জদেশ্বর | দেপাতা। তিধ্যক ও মন্ুষ্যাদিব চেষ্টাবিশিষ্ট যে মস্ত কপ 
গবান্‌ জগতের উপকারেব জন্ঠ আপন ইচ্ছায় পরিগ্র্গ কবিয়া থাকেন, এই 
সমস্ত রূপে তাহাব যে অন্যাহত চেষ্টা, তাহ" কর্র্দাধীন নহে। ৬০-7৭১। হে 
রাজন! যোগণুক্ত ব্যক্তি, চিত্তের বিশুদ্ধির দন্ত সমস্ত পাপবিনাশন বিশ্বকপের 
সেইকপ চিন্তা করিবেন। েমন বায়ু সংবদ্ধিত উদ্ধশিখ অগ্সি, শুক, তৃণকে 
দ্ধ করে, তদ্রপ চিত্তস্থিত না বান্‌ বিষ যোগিগণেব পাপরাশি ভম্ম কবিয়া 
খীকেন। অতএব সমস্ত শক্তিৰ আধীর সেই পরমেখবঝে চিত্ত স্থান কৰে, 
কাহারই «ণস বিশুদ্ধ ধাবণা। হেব'জন। সর্বব্যাপী আত্মাবও আশ্রয়, 
ভাবনাত্রযের অতীত; সেই পদমাত্বাই ফোগিগণের মুক্তির জন্য চিত্তব ওভ 
অবলম্বন । হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অন্ঠান্ত যেসকল কন্দ্ যোনি দেবতাগণ চিন্তের 
জলাশয় হন, তাহরা সকলেই অবিশুদ্ধ। ভগবানেব এই মুর্তৃকণ, চিন্তকে 
অস্ঠান্য বিষধ হুইতে নিস্পৃহ করিস্রা থাকে; চিত্ত যেহেতু সেইকপে ধাবিত 
হস্স, এইজন্যই ইহার নাম ধারণা । হে নরাধিপ। সেই অনাধার বিষ্ৃতে 
চিত্ত ধারণ কবিচ্ছে পারে'্না, চতরাৎ তাহার যে মুত রূপ চিন্তা কব] উচিত, 
তাহা শ্রবণ করুন। সুন্দর॥ও প্রসন্ন বদন, পদ্বপত্র সদৃশ নয়ন, শোভন 
খুজপোজলদেশ,পলাট সুবিশাল ও উজ্জ্বল, সমকর্ণের অন্তভাগ পুর ছি হার 
কণ্‌-ভূষণ; নন্দ শ্্ীবা, সবিস্বীর্ণ ও ভ্রীবৎসচিহ্নান্বিত বক্ষ? টুল, খ্রিবলীর তস্বী 
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ছারা ন্ততর্নীভি-উদর হ্ারঝু বিশে'ভিত আব্গানুলম্থিত অরুতিজ ৪মখবা চতুর্ভুজ, 
সকঙ্ঠবে অবস্থিত উকু ওুজগ্ষা, হুগ্থির পদ ও করকমল, নির্মল লীঙবসনথারী, 
হন্দহী কিরা শু রা অলঙ্কারে বিডুঘিত৪এবংশার্গ, শঙ্খ, গন, খক্তা, 
চক্র, অক্ষ ও বলয়মুক্ত ভগবানের পবিত্র বিষ্মমুন্তিকে ষোগী মনঃঘংযম পুর্ন 
তদৃমত-চিত্ত হইয়া থে পর্ত/ন্ত দৃঢ় ধাক্সা। *না হয়, ভাব চিন্তা করির্ঘন। 
9২--৮৪ | কোন স্থানে গমন বা অবস্থান বা স্বেচ্ছাপূর্বক কোন কর্খ 
করিবার সময়েও যখন যোগীর চিত্ত হহতে মেইকপণ অপগত না হইবে, তখর্ম 
ধারণা সিনধ হইস্বাছে জানিবে। তার পরে জ্ঞ নী বাজি, শঙ্খ, গণা, চক্র ও 
শার্তারিব্রিহিত, অক্ষহৃত্রবিশিউ ভগবানের প্রশান্তমুর্তি ধ্যান কবিবেন। 
সেই মুদ্সিতেও ধাবণ। স্থিব হইনি, কিরাট কেছুন প্রস্তুতি ভুষণরাহ্ত ভঙ্গবানেকর 
মৃত্তি ধ্যান করিবে। তংপরে দেই ভগম্মৃভির এক একটা জবয়ব 1চজ্ত 
করিবে; তাহাতে ধাবণ। পরিপক্ক হইলে যোগী অন্যবীতে প্রণিধানপর হইবেন। 
বিষযান্তরে স্পৃহাশুন্ এবং পাযাস্ত্র'র কূপযাত্রানভ,সিনী অবিচ্ছি্ জ্ঞানধারার 
নাম ধ্যান। হে রান! এই ধ্যান, ষম প্রভৃণ্ত ছার প্রকারুৎঙ্গ ছারা 
নিপ্পাধিত হইয়। থাকে । ধ্যে্র পনার্থের মমন্থ কাজনিক অংশ পরিভ্যাগপুর্বক 
মন ছার। স্বকপমাত্রের যে জ্ঞান, তাহাব নাম সমাধি এবং এই সমাধি, ধ্যান 
দ্বার শিষ্পাণ্য । হে ব্রাজন! সমাধির উত্তরকালে তগবতস্বরূপ সাক্ষাত্কাররপ 
একমাত্র বিজ্ঞান, পরত্রঙ্গক্ূপ প্রাপ্যব্ষিয়ের প্রাপক এবং পূর্বোক্ত ব্রিহিধ 
ভাবনাবিহীন আস্মই প্রাপণীন। ঘুক্তির প্রতি জীব কারণ এবং জ্ঞান কারণ ; 
এই উর দ্বারাই মুক্তিনূপ কাধ্য নিশ্পন্ন হয্। মুক্ত,হইলে সেই জীব কৃতকৃত্য 
হয় এই সংসারের ঘাতায়াত হইতে নিরৃত্তি পইীয়। সেই পরমাধ্মার ভাবনায় 
নিমগ্থ জীব পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হস্ব, তাহা অজ্ঞান-নিবদ্ধনই তেজ 
হস থা্ে। সইন্ত পণার্ধের ভেনজনক জান আাত্যত্তিক বিনাশ প্র হইলে, 
বাণ; অসৎ অপ "আচ ও তদ্ধে যে তেদ, তাহা আর কে ভা্টিয়া থান্ডে? 
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হে খাণ্ডিকা! ই জ্াপনাকে সংক্ষেপ ও বি মহ! যোগষ্ বলিলাম, 
আপনার আর কি করিব, বলুন । ৮৫--৯৫ টা চি 
মহাঘোগথামার নিকট প্রকুশ করিলেন, তখন ্রীপনি সঞ্লই 
ক্ুরিয়াছেন ; যেছেতু আপনার উপদেশে আমার চিতের সমস্য মল বিনষ্ট 
হইফ্ছে। “কামার” বলিয়া আমি। যাহা বলিতেছি, তাহা সমস্তই মিথ্যা, 
ভাহার সন্দেহ নাই; হে নরেন্দ্র! অজ্ঞানী ব্যক্তিরা একথা বঙ্চিতিও পারে না। 
স্যামি” "আমার? এ সমন্তই অবিদ্যা, অথচ ইহা দ্বারা ব্যবহার হইয়া থাকে । 
পরমার্থ আলাপের বিষয় নহে, কারণ তাহা বাক্যের অগোচর। হে কেশিধ্বজ ! 
আপনি যখন আমাকে মুক্তিপ্র যোগ বলিলেন, তখন ইহাতে আমাব মস্ত 
উপফার করিলেন, এক্ষণে আপনার কল্যাপেব নিসিত্ত আপনি গমন রুকন। 
পরাশর- কহিলেন,--হে ব্রহ্ম! ভারপর কো্শিধ্বজ নৃপতি, খাণ্ডিক্য কর্তৃক্ত 
যথাযোগ্য পুজা দ্বারা পুজিত হইয়া আপনার পুবে আগমন করিষাছেন। 
খাস্তিক্যও "সপন পুত্রকে রাজা কবিষা, ভগবানে চিত্ত নিবেশপূর্বক যোগসিস্তির 
নিষিত গহনুত্রনে গমন করিয়াছিলেন। পবে খাণডিক্যরাজা যমাদিসাধন দ্বারা 
ঈবষেশ্বরচিস্তায় বত থাকি নির্্থল ব্র্মে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেশিধ্বজ 
মৃপতিও মুক্তির জন্ত আপন অৃষটক্ষষে উন্মুখ হইয়া বহুতর বিষষ ভোগ ও 
নিদ্ধামভাবে কর্ম্দমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং অভিলধিত ভোগসমুহ্‌ 
বারা জ্লীণপাপ, নুতবাৎ নির্শুলচিত্ত হইয়া আত্যন্তিকতাপক্ষয়ফলা সিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইযাছিলেন। ৯৯-_-১০৪। 


সপতযৃ অধ্যায় জ্পূর্ণ & ৭ 


পপ 


অন অধ্যায়। 


পীরাশর কফঈহলেন,খরতীয় প্রলয়ের বিধ় সুই মহ্যকুরপে কথ্ডি হইল, 
ইহারই নাম বিমুক্তি ; ইহাতেই জীবগণ শাশ্বত ব্রহ্ত্বক্ূপে আত্যন্তিকগের 
লয় প্রাপ্ত হয়। তোমাকে আমি সর্গ, গতিনর্গ, বংশ, মন্ত্র ও বংশানুষরিত 
প্রভৃতির বিষয় বুলিলাম। এই বিসুপুরাপ সমস্ত পাপ বিনাশ করে এবং সকল 
শাস্ত্র হইতে ইহা বিশিষ্ট ও মোক্ষের সাধক । তোমাকে শ্রবণে উৎদুক দেখিস 
ধথাবৎ বর্ণন করিলাম, আর কি বলিতে হইবে, জিজ্ঞাসা ধর, বলিভেছি। 
মৈত্রেয় কহিলেন,_-হে ভগবন্‌! যাহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, 
সে সমন্তই আপনি বলিলেন!” আমি ইহা ভক্তির সহিতই শ্রবণ করিস্নাছি, 
আমার আর কিছু জিজ্ঞান্ত নই । আমার সমস্ত সন্দেহ মিটিয়াছে। ছে 
মুন! আপনার প্রসাদে আমার মন নির্খ্বল হইয়াছে ও আমি সৃষ্টি, স্থিতি, 
প্রশ্ধ জালিতে পারিডেছি। হেগুরো ! চারিপ্রকার রাশি ও ভ্রিবিধ শি 
আমি জানিষাছি , তিনপ্রকার ভাবভাবনাও সম্যকৃকপ অব্গত হইয়াছি। 
হে স্থিজ! আপনার কৃপায় জানিয়াছি যে, এই সমস্ত জগৎ বিষু। হইতে ভিন্ন 
নয়; অতএব আমার আর জানিবার বিষয় কিছুই নাই! ছে যহামুনে ! 
অপনার কৃপায় আমি কৃতার্থ হইস্বাছি, আমার সন্দেহ সকল অপগত হইন়্াছে, 
বর্ণ্ধর্ধ প্রভৃতি যে সকল ধন্দ আছে, সে সমস্তও বিদিত হুইয়াছি। প্রবৃ্ বট 
নিবৃত্ত ভেদে সমস্ত কম্মুই আমি জানিয়াছি, হে বিপ্রপ্রধর ! আপনি প্রসন্ন 
থাকুন, আমার আর কোন জিজ্ঞান্ত নাই। হে গুরো! এই সমস্ত পুরাণ-কখনে 
আমান্দ্বার। আপনি যে ক্লেশ পাইলেন, অনুষ্েহ পূর্বক তাহা ক্ষম। করুন 7 
পলাুলোকের পূত্র ও শিষ্যে কিছু বিশেষ নাই। ৯_-১১। পরাশর কহিলেন 
জ্ঞষ্উ যে তোমাকে ছবেদার্খনন্ঘত পুরাণ বলিলাম, ইহা বণ করিলে ষমুদ্ত দোষ" 
জনকপ্পাপরাশি পরি ওয় । ইহাতে আমি তোষাকে সর্গ, প্রািসর্গ, ক, 


৪৭৯ বিষ্ুপূতীণ। 


মস্তর ও বংশানুচার্ুতর বিষয় বিস্তাররূপে বলিয়াছি] ইহাতে ফেঁধ, "দৈত্য, 
নধর, উরগ, রাক্ষদ, ক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, অপ্নরোগূরণ ও ভাঁবডাত্ম। অর্া 
নিরত মুলিগণ কীর্ভিত হইস্ুছেন এবং পুরুষগণে ৭র আর্টার- 
ব্যবহার, বিশুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্য্ণ, পৃথিবীর পুথ্যপ্রদেশ, পণিত্র নদী, সমুদ্র 
পুণ্য'জনক পর্বভপমূহ, ভ্ঞানিগণেঘ চরিত্র, বর্ণধন্্ব ও বেদধর্ম প্রভৃতি 
সমস্ত ধর্ম কথিত হুইয়াছে, যে সমস্ত শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ সন্ত পাপ হইতে 
সুজ, হওয়া যায়! জগতের কৃষ্টি স্থিতি বিনাশের হেতু, অব্য, সব্বভূতময় ও 
সকলের আত্বস্বরূপ ভগবান্‌ হরির বিষয় কথিত হইয়াছে ; মনুষ্য যদচ্ছাক্রমে 
বাহার নাম কীর্তন করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করে) হে 
মৈত্রেস্স ! অথ্ধি যেমন ধাতুসমূহের মল বিনাশ কবে, তদ্রপ ধাহার নাম হীন্তিত 
হইয়া পাপসমূহকে নিঃশেষরূপে বিনষ্ট করিয়া “থাকে, একবার মাত্র ধাহার ন'ম 
স্মরণ করিলে মানবগণের অতি উগ্রনরক-ন্ণাপ্রদ কলিকৃত পাপ তঙংক্ষণাৎ 
বিলন্ প্রাপ্ত হয়। হে. দ্বিজশ্রে্ট ! হিরণ্যশ, দেবরাজ ইজ, রুদ্র, আপিত্য, 
অস্ী, বায়ু; কির, বট সাধ্য, নৈঙবদেব প্রভৃতি দেবতা, ফক্ষ, রক্ষ, সি, দৈতা, 
গন্ধব্ব' দানব, অপ্সরা, তারা, নক্ষত্র, গ্রহ, সপ্ত, ধিষ্ট্য, ধিষ্ট্যাধিপততি, ব্রাহ্মপাদি 
মছুষ্য, পণ, মগ, সরীস্থপ, বিহঙগ, প্রেত প্রভৃতি, বৃক্ষ, বন, পর্বত, সাগর, মরি, 
পাতাল, পৃথিবী প্রভৃতি এবং শব্ধাদি ব্ষয়সমূহের সহিত সমস্ত ত্রহ্ধাণ্ড, 
'ৈরুতুল্য যে ভগবানের রেণু সদৃশ এবং খাহার স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে, স্ব, 
সর্ধ্ববিৎ, অর্বন্বরূপ অথচ রূপ-বর্তিত ও পাপ-প্রণাশন সেই ভগবান্‌ বিজ্কু 
ইহাতে কীন্তিত হইয়াছেন ?৯২--২৭। হে ফুনিশ্রে্ট ! অস্থমেধযজ্ঞান্তে অবসর 
স্বান করিলে যৈ ফল লাভ হয়, ই পুরাণ সমস্ত শ্রবণ করিলে সেই লগ প্রাপ্ত 
চওযা হায়। প্রয়াণ, পুক্ধর, কুটক্ষেত্র ও অবুদে উপবাস করিলে যে ফল লান্ত 
হর, এই পুরা শ্রবথ.করিলে মনুষ্য সেই ফল পাইয* থাকে ৫ সম্য-প্রক্রে* 
জু়েহোত্র ফ্জংরুর্িলে এক বৎসরে থে ফল লাভ হয়; একথা মাত্র ইহা আবণ 


ষষ্ট*অহশ। ৪৭$ 


করিলে ফ্বোই ফল গার দায়। মানব নিরতেজিয় দুঁহইয্ঠ জ্যৈষ্টমাদের 
উক্ষের ছা্ট্রশীতে হনব মখুরায় শ্রীহবিকে দর্শন করিয়া যে উৎকৃষ্ট গাতি 
প্রানী, হে কপ্রর্ধে !আর্তগবানে যন অর্পণ ঝুরত থে ব্যক্তি তক্ষিবু সহিত 
এই পুরাণ কীর্র করে, সেও পেই পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। হে মুনিসত্ম 

জোষ্ঠমাসের শুক্ুপক্ষের ছবাদশীতে উপবাস করিয়। মথুরায় ষমুমাদলিলে পা 
করত মানব, সম্মুহিত হইয়া দধাক প্রকারে বিষ্ুর অর্ডনা করিলে, অবিকল 
অশ্বমেধ যজ্জের ফল প্রাপ্ত হইয্বা থাকে; অন্থান্ত উন্নতিণীণ পুরুধগণেত্ সম্পদৃ 
অবলোকন করিয়। পিউগশ স্বীয্ব বংশধরগণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বণিয়া 
থাকেন যে, আমাদের কুলে ক্রি এমন কোন ব্যক্ি উৎপন্ন হইবে, ষে মথুরা” 
ক্ষেত্রে জ্যৈ্টমাদের শুকুপক্ষেত হবাদ্শীতে উপলাসপুক্ক ঘমুনাসলিলে স্নান 
করত ভগণান্‌ বিষ আচ্চন। করিব ; যাহাতে আমরাও এই প্রকার অম্পদ্‌ ও 
সংসার হইতে দিস্তার পাব । ২৮৩৭1 জৈ্টমামের শুরু হাদশীতে 
ভাশ্াবানের বংশধব্রগণই বিষুধব পুজা করিয়া ষসুনায় পিও প্রদান করিয়া 
থাকে। সেইপিনে মখুরায় সমাহিত হইয়া বিষধর অর্চশাদংিক খুনামলিলে 
সান করিঘা পিহৃুগনের উদ্দেশে পিওু প্রনান করুত পিঠগনকে উদ্ধার করিয়া 
মনুষ্য যে ফল লাত করে, এই পুর(ণেন্ একটীমাত্র অধ্যায় ভক্তির সহিত শ্রবণ 
করিলে তাশ ফল লাভ হতপ। এই পুখাণ, মং লারতীত ব্যক্তিগণের পরিত্রাণের 
অত্তি উত্কৃষ্ট উপায় এবং ইহা! মনুনাগপের ডুতক্বপ্র বিনাশ ও সমস্ত দোষের 
শান্তি কারছু! থাকে । পুরাকালে ব্রহ্ধ। ঝুকে এই আর্ধ পুন্নাণ বলিয়াছিলেন। 
ধু প্রিয়ব্রতকে, প্রিয় ভাগুরিকে, ভাণুরি ্তমিকে এবং স্তবমিত্র ঘধী- 
চিকে ধাপিয়াছিলেন ; দধীচি সার্ব তকে, সার-্যত তৃগুকে, ভৃগু “পুক্ষকুতসকে, 
পুরুকুতস নর্খরদাকে, নর্মদা ধৃতরাপ্র নাগ ও পুরণ, হারা ছুইগ্রনে নাগরাক্ছু 
দাহ্চকিকেঠ রাহুক্ষি বহপক্ষ, বস মথতরকে/ অন্বতর কম্পকে ১৪ কন্ধল 


এলাখত্রকে বণিযাতি 1 তত্পরে দেবশিরাঃ মুনি পাতালে দ্এপসন করি 
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৪৭৪ রিুগুরীণ। 
এই পুরাণ প্রা হক... বশর তিনি প্রমতিকে,] প্রযৃতি ুদ্ধিঈন্‌।জজাু- 
করি, জাতুকর্ অতা পুণ্যশীল মহাত্মগ্ 2 
বষিষ্টের বরদানে আমারও ইহ স্থৃতিপথারঢ় 
তোমাকে ইহা যথাবৎ বলিলাম, তুমিও কৰির শেষে শমীককে এই পুরাণ 
বলিবে। ৩৮--৪৯। হে দ্বিজ | £ঘেওর্যক্তি কলিকলাঘ-নাশন ও পরম গুহা এই 
পূরণ শ্রবণ করে, সে সমস্ত দোষ হইতে বিমুক্ত হয়। যেব্যক্তি প্রত্যহ'এই 
'পুরাণ শ্রবণ করিব্-পিতৃপক্ষ) মনুষ্য ও সমস্ত দেবগণের স্ব করিলে যে ফল 
হয়, সে তাহা প্রাপ্ত হইবে। কপিলা-গোদান-জনিত পুণ্য অত্যন্ত দুর্পভ, কিন্ত 
যে ব্যক্তি এই পুরাণের দশ অধ্যায় শ্রবণ করিবে, সবে শিঃসন্দেহ সেই ফল প্রাপ্ত 
হইবে। সমস্ত জগতের আধার, আত্মার আশ্রষঈ, সর্বময়, জ্ঞান ও জ্ঞেয় স্বরূপ, 
আদি ও অস্ত রহিত, অমরগণের হিতকর বিধুঁকে মনে চিস্তা করত যে পুক্রব 
এই পুরাণ সম্পূর্ণ শ্রবণ করিবে, সে অবিকল অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে, 
তাহার সদ্বেহ নাই । ঘষে পুরাণে আর্ধি ও মধ্যে চরাচর-গুরু তগবান্‌, অন্তে 
হ্্জানমর় চুত উং অখিল জগতের সুষ্ি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, পরম- 
সিদ্ধি-গ্বরূপ সেই হরি কীর্ভিত হইয়াছেন, মনুষ্য, ভক্তির সহিত পরম পবিত্র 
সেই পুরাণ শ্রবণ, পাঠ বা ধারণ করিলে ষে ফল প্রাপ্ত হয়, সমস্ত ভূবনে 
কিছুতেই সে ফল নাই। যাহাতে মতি স্থির রাখিতে পারিলে নরকে যাইতে 
ইয় না ও ধাহার চিত্তায় স্ব্গপ্রান্তিও বিদ্বতুল্য বোধ হয়, যাহাতে আত্ম! ও মন 
সমর্প করিলে ব্রন্মলোকও তুচ্ছ বোধ হয় এবং ধিনি নির্বলচিত্ত পুরুবগণের 
চিত্তে অধিঠ্িত হইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া ধাকেন, সেই ভগবানের নাম কীর্তন 
কৃক্ধিলে পাপরাশি বিলয় প্রাগহইবে, ইছা। আবু ব্জাশ্চর্ঘ্য কি৭ হক্জবিগ্র কন্দি- 
পল নির্বর বক স্বারা খাহার্কে পুজা করিয়া থাকেন, জ্ঞানিগণ পরাপর ব্হ্ধর 
হাহার ধন করিয়া থাকেন, স্থহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের ৫, দত, সত্ি 
ঠাস প্রভৃতি ক্ুছই থাকে না এবং খিনি সদসৎশ্বরাপ হহেনঈএর্ধাৎ.পিডপুজাদি- 


হষ্ঠখঅহতী। $ণথ 


বা বন্ধ নেন, সেই বিশু নু ব্যতিরেকে নব 
গর প্র কি যে অনাদদিনিধন ভগবান পিত্রূপে কথ্য ও জাব- 
কূপে বিপু ত্য গ্রস্ত করিতেছেন এবং মুুন্তিণের মান, বেসন রণ 
সর্ধরশক্তিনিলয়ের্‌ পরিচ্ছেদ করিতে সমর্থ হয় না, সেই ভগবান্‌ ছি শ্রোতর 
প্গত হইয়া সমস্ত পাপ ধ্বংস করিক্তা থা্টকজ। যাহার উৎ্পছি, বৃদ্ধি, ঈরি- 
পাম; অপক্ষয় ও বিনাশ নাই, বঙ্ষ-ন্বরূপ ও সকলে আদিপুরুষ সেই পরমেশকে 
আমি প্রণাষ্ করি। ঘিনি এক হইক়াও স্বীস্থ গুণ পরিণামে বছতর মুর্তি ধারপ 
করিয়া নানারপ এবং শুদ্ধ হইয়াও অশ্ুদ্ধের গ্তায; সমস্ত ভূতগণের বিদ্ৃতি- 
কর্ত! জ্ঞানময় সেই অব্যয় পুরুষকে আমি প্রণাম কার। অপুনরাবৃস্তির জন্ত 
আমি জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও নিয়মরূপ ব্রিগুণাত্মক, ভোপপ্রণান-পটু, অব্যাকৃত, ভখ- 
সৃষ্টির কারণ ও অজর সেই পরমাস্ার শ্বরূপের নিরন্তর বন্দনা করি । আকাশ, 
বায়ু, অগ্রি জল ও পৃথিবী স্বক্ধপে শবাদি বিষয়-সমূহের উপস্থিতি পূর্বক সমস্ত 
ইত্টিয় স্বারা জীবের উপকারক ব্যক্তশরূপ এবং হৃত্ে ও বিমল দ্বরূপ দেই 
পরমবাত্থাকে আমি সর্দঘদা প্রণাম করি। যে নিত্য সনাত,নর "সাধ প্রন্কৃতি- 
পরাত্মময় নানাবিধ রূপ, সেই তপবান্‌ হবি, জীবগণের জন্ম ও জরাদিরহিত্ত 
সিদ্ধি প্রদান করুন । ৫০_-৬২। 
অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৮) 


ষষ্ট অংশ সমাপ্ত । 


বিষুগ্পুরাপ সমাপ্ত 





বিয়া বটিক 


পপর ণার ভ্ররোগের মহৌষধ 
বর্যা'উপস্থিত__-সকলে ঘরে ঘরে বিজয়া বটিকা ফ্াখুন। 


বিদ্বয্বা বটিকা আজ ভারত-প্রসিদ্ধ। ক্ধিক,কি, পারস্তে, আর বছেশে, 

মিশরে, নেটালধদ্দরে এবং জুন মহানগয়েও বিজয়া টকা যাইতেছে ॥ 
কুটীরে, রাজ্ো্বর রাজার সিংহাসন-মীপে, আত বিয়া বটিক। 

লমভাবে বর্তমান। বিজয়া কটিকাঁ প্রকৃতই বেন বঙ্গাণড বিজয় করিতে 
বসিয়াছে। 

ইৎবেজ রমগী-কুলের বিশ্য়া +বটিকা বিশেষ প্রি ব্য । জানি না কেন, 
কোন গুণে, বিজয়া বটিকা দেশীষ সামগ্রী হইয়াও ইংরেজ নরক্ধারীয় মন একপ 
কর্ণ করিল! 

বিজয়া বটিকার শক্তি) মন্রশক্তিরৎ অভ্ভুত। যে রোগ ভাক্তাকী, 
কবিরাজ্ী বা হেণমিওপাবি চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই, আএ।4-স্বজন (ঘ 
রোগীর জীবনের আশা পর্্যস্ত একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন 1 এমন বছসংখ্যক 
রোনীও বিজন্া বটিক সেবনে আরাগ্য লাভ করিয়াছেন। 

সহয়-বিশেষে বিজয়া বটিকা ব্জাপেক্ষাও কঠোর -আবার সময়-বিশেছ্ে 
বিজয়া বটিকা কুন্ুম অপেক্ষা কোমল। সামান্ মাথাথরা হইতে আরত্ 
করিয়া, নাগাইদ অতি গুরুতর--প্রাণ-সন্বট পীড়] পর্যযত্ত বিজয়া বটিকা দ্বাযা 
সহদে আরোগ্য হইতেছে । বিজন বটিকার , ইত্ধানেই মহত্ব এইখানেই 
ওবপনী এইখানেই অলৌকিকত। রো'নীর না ২৪ সষপ্টাই জর আছে, 
হার কামুড়ানি 4 পু বরুতের ট টালিতে রোমী অন্থির হইয়াছেন), মীর নী 
ছাতি-মুখ- -পাকীর্া লিয়ে চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ তইয়্াছে, নাক দিয়] টি, মধো 


রক্ত পড়িতেছে,)- টিন বিবিধ ব্যাধিগ্স্ত বিজয়া বটি নি 
খআত্রোগ্য হুইতেছেন )-অথচ এদিকে আপনার অর ০৮ 

এত নৃই--সহজ শরীরে আপুনি বিজয়া বটিকা পন 
ছি হইবে ুু্-ৃন্ধি হইবে এবং লাবণ্-বৃদ্ধি হইবে। ৭৩ 
বটিকাকে অভূতপূর্ব শক্তিধর "য? কে না বলিবে ? কুইনাইন সেবনে হে 
ভর যায় দা, বিজয়া, বিকার সহজেই তাহা আরাম হয়।, দশ পনের চিল 
স্বর পূনঃপুনঃ তি বিঅয়া বটিকা কাহার ছব 
রোগে আস্ধান্র-্খরস। 


রি মূল্যান্ি। 
ফটক রর ভাঙযাঃ প্যাকিৎ 
টা ১৬ তে ঠুজ ক 
টার টে ৪০ 
৩ নং কৌটা ৪ রি 5 65 
[বিশেষ বৃহত_-গার্স্থ্য কৌটা অর্থাৎ 
ও নং কৌটা ১৪৪ ৪1০ 1০ ৮/০ 
ভ্যালুপেবলে কৌটা লইলে, মূল্য, ভাঃমাঃ ও প্যাকিং চার্জ ছাড়া গ্রাহক- 
প্রণকে আরও ছুই আলা অধিক দিতে হয়। 
বিজয়! বটিক| পাইবার ঠিকান]। 
খ্রই টধধের উৎপছ্ি'ান__আনিস্থান_জেলা বর্ধমানের দ্যস্তর্গত 
হেডুর়াষে একমাজ সীযু্ত জে, সি, বহর নিকট প্রাপ্তব্য ! অখক/ 


কলিকাতা ৭৯ নং হারিদন বড, পটলভাঙ্গা ভাবতে কযা এশেস্ট হি, বর 
শি কোশবীর নিকট প্রাব্য। 


